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সাংবাদিক-কেশরী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্গীর দ্বিতীয়ার্ধে 
বাংলা তথা। সমগ্র ভারতের মধ্যে একজন অতি বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন । গভী 
পরিতাপের বিষয় যে, এই ম্বদেশ-বৎসল পুরুষ-সিংহের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী 
লিখিত হয় নাই। হরিশ্ন্দ্রের মৃত্যুর অনতিকাল পরে তাহার এক সযোগ্য 
শি্ত শড়ুচন্্ মুখোপাধ্যায় তাহার একটি জীবনী রচনায় ব্রতী হন। এই পুস্তক 
প্রকাশের বিষয়টি তৎকালীন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিতও হয় । ছুঃখের বিষয়) এই 
গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নাই । হরিশ্চন্ত্ের মৃত্যুর কিছুকালের মধোই জীবিকার 
অঞ্েষণে শড়ূচন্দ্রকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়। লক্ষষৌ শহরে গরিয়। বাস করিতে হয়, 
সম্ভবত: এই কারণে তিনি তাহার পরিকল্পিত হর্রিশ-জীবনী প্রকাশ করিতে 
পাবেন নাই। যাহা হউক পরবর্তা কালে তিনি সাময়িক পত্রে ইংরাজীতে 
হরিশ্ন্দ্রের একটি ক্ষুত্র জীবনী প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য হরিশ্চন্দ্রের শিশ্ক, 
সহচর ও স্থৃহদ হিসাবে শভূচজ্দের এই রচনাটি বিশেষ মৃল্যবনি। হরিশ্চন্দ্রে 
মৃত্যুর বহুকাল পরে হবিশ্চন্রের ধর্ম-সংক্রাস্ত তিনটি ভাষণ ১৮৮৭ গ্রীন্টাবে 
ব্রজলাল চক্রবর্তা কর্তৃক ভবানীপুর ( কলিকাত। ) হইতে প্রকাশিত হয়। এই 
গ্রন্থের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে পরবতা কালে হুরিশ্চন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী 
রচনার উদ্যোগ লওয়! হইয়াছিল কিন্তু সংগৃহীত উপকবরণগুলি যথাকালে অলভ্য 
হওয়ায় এই পরিকল্পন। পরিত্যক্ত হয় । হুরিশ্চন্দরের মৃত্যুর ছুই বৎসরের মধ্যে 
১৮৬৩ হ্ীষ্টাবে বোম্বাই নিবাশী ফ্রামজী বোম্যন্জী নামে এক পাশা অধ্যাপক 
হরিশন্দ্রের জীবনী অবলম্বন করিয়া একটি পুস্তক রচন। করেন (17.1876 80৫ 
9158069 06 08০ 1789 ০0৫ 4 9605 ০৫ 635 15166 01 73৪8১০০ [79188 
012010061 2100 73985881708 1)0081709 010 10018, 2100 10 760910, 19611 
15:59670 8150 70601:6---1863 )। 

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হরিশ্চন্দ্রের এই প্রথম জীবনীটি হ্থলিখিত নহে, দুর 
বোম্বাই হইতে হরিশ জীবনীর যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ এই লেখকের পক্ষে সম্ভব 
হয় নাই, সমসাময়িক কাল সম্বন্ধে লেখকের নানবিধ মন্তব্য উচ্ছাস পূর্ণ ভাষায় 
লিখিত হইফ্সাছে এবং উদ্ছাসই পুস্তকের অধিকাংশ পৃষ্ট। পূর্ণ করিয়। রাখিয়াছে। 

১৮৮৬ গ্রীষ্টাবে শিক্ষক-সাংবাদিক রামগোপাল পান্তাল মহাশয় হুরিশ্চন্দের 
একটি স্ষুত্ন জীবনী ( পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৬ ) প্রকাশ করেন । তিনি যথাসম্ভব পরিশ্রম 
কবিয়াও এটিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনীর রূপ দিতে পারেন নাই, ইহার প্রধান কারণ 
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খই যে হত্িশ্জ্র সম্পাদিত প্যাই্রিয়টের নংখ্যাগুলি তাহার অলভ্য হওয়ায় তিনি 
এইগুলি ব্যবহার করিতে পারেন নাই । তবে ইহ। অবশ্ঠই শ্বীকার্ধ বে হবিশ্জ 
চর্চায় এই ক্ষত গ্রন্থটি বিশেষ মৃল্যবান। স্থখের-বিষয় যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থাটর 
একটি নৃতন সংস্করণ সম্প্রতি হুসম্পাদিত হয়৷ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৮৪ )। 
কামগোপাল বঙ্গের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির যে জীবনী-সংগ্রহ ইংরাজীতে 
প্রকাশ করেন (960881 0০19:106৪ ) তাহাতেও হুরিশ্চন্দ্রের একটি সংক্ষি 
'্ীবনী সংযোজিত আছে। এই উল্লেখযোগ্য জীবনী-সংগ্রহটিরও একটি 
-নৃতন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে । রামগোপালের পূর্বে ও পরে ইংরাজী 
ও বাংলায় হরিশ্ন্দ্রের অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্তান্ত জীবনীর সহিত 
প্রকাশিত হইয়াছে, বর্তমান গ্রন্থের শেষভাগে গ্রন্থপঞজীতে এই গ্রন্থগ্ুলির উল্লেখ 
কর হইয়াছে । 

কয়েক বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর সাংবাদিকত! বিষয়ে গবেষণায় ব্রতী হৃইয়! 
আমি বর্বাগ্রে হরিশ্চন্ত্রের একটি পুর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়ত। 
অনুভব করি। 

বর্ধমান হইতে প্রকাশিত “দৈনিক দামোদর সম্পাদক' অধুনা ম্বর্গত দেশবর্মী 
ও সমাজ সেবক দাশরথি ত। হরি*ন্দ্ের স্বতি রক্ষায় বিশেষ উৎসাহিত ছিলেন। 
হুরিশ্চজ্রের পূর্বপুরুষের ভিটরায় বর্ধমান জেলার শ্রীধরপুর গ্রামে তিনি হরিশ্চন্দ্রের 
একটি স্তি স্তস্ত প্রতিষ্তিত করেন৷ একাধিকবার তাহার আমন্ত্রণে প্রীধরপুর গ্রামে 
ুরিশ্চন্দ্ের পূর্বপুরুষের ভিটায় হুরিশ্চন্দ্রের স্বৃতি সভায় হুরিশ্চন্ত্র বিষয়ে ভাষণ 
দান প্রসর্গে আমি হরিশ্চন্দ্রের একটি জীবনী রচনার বাসন। ব্যক্ত করি। শ্রীযুক্ত 
“তা আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহিত করেন। ইতিমধো সাম্প্রাতক কালে 
হবিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে নান! অপ-প্রচারে আমার হুরিশ্চন্র্ের জীবনী রচনার সঙ্কল্প দৃঢ়ীভৃত 
হয়। অন্যান্ত দায়িত্ব উপেক্ষা। কৰিয়া। দীর্ঘকাল ধরিয়। আমি বিভিন্ন সাময়িক পত্র 
“ও গ্রন্থাদি হইতে হরিশ্চন্দ্রের বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ কৰি। বর্তমানে 
জাতীয় পাঠাগারে ১৮৫৪ খ্রীষ্টান্ধের আগ মাস হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্খ পর্বস্ত হিন্দু 
পেত্রিয়টের ফাইল সংগৃহীত হইয়াছে । ১৮৫৪ হইতে ১৮৬১ গ্ষ্টা্ষ পর্বস্ত 
পেট্রয়টের ফাইলের প্রতিটি পংক্তি আমি নধত্বে অধ্যয়ন করিয়া গ্রয়োজনীয় 
অংশগ্তলি হইতে নোট গ্রহণ করিস! এমন বহু তথ্য হত্তগতকরি যাহা অন্ত কেহই 
বাবার করেন নাই । পেট্রিয্লটের জরাজীর্ণ পৃষ্ঠাগ্ুলি অধ্যয়ন ও “নোট? গ্রহণ 
করিতে গিক্স। আমার ছুটি চক্ষই ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয় । একটি চক্ষুতে অস্ত্রোপচার 
কয়ানোর পর এই একটি চক্ছুটির লাহায্যেই আমি হিন্দু পে্রিয়ট অধ্যয়ন সম্পন্ন 
-করি। পাঠক লক্ষা করিবেন ষে এই গ্রন্থের অধিকাংশ পৃষ্ঠ। হিন্দু পর্রয়টের 
দীর্ঘ উদ্ধতিতে পূর্ণ । হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠাগুলি ভ্রুত অব্যবহার্ধ হইয়া উঠিতেছে, 
'অনেক সংখ্যা তূর্ণ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় জাতীয় পাঠাগারের কর্তৃপক্ষের 
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নির্দেশে লঙ্গত কারণে পাঠকদের নিকট উহ! অলভ্য হইক়। উঠিতেছে। এই: গ্রন্থের 
দীর্ঘ উদ্ধ'তি গুলি হরিশ্চন্দ্ের অগ্রি-গর্ত রচনাগুলিকে আরও কিছুকাল পাঠকেছ : 
সশ্থুখে ধরিয়! বাখিবার উদ্দেস্তেই এই গ্রন্থে সঙ্গিরিষ্ট হইয়াছে। পাঠক হবিশ্চহের 
অপূর্ব রনাশক্তির পরিচয়ও ইহাতে লাভ করিতে পারিবেন। হরিশ্চন্দ্রের এই 
জীবনী রচনায় প্রধানতঃআমি হবিশ্চন্ের রচনাগুলিই ব্যবহার করিয়াছি, ইহাকে 
গঙ্জাজলেই গন্ধাপৃজা সম্পন্ন কর! হইয়াছে বল! বাইতে পারে। আমি একথা 
হ্বীকার করিতে কুত্তিত নহি ঘে হরিশ্ন্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার চেষ্টা আমা 
পক্ষে কেন, যে কোন লেখকের পক্ষেই বর্তমানে দ্বঃসাধ্য। হরিশ্তন্্র ও বর্তমান 
কালের ব্যবধানই ইহার মূল কারণ। বস্ততঃ আমি হরিশ্ন্ের পুর্ণ আলেব্য 
রচনার নিক্ষদ চেষ্ট। না কৰিষ়। তাহার একটি পূর্ণাঙ্গ রেখ! চিত্র মাত্র (9৮6০8 ) 
অঙ্কনের প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি সুধী পাঠক তাহ বিচার 
কবিয়। দেখিবেন। এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ লিখিতে গিয়া ইংরাঁজ কবি-কুল- 
তিলক বাট ব্রাউনিং লিখিত এই পংক্কিগুলি বার বার আমার ল্মরণ পথে উদ্দিত 
হইয়াছে “1,০০4 2% 03০ 604 ০06 0145 ০0170:980/795 0906) ৫0৩, 60৩ 
8৫00৩ ৬৪৪৮ | যাহ! হউক, এই গ্রন্থটিকে পাদপীঠরণে ব্যবহার করিয়া! 
ভবিষ্যতে কেহ ঘদদি হুরিশ্চন্দ্রের উৎক্টতর জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হন ও সাফল্য 
লাভ করেন তবে আমার এই ক্ষুত্র প্রচেষ্ট। যথেষ্ট পুরক্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে 
কৰিব । এই গ্রন্থে কিছু জীবিত এমন কি মৃত ব্যক্তির নন্বন্ধেও স্থানে স্থানে রূঢ় বা 
'অপ্রিক্ব মন্তব্য প্রকাশ কর! হইয়াছে । কোন ব্যজিগত স্বার্থ বা ঈর্ষা-ঘেষের বশে 
আমি ইহা। করি নাই, সত্যাহবোধে এবং প্রয়োজন বোধে আমাকে ইহা। করিতে 
হইয়াছে। বর্তমানে নানাজনের রচনায় হুবিশ্চন্রের অবমূল্যায়ন বা তাহার চরিজ 
বিদূষণ আমাৰ হ্বদয়কে বাধিত ও স্ষুক করিয়াছে, অপ্রিয় বা রূঢ় ভাষণ আমার 
এই অন্তর্বেদনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, স্থধী পাঠক বৃন্দেরনিকট আমার এই বিনীত 
নিবেদন। এই গ্রন্থ প্রকাশ কালে হুরিশ্চচন্দ্র ভক্ত দেশ-সেবক, দ্বর্গত দাশরখি 
ত। মহাশয়ের শ্বৃতির উদ্দেস্টেও আমি অযার শ্রদ্ধ। জাপন করিতেছি । আমার 
উৎসাহ দাতা অন্তান্ত হুহদগণের মধ্যে বিশেষ ভাবে হ্থপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্‌ ও 
এঁতিহাসিক অধ্যাপক গ্রতুল চন্দ্র গধ ও খ্যাতনামা! গ্রস্থাগারিক শ্থধীবর 
শ্রীযুক্ত চিত্তরগ্রন বন্দোপাধ্যারের প্রতি আমার আত্তরিক ধন্যবাদ ও রূতজতা 
জাপন করিতেছি । 

আমার বার্ঘকা জনিত ক্ষীণ-দৃষ্টি প্রকাশকের অসুস্থতা, সর্বোপরি ছাপা 
খানার অনবধানতাবশতঃ গ্রন্থ মধ্যে বেশ কিছু বর্ণাগুদ্ধি ও মৃত্রণ প্রমান রহিয়। 
গিয়াছে। লহ্বদয় পাঠক বর্গের নিকট ভজ্জন্ত ক্ষম। প্রার্থনা করি। 

সি ইতি_ 

বিনয়াবনত 
শোৌরাঙগোপাল সেনগুঞ্ত 


-_ সুীপজ ৯ 
খবতরণিকা। 


প্রথম অধ্যায়--জদ্ম, শিক্ষ। ও কর্ম জীবনে গ্রবেশ (১৮২৪-১৮৫০) 
দ্বিতীস্ম অধ্যাস্স-্হরিশ্চন্্র ও ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসো সিয়েসন 
€(১৮৫২-১৮৬১) 
ভৃতীয্ম অধ্যান্স- সমাজ শিক্ষা ও ধর্ম সংস্কার ক্ষেত্রে হরিশন্ত্ 
চতুর্থ অধ্যায়-_হিন্দু পেট্রিয়টের স্থচন| ও ক্রম বিকাশ 
পঞ্চম অধ্যায়- হিন্দু পেট্রিয়ট ও সাঁওতাল বিজ্বোহ 
ষষ্ঠ অধ্যা্ম-_লর্ড ভালহোসি ও হিন্দু পেই্রি়ট 
সপ্তম অধ্যাক্স--হরিশ্চন্দ্র ও জমিদারী-ব্যবস্থা 
অষ্টম অধ্যাক্স-_সিপাহী বিজ্রোহ ও হবিশ্ন্্ 
নবম অধ্যায্স--কোম্পানী শাসনের অবসান ও হুরিশ্ন্দ্ 
দশম অধ্যাক্স-নীল বিজ্রোহ ও হরিশ্চন্্ 
একাদশ অধ্যায়-নীল বিত্রোহের শেষ পর্যায় ও হরিশ্চন্দ্ের মৃত্যু 
ছবাদশ অধ্যাক়-_হুরিশ্চজ্রের মৃত্যু ও পরবর্তাঁ ঘটন। প্রবাহ 
ভ্রযজোদশ অধ্যাক্স- হিন্দু পেঘট্রিয়টের পরিণাম 
চতুদ্বশ অধ্যাক্স- হুবিশ্ন্দ্রের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার পরিণাম ও 
অন্যান্য প্রস 

পঞ্চদশ অধ্যায়--হরিশ্চন্রের ধর্মচিন্তা 
বোড়শ অধ্যাস্স--উপসংহার--হরিশ্চন্দ্র-ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব 
পরিশিষ্ট-- ক 
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রুক্মিণী দেবী তার মাতামহের গৃহে বাদ করতেন । মাতার মাতাম্‌হ গৃহেই- 
হারাপচন্দ্র ও হবিশ্চন্দ্ের জন্ম হয়। রুকঝ্সিণী দেবীর মাতামহের নামটি জান। ঘায় 
না), তবে এট? জান যায় থে তিনি ভবানীপুরের একজন সম্ভাস্ত ও ধনী ব্যক্তি 
ছিলেন। ক্ষ.ঝ্সণীর পিতা ঠাকুরদাস সম্ভবত শ্বশুরালয়েই স্ত্রী ও পুত্রকন্তা নিয়ে বাস 
করতেন। ঠাকুরদাসের ছুটি পুত্র ছিল, এদের নাম বাবেশ্বর ও দেবনারায়ণ | 

হরিশের বাল্যকাল অত্যন্ত দারিদ্র্যের মণো কেটেছিল। মনে হয় ধনী 
শ্ববের মৃত্যুর পর ঠাকুরধাথকে আ্ী-পুত্রকন্তা-দৌহিত্রদের নিয়ে পৃথক সংসার 
পাততে হয়েছিল । সম্ভবত হারাণ ও হবিশের শৈশবেই মাতামহ ঠাকুরদাসের 
মৃত্যু হয়েছিল এবং তাদের ভর্ণপোষণের দায়িত্ব তার মাতুল বীরেশ্বর ও 
দ্বেবনারায়ণের উপর পছ়েছল। মাহুলঘ্বয়ও মনে হয় ধর্সিদ্র ছিলেন । হবিশের 
বাল্যকাল থে নিদারুণ দারিদ্রোর মধো কেটেছিল, মাতুলদের দারিদ্র্যই তার 
কারণ হওয়া সম্পুব। 

হবিশ শৈশবে ভবাপাপুবের একটি পাঠশালায় বিদ্যার করেন।। শৈশবেই 
তার অপাাপণ মেধা একলের দৃষ্টি আকর্ষণ কপেছিল। পাঠশালায় পড়ার সময়ে 
জোষ্ট ভ্রাত। হারাণচন্দখের সাহাযো তিনি ইংরেজি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ 
করেন। এরপণ হরিশ্চন্্র আহুমানিক সাত বছর বয়সে ভবানীপুর ইউ নয়ন স্কুলে 
ভন্তি হন। এই স্কুলটি কলিকাতা! স্কুল সোসাইটির পাণচালনাধীন ছিল । ১৮৭৬ 
খ্রীষ্টাব্দে এই স্ুলটি জগঞোহন নন্ত ( মৃত্যু ১৮৭৩) কতৃক স্থাপিত হয় । ডেভিড 
হেয়াণ (১৭৭৫--১৮৭২) এই স্গুল কমিটর একজন সন্ত ছেলেন। ১৮৩৯ 
গ্রীসঠাদে এই গলের হেভমাদাদের লাম ছল 07176192815 1 এই স্কুলের 
অন্যতম (শিশক 1২৩৮, ৮০1৭1 হরিশকে বিশে শ্রী ৫ 5ক্ষে দেখতেন বলে 
জান! খায় । দলে ভতিএ সমন্ন হাবিশের মেব। দেখে স্কুলের কর্তৃপক্গ তাকে বিনা 
বেতনে পড়ব সুষোপ করে দেন । এই হুধোগ পা পেলে হ'রবের পক্ষে বেতন 
দিয়ে ন্কুণ পড়াসরব হত না।। স্কুলে পার সময় হল বন দয়ে ক্লাসের পগ 
পড়ে শত্তেণ, আল বাক সময় ইংরেজি বাবা শা খই খা হাতে পেতেন তাই 
পড়ে ফেলতেন । হাতে সামা্য কিছু পয়সা পেলেই হ্িশ বই কিনে পড়ছেন । 
অনেক সময় পরিচিত বাক্তিদেধ কাছ থেকে বই ঠেয়েও পড়ে নিতেন। 

বালাকালে ২: অতি স্দর্শন ছিলেন, শরার শেখ ্ইপুষ্ট ও দীঘ ছিল। 
মেদ বাছলা ছিল শা। বর্ণ ছিল গৌর, আয়ত চক্ষ ছিল। দারিদ্রাক্রিষ্ট পৰি 
বারের ছেলে হলেও হবিশের মুখে হাসি লেগে থাকত, »বদাই তীকে প্রসন্ন দেখা 
ধেত। বালক হপিশ যেমন ছিলেন বলবান তেদনি সাহসী | 

এই সময় ভঙ্গানীপুবেধ গান্তায় মাতাল গোণা সৈ হ্ুধ! নিরীহ পথিকদের উপর 
চড়াও হয়ে তাঁদের অতাচার করত | স্কুলের রাস্তায় এমনি এক মাতাল গোর! 
সৈনিককে একদিন আর কয়েকজন বালককে সঙ্গে নিয়ে হরিশ বেশ উত্তম-মধাম 


৬ 


প্রহার দিয়েছিলেন । গোরা সৈম্ত যার খেয়ে ভয়ে পালিয়ে যাঁর । আর কোনও 
দিন. গোর! সৈন্তব। এ পল্সীতে নিরীহ পথচারীদের উপর অত্যাচার করতে সাহস 
পায়নি। 
হবিশ প্রায় ছসাত বছর ইউনিয়ন স্থলে পড়েন। স্কুলের শেষ শ্রেণীর ধা পাঠ্য 
ছিল তা তার আগেই পড়া হয়ে গিয়েছিল। স্কুলের অনেক শিক্ষক হরিশকে ভয় 
পেতেন, কারণ তার। বুঝে পিয়েছিলেন যে এই বালক ছাত্র ইতিমধোই তাদের 
চেয়ে বেশি লেখাপড়া |শখে ফেলেছে । এ'র] তাকে স্থুল ছেড়ে দেবার পরামর্শ 
দেন। হরিশের বয়স এই সময় ১৩-১৪ বহর। কোনও একটা স্থত্র থেকে জান! 
যায় যে হরিশ এই সময়ে হিন্দু স্কুলের সিনিয়র বিভাগে ভি হওয়ার চেষ্টা করে” 
ছিলেন ।* 1হন্দু কলেজে 1কছু ছাত্র বন! বেতনে পড়ার সুযোগ পেত) এদের বল। 
হত “কাউণ্ডেশন স্কলাণ' | ধার অর্থ সাহায্য করেন তারা বা তাদের উত্তরাধি 
কারীর] কোনও ছাত্রের নাম স্থপাঁরশ করলে এ ছাত্ররা বিনা বেতনে পড়ার 
স্থযোগ পেত। হারশের বেতন য়ে পড়ার সামর্থ্য (ছিল নাঃ “ফাউণ্ডেশন স্কলার? 
হিসেবে তার নাম স্থপাবিশ করতে পারেন, এমন কাউকেও তিনি চিনতেন না। 
ইরিশ যে ইউণিয়ুন স্কুলে পড়তেন স্টি স্কুল সোসাইটির দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল । 
এই নোসাইটির কর্ণধাণ ডেভিড হেয়ার ( ১৭৭৫-১৮৪২ ) স্কুলের কার্ধ নির্বাহক 
সমিতির একজন সদস্য ছিলেন । আশ্চধের বিষয় এই যে ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে 
হবিশ্ন্রের কোনও যোগাযোগের কথা জান। খায় না। এর ছুটি কারণ থাকতে 
পারে। উনবিংশ শতাবাীব তৃতীয় দশকে ডেভিড হেয়ার প্রায় নিঃম্ব হয়ে পড়ে- 
ছিলেন, নিজে অনেক যত্ধে যে ঝাড়ি তৈরি করেছিলেন তা! দেনার দায়ে বিক্রি 
করে দিতে হয়ে।ছল। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে জাবিক! নির্বাহের জন্য তাকে 
একটি মরকা!র চীকবি গ্রহণ করতে হয়েছিল। অস্তবত তার আর আগের মত 
দরদ্র ছাত্রদের সাহাধা করার সামথা ছিল পা। হরিশ্ের সঙ্গে হেয়ার সাহেবের 
যোগাযোগ না হবার আর একট। কারণও থাকতে পাবে। নান! কর্মবাস্ত 
হেয়াবের সঙ্গে দেখ! করার হুযোগ পাওয়া খেত না। সেইজগ্ত দ:বপ্র বাণকেণ। 
হেয়ার সাহেবের পাক্ষার পেছন পেছন ছুটে “ি পুওর বয় স্যার, মি পুওর বয় 
স্যার' বলতে বলতে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করত। হেয়ার তখন পান্ক] 
থামিয়ে এ বালকের কথা শুনে তার পড়ার ব্যবস্থা করে দিতেন । দনে হয় 
তেজন্বী ব্রাহ্মণ বালক হাঁবশন্দ্র এইভাবে হেয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উচ্চ.শঙ্ষার 
হযোগ পেতে চাননি। 

স্কুলে পড়ার সময়ই হরিশ্ত্দ্রকে নায়ের অঠরোধে বিষ্বে করতে হয়েখিল । 
সেই সময়ে এই ধরনের বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। স্ত্রী ছিলেন ফোকদা নরা, 
উত্তরপাড়া? গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্ত।। 


ঞ। ইওঠান-ফীন্ড (২-. ৬. ১৮৬১) 


(৮ স্কুলে পড়ার সময় থেকেই হবিশ্চন্্র লোকের নানা ধরণের দরধান্ত লিখে বা 
দলিল প্জ নকল করে দিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। এই অর্থে সংসারের 
'্বভাব কিছু দূর হত। নিজের বাপ্যকালের দারিজ্র্যের কথা হরিশ্চন্্ পরবর্তা 
কালে তার বনধুবান্ধবদেব শোনাতেন। এষনি একটি বিবরণ উদ্ধৃত কর যেতে 
পাবে। একদিন বাড়িতে এককণ। মাত্র চাপ ছিল না, একটা কাসার থাল। বন্ধক 
দিয়ে চাল কেনার ভন্ত হরিশ বাড়ি থেকে বেরুতে যাবেন এমন সময় খুব জোরে 
বৃষ্টি নামল । বাড়িতে এমন একটা ভাঙা ছাত। ছিল না, যেটা মাধাপ্ন দিয়ে তিনি 
বাইরে যেতে পাবেন । হরিশের মনে বাপ্যকাল থেকে ধর্ম ভাব খুব প্রবল ছিল। 
হিনি বসে বসে ভাবতে লাগলেন ষে ঈশ্বর তাদের সপরিবারে সেদিন নিশ্চয়ই 
'অনাহাবে বাখবেন না। ঠিক এই সময়ে তার বাড়িতে পাড়ার এক মোক্তার তার 
ধনী যক্ষেলকে নিয়ে হাজির হলেন! মোক্তার একটি নথি ( ভকুমেপ্ট ) দিয়ে 
হবিশকে খুব তাডাতা ড় এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে অনুরোধ করলেন । 
মোজ্ঞারবাবু এর আগেও হরিশকে দিয়ে এই ধরণের কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন । 
হরিশের ইংরে জও বাংলা উভয় ভাষায় লেখার ক্ষমত। মোক্তারবাবুর জান। ছিল। 
মোক্তারবাবুর জরু:র কাজটি করে দিয়ে হরিশ ছুটাকা পাবিশ্রমক পেয়েছিলেন. 
আর “সই টাক। থেকে চালও কিনে আন হয়েছিল ।* সংসারের এই নিতা 
শ্বভাব অনটন দরথান্ত লেখার মত অনিশ্চিত জীবিকায় মিটতে পারে না, এদিকে 
কবুলের পড়াও শেষ হয়ে গিয়েছে । অসহায় অভিভাবকদের টাক। দিয়ে সাহ্যঘ্য 
করার জন্ত বালক হবিশ মাত্র ১৪। ১৫ বছর বছর বসেই কাজের চেষ্টায় ঘোরা- 

' স্বুরি আাবপ্ত করেছিলেন ॥ কিছুদিন কলকাতা শহরের পথে পথে ঘোরাঘুর করে 
হরিশ অবশেষে বর্তমান কলকাতার বিনয্ব বাদল দীনেশ বান অঞ্চলের ( পূর্বতন 
ডালতোসি স্কোয়ার) একটি নীলামদার কোম্পানির অক্ষসে মাসিক দশ টাকা 
খেতনে বিল লেখকের চাকরি পান।** সম্ভবত এই সময় হ!রশের বপন ছিল 
পনেরে৷ ষোল বছর | একটি নিদিষ্ট মাসিক আয়ের ব্যবস্থা হওয়াতে হরিশ তখন 
খেকে নিজের চেষ্টায় বিষ্ভার্জনে মন দেন। 


১৮৩৬ শ্রীষ্টাব্দের মাচ মাসে “ইংলিশয্যান' পত্রিকার প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক 
জে এইচ স্টকলারের চেষ্টায় 'কাালকাটা পাবলিক লাইব্রের' স্থা'পত হয়। এটি 
১৩ এসপ্লানেভ রোডে অবস্থিত হল । পরে হেয়ার স্ক্াটে অবস্থিত মেটকাক, 
খল 'নর্মাণের পর ১৮৪৪ খ্রীপ্টাব্দের জুন মাসে ক্যালকাট। পাবলিক লাইব্রেরি 


« হরিশ্চন্জ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী -_গাষগোপাল মান্সাল। কলিকাতা, নৃতন সং ১৯৮৪। 

শক পহ110 ও 0০, 1 ৩2 ন1 উ:৫৪০০5 05100168, এই জোম্পানি নীলামষে 
[1ননপত্র বিভ্রি করত। এর অঅউ্।:রর নাষ ছিল উইলিগষ টুলো, উইলিয়ম হান্টার প্মান্ট, 
ক্মানুয়েল কিলচিন ও হেনরি যেল। 


এখানে উঠে আসে ।* হবিশ্চজ্্ মাসিক ছু টাক চাদ দিয়ে এই লাইবেছির সদস্য 
হন। তিনি অফিসের কাজের পর এখানে এসে নিয়মিত পড়ান্তন। করত্তেন। এই 
লাইব্রেরির “এভিনবার্গ রিভিউ'-এর ৭৫টি খও তিনি পড়ে নিয্েছিলেন। দেশ- 
বিদেশের বিশেষত ভারত ও ইউরোপের ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সাহিতা 
ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে তার জানার আগগ্রহ ছিল । এই লাইব্রেরি তার সেই জানতৃফা 
নিবারণে সহায়তা করেছিল । উত্তরকালে তার পরিচিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য থেকে 
জান] ধায় যে স্থপ্রসিন্ধ এতিহাসিক গিবন বচিত বোম সাম্রাজ্যের ইতিহাষের সব 
কয়টি খণ্ডই তার মুখস্ত ছিল। সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিক কাণ্টের “ক্রিটিক 
অফ পিওর রিজন'-এর বছ অংশও তার মুখত্ত ছিল। এটি তিনি উত্তমরূপে 
অধায়ন করেছিলেন । দার্শনিক বেস্থামেব তিনি সর্বাধিক অনুবাগী ছিলেন 
( 16167) 86010910)17-8--1832 )| সম্ভবত গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে 
বেগ্ামের “11226170005 91 0০৬৮ (1773) ও ঠ&0 10119400010 09 00৩ 
7৮417101016 ০1741912015 8100 1:6819180100 (1789) গ্রন্থ ছুটি তিনি পর়ে- 
ছলেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সাংবাদিকতার ন্েেত্রে তিনি বেস্বামের ঈপ্িত “বৃ 
মানুষের বহুমুখী হিত সাধন নীতি'র (9186651 00001061 ) বাস্তব রূপায়ণের 
জন্য লেখনা ধারণ করোছলেন। হুরিশের জ্ঞানস্পৃহা শুধু পাঠেই তপ্ত হত না। 
কলকাতায় কোনও ভাল বন্তৃতার ব্যবস্থ। থাকলে তাও [তিনি শুনতে যেতেন। 
এক সময়ে খ্রীষ্টরর্ম প্রচারক ও স্থপণ্ডিত ডঃ আলেকজাণগ্ডার ভাফেবর (108. 
416880007 1900 1808--1878) মনভ্তত্ব ও নী[তিশান্ত্র বিষয়ক বক্তৃতা শুনতে 
অফিসে কাজের পর জেনারেল আযসেব্রিজ ইনস্টিটিউশন-এ ফেতেন। তখন এই 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠীন উত্তর কলকাতার নিমতল। অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বক্ৃত] 
শোনার পর পায়ে ছেটে নিমতল। থেকে ভবানীপুরে নিজের বাড়িতে ফিরতেন। 
বালাকাল থেকে আইন সংক্রান্ত দরখান্ত লিখতে লিখতে বা আদালতের দলিল 
দম্তাবেজ নকল অথব। অনুবাদ করতে করতে হবিশ বালা বয়সেই আইনের প্রতি 
আক হয়েছিলেন । পাড়া-প্রতিবেশীর অনুরোধে বিনা পাবিশ্রমিকে তাকে 
অনেক সনস্থ দরখাস্ত লিখে দিতে হত। 
এই সমরে শঙ্ুনাথ পণ্ডিত ( ১৮২৭ - ১৮৬৭ ) ভবানীপুরে হরিশের বাস- 
স্থানের কাছেই বাস করতেন। শস্তুনাথের পিতা সদাশিব পগুত ছিলেন কাশ্বিরী 
ব্রাহ্মণ, ইনি কলকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের পেশকার ছিলেন। শল্ৃনাথ 
সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। পল্লীর শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে মেলামেশা তার খুব 
৮ ১১০৩ হীষ্টান্দে ল কার্জনের চেষ্টায় এটি ১৯১ হুষ্টন্দে হার প্রতিঠিত ইশ্পিরিাজ 
লাইক্রেরির সঙ্গে যুক্ু হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এটি সআাশনাল লাঠরেরের বা জাতীয় পাঠাগার 
রূপে বেলভেডিয'র রোচে স্থশোগ্করিত করা হয়। 


৫ 


“আগ্রহ ছিল, এইজন্ত প্রতিবেশী কিশোর ও যুবকেরা অনেকে; তার বাড়িতে 
ঘেত। শল়্ুনাথ পণ্ডিত প্রথম জীবনে সদর দেওয়ানী আদালতের রেকর্ড কপার 
ছিলেন, বেতন ছিল মাত্র ২০ টাকা । আইন শাস্ত্রে তার বিশেষ অনুরাগ ছিল । 
নিজের চেষ্টায় আইন পড়ে তিনি দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করার 'সনদ' 
পান। কলকাত। বিশ্ববিষ্ঠাল় স্থাপনের পূর্বে সদর দেওয়ানী আদালতে পরীক্ষণ! 
দিয়ে ওকাঁলতির অনুমতি বা সনদ নিতে হত। প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮*১-- 
১৮৬৮ ) ও বাজ! রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ বায় (১৮১৭ _ ১৮৬২ ) এইভাবে 
ওফালতির সনদ পেয়ে আইনজীবী হিসেবে সহন্ন টাক! উপার্জন করেন। ১৮৪৩ 
্ন্টাবে শড়নাথ সদর দেওয়ানী আদালতের সহকারী সরকারি উকিল নিযুক্ত 
হন। পরে তিনি সরকারি উকিলের পদ পান। ১৮৯২ ্রীষ্টাব্ধে সদর দেওয়ানী 
আদালত উঠিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে কলকাতায় হাইকোর্টের সথষ্টি হয়। 
রমাপ্রসাদ বায় ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম হাইকোর্টের বিগারপতি পদে নিষুক্ত 
হয়েছিলেন, কিগ্ত এই পদে যোগদানের পূর্বেই তার মৃত হয়েছিল! অতঃপর 
শন্ভুনাথ এই পদ লাভ করেন। কলকাতা হাইকোর্টের তিনিই প্রথম ভারতীয় 
বিচারপতি । ১৮১৭ খ্রীস্টাব্ধের জুন মাসে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। 
শডুনাথ হরিশের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। প্রতিবেশী যুবক হরিশ্চম্্রকে 
তিনি বিশেষ স্বেহের চোখে দেখতেন । শল্তুনাথ উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট শিক্ষ। 
প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র ছিলেন। কলকাতা। নগরীর বু 
অভিজাত বালকই এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই ছাত্রদ্রে মধো অনেকেই 
উত্তরকালে জীবনে গ্তপ্রতিষ্টিত হয়ে ছলেন। শশ্তুনাথের বাড়িতে এর! 
যাওয়। আসা করতেন। শস্তনাথের বাড়িতে ধারা আনতেন, তীন্রে সঙ্গে 
হারশন্দ্েরও পরিচয় হয়ে যেত। অসাধারণ প্র তভাশালী যুবক হবিশ্চন্দ্রে 
পাণ্ডিতা ও চরিভ্রমাধুধষও সকলকেই আকুষ্ট করত। ক্রনে ক্রমে হ'রন্দের 
অসাধারণ পাগুত্যের কাহিনী কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে ছড়িয়ে পডেছিল। 
শভুনাথেব আইন শান্গানরাগ হ্রিশ্চন্দ্ের মধোও সংক্র'মত হয়েছিল, শঙ্তুনাথের 
সঙ্গে আলোচনার জগ্ত হরিশ্চন্্ মন দিয়ে আইন বিষয়ক মূল গ্রন্থ গুলি পাঠ করে 
নিয়েছিলেন । অবসর বিনোদনের জন্য শল্ভু শখ বাড়িতে নকল আদালত বসাতেন। 
কোঁন একটি “কেপ' বা! মামল। সাজিয়ে কাউকে বাদী ও প্রতিবাদীর উকিল 
সাজানো হত। হরিশ এই নকল কোর্টে কখনও বাদী কধনও 'প্রতবাদীর পক্ষ 
নিয়ে সওয়াল করতেন। তখনকার দিনের বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও আইনজীবী 
প্রনন্নকুমার ঠাকুর মাঝে মাঝে শত্ুনাথের বাড়ি আসতেন, হ বরিশের আইনান্থরাগ 
দেখে তিনি নানাভাবে হরিশের আইন জ্ঞান পরীক্ষা! করতেন । হরিশের মনে এই 
ক্ষোভ জন্মাত যে তিনি প্রসন্নকুমারের সব প্রশ্রের জবাব দিতে পারতেন না। 
রীতিমত অধায়নের পর শেষ পর্যন্ত প্রসন্নকুমার হরিশ্চন্দ্রের আইন জ্ঞানের পরিচয় 
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পেয়ে সন্ত্ট হয়েছিলেন । হরিশ্চন্দ্রের এই আইনজান তার সাংবাদিক ও ব্যক্তিগত 
জীবনে খুব কাজে লেগেছিল 

টুলো কোম্পানির অফিসে অতি অল্প বেতনে হবিশকে বেশ কয়েক বছর 
কাজ করতে হয়েছিল। এই অরঞ্ষিসে সকল করম্ারই বেতন অল্প ছিল, তবে 
মালিককে ফাকি দিয়ে উপর রোজগারের অনেক সুযোগ এপানে ছিল। 
হরিশ্ন্দ্র ব্যাতীত অন্য সকল কর্মচারীই এই স্থধোগ গ্রহণ করত । অনেকদিন 
চাকরির পর হবিশের ১ টাক মাত্র বেতন বু দ্ধ হয়েছিল, অর্থাৎ তার বেতন 
হয়েছিল ১২স্টাক।। 

হরিশ্চন্্র অন্ন বয়স্ই বিবাহিত হন। স্্ী মোশদাহন্দরীর গর্জে হরিশের 
ছুটি সন্তান জন্মেছিল। প্রথমটি কন্যা সন্তান, জন্মের মাত্র কয়েকদিন পরই এর 
মতা হয়। দ্বিতীয় সন্কান একটি পুত্রের জন্মের ১৫ (দিনের মধোই মোন্সদাক্তন্দতীর 
মুহা হয়। শিশু পুতের বঙ্ষণাবেকণ করার হন্য মায়ের শিনন্ধাতিশঘো হব্শ্জ্ 
দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন । দ্বিতীয় বিবাহের পত্রার পাম ছিল ভগবতী। 
ভগবতা স্বরূপ চিদণেন শা, তিনি পরিজ পরিবারের কনা! ছিলেন, তার শিক্ষা” 
পাক্ষাপ বিবেষ ছিল না। থে শিশু সন্বানটি প্রতিপালনের 2৮স্তা করে হবিশ্চন্্ 
£প্রয়তম। মোক্ষপান্রন্দধা মৃতার অনতিকাল পরেই দ্দিতীয় বিবাহ করতে বাধা 
হন, পেই শিশু পুত্রটি মাত্র [তিন বছর বরসে কলেপা বহোগে আঙাান্ত হনে মারা 
ধায়। পত়ী ও সন্তান বিয়োগে হরিশ্চন্দ বিশেব ভাবে কাতর হয়ে পড়েন। এই 
লনয়ে কোন বদ্ধর পবামর্শে তিনি হংথ কঙ্গু ভোলার জন্য মদ্যপান শুরু করেন । 
ব্রমে তিনি নিয়মিত মগ্যপানে অভাস্থ হয়ে পড়েন । এই মগ্যাসক্তি তাকে অকাল 
মতার 'দকে টেনে নিয়ে (গয়েছিল | মগ্ঠাসক্তি বাতীত ভরিশ্চলের চবিছে আব 
(কোন হূর্বলত। ছিল 11 

টুলে। কোম্পানিতে অফিসের চাকুগিতে হবরিন্ন্দের সংসার খান্জা নিবাহ 
অসম্ভব হয়ে উত্ঠ্ছিল । তি এই চাকরি ছেড়ে দিয়ে অগ চাকবির সন্ধান শুরু 
কবতে খাকেন । শীপাদ কিসে ও পাবলিক লাইব্রেরিতে কিছু ইউবোপীয় 
ভদ্রলোকের সঙ্গে রিবের পরিচয় হয়েছিল ॥ এদের মধো একজন ছিলেন মি: 
জমস্‌ ম্যকেছ্ছি। (150৩5 31951610165) 1 ইনি আায়কণ বিভাগের একজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারা চিলেশ। ইন পূর্বে মিলিটাবি অডিটর দজনাবেল অফিসে 
কাজ করতেন । হদ্য যৌবন প্রাপ্ূ ভরিশের বিদ্যাবউ। বিশেষত ইণলাজি ভাষা 
জ্ঞান ও চরিত্র মাধুষে মিঃ ম্যাকেজি হরিশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এমন 
একটি প্রিয়্দর্শন ও প্রতিভাবান যুবককে একটি নীলামদারী দোকানে পাণান্ত 
বেতনে চাকুরি করতে দেখে ভার মনে কষ হয় | এই সময় তার আগেকার 
কর্মস্থলে মিলিটারি অডিটর জেনারেল অফিসে একটি নকলনবাশের পদ খালি 
কাছে শুনে হরিশকে ইদন সেই কাজটি পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা কবেন। এই সময় 
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এই অফিসের বড় কর্তা (মিলিটারি অভিটর জেনাবেল ) ছিলেন কর্নেল গোক্ডি 
(0০০1. 9০101), তীর সহকারী ছিলেন বর্নেল ই. জি. আই. চ্যাম্পনীজ, 
(০০1. 5, 0. 1, ০৬০)০০০১১ )। মিং ম্যাকো্ধর অনুরোধে এরা অন্তান্ 
প্রার্থীদের সঙ্গে হ্রিশ্চন্দ্রকেও পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান । অন্তান্ত 
কর্মপ্রাধীদের সঙ্গে পরীক্ষায় বসার পর হরিশ্চন্্র মাসিক ২৫ টাক বেতনে কপি 
রাইটা বা নকলনবাশ পদটির ওন্য মনোনাত হন । ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট 
মাসে হরিশ এই পদে যোগ দেন। অন্তবত টুলো কোম্পানীতে তার জীবনের 
ছয়-পাতটি বছর অপচিত ইয়েছল। কর্মদক্ষতার কারণে অল্প দিনের মধ্যেই 
হরিশ্চদ্্র নকল-নবাশ থেকে ১৩০ টাকা বেতনে কেরানার ( 15।% ) পদে উন্দীত 
হন। কিছুদিণ পর এই*বেতন ২০০ টাকা €য়। এই সনয়ে এই অফিসে ১০5 
টাকার বেশ বেতনের পদগ্চলি খ্যাংলো। হা গুয়ান অথবা ই ওরোপীয়দের জগ্ঠ 
নংরক্ষিত [ছল । শেখ পযন্ত হাবশ মাছিক ৪০৮ ঢাকা বেতনে সহকারা 
অডটর পদে উদ্মাত ২য়োছলেশ । কাজে যোগলানের অল ধনের এসোই হবি 
শহকাগী আচ ছেশাগ্েশ ট্যাম্পপ।জের [বশেষ । এয় পাজজ হয়ে উঠেছিলেন। 

কর্ণেল চাম্পশাজ স্বয়ং পধান্থ ও জঙ্গতিপন্ন পধিখারের অগ্াণ ছিলেন । তান 
মাতুল লঙ শশা (৮৮৫4 ১০০1১) কোম্পান শাসনের অবসানের পর 
কিছুকাণ্” ভারত সাঁচবের পদে আশান হয়েছলেশ। জে সুশিক্ষিত কন্দেল 
চ্যাম্পন।াজ হাবশ্চন্ের পাণ্ডতা চাকিন্রবন্ত)। কমদর্শতার গুণে তার প্রাতি বিশেষ 
আকৃ্ হয়োঁছলেন । হরিশ্চছ্রের পাঠ স্পৃহা) মেটাতে তিণি তাকে বছ বই ও 
ইংলণ থেকে প্রকাশিত সাম।য়ক পত্জিকা পড়তে দেন । পরবতীকালে 
হবরিশ্ন্্র যখন ইনু পেট্রিয়ট' পত্ একাশ করেন তখন ৮শাম্পনাজ তাকে দেএ 
থেকে পাওয়া অশ্কে সংবাধ গধবরাৎ কদতেন, অন্ন সংবাদ আশয়েগ ।দতেন। 
সকল সভা দেশেই স্কারা আভিট বিভাগ ।কছুড। পুশাসাপক স্বাধাণত। ভোগ 
করে থ|কে, সাধাবণ প্রথাপপকে অভিটাবভাগ্রের উপর বর্থৃত্ব করতে দে ওয়া য় 
না। ম!লটা।« অডিটর জেনারেল আঁফস সাধারণ প্রানের অধান ।ছল পা. 
হয়ত এই জগ্যই হা?স্চন্দের পক্ষে হিন্দু পেটের পুষ্গায় অবকারের শিল্পা বা তাত 
শমালে5ণ। করা সস্তব হয়েছল। 

ইংরাজ পাজকমনচারাদের মধ্য স্বাধান চেত1 ও উভয় ভারত হিতৈষা বেএ 
ফিছু বাজকর্মচারার সন্ধান পান ইংপাজ শাসদকালের মধো পা ওয় ধায় এটা 
এতিহাসিক সত্তা। কর্নেল চাম্পনাজ, এমন এক ভারত হিতৈষী ও সহৃদয় 

". রামগোপাল সান্যাল [লাখত হরিণের বাংল ও ইংরাজি ভবনাতে এবং অন্যান্য নেক 
জায়গায় হরিশের এই চাকরিতে যোগঘানের বিষ্টি ১৮৪৭-এ ঘটেছিল দেখ! যার। এই হখ।টি 
ভুব। 


ব্যক্তি ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু আগে অভিটবর জেনারেল কর্শেল গোল্ড 
কানপুরে ছুটি উপভোগ করতে যান। সিপাহী বিজ্রোহের সময় তিনি, তার 
হিন্দুত্তানী স্ত্রীও চারটি কন্তা সহ, সপরিবারে পিপাহীদের হাত নিহত হন। 
কর্নেল গোল্ডির মৃত্যুর পর কর্নেল চ্যাম্পনীজ মিলিটাবি অডিটর জেনারেল নিযুক্ত 
হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাবঝে ক্াাপটেন মালিসন ( £82১-1898 ) এ্যাজিস্টান্ট অ.ডটর 
রূপে এই অফিসে যোগ দেন । ইন উত্তরকালে এতিহাসিক রূপে বিশেষ 
খ্যাতিলাড করেন। কিছুকাল ইনি ন্ুপ্রসিদ্ধ “ক্যালকাট। 1র(ভউ' পত্রিকারও 
সম্পাদনা করেন। ক্যাপটেন ম্যালিসন হরিশের সমবয়সী ছিলেন। স্থুপ্ডিত 
হরিশকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন । হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকাতে তার রচিত কিছু 
এতিহাসিক নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল । হরিশ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্ষের আগস্ট মাসে 
মিলিটবী অডিটর জেনারেল অফিসে যোগদানের দেড় বছর পরে উত্তর কলকাওর 
শিমুলিয়। পল্লীর এক সন্ত্রান্ত পরিবারের সন্তান গিরশচন্দ ঘেষ এই অফিসে 
কেবানীর পদে খোগদান করবেন । হৰিশ গিখিশের চেয়ে বয়সে চার বছবের এড 
ছিলেন । সন্বান্ধ ও শিক্ষিত পরিবারের সন্ভাণঃ সচ্চ'রজ ও ন্আ স্বভাব যুক্ত গিগএ 
অল্পদিনের মধোই হরিশের একান্ত স্পেহের পত্র হয়ে ওঠেশ। নিজের পঞ্দোন্ন'ত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরিশ গিরিশেরও পদোন।তর ব্যবস্থা করে দিতেন । গিরিনের 
জোর ভ্রাত। ক্ষেত্রচন্্রকে ( ১৮২৪-১৯০৩ ) ১৮৫৩ শ্রীস্গাকে হবিশ নিজের অফসে 
নিয়ে আসেন । গিরিশের মধাম অগ্রজ শপাথ ( ১৮২৬-১৮৮৬ ) “ব্ছেল রেকডার' 
নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরাজি শংবাদপত্র প্রবর্তন করে, পরে ইনি ডেপুটি 
কালেক্টার পদে বোগদান করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলকাতা ফিউনিসিপ্য।লিটির 
ভাইস-চেয়ারম্যান নিষুক্ত হয়েছিলেন । শ্রনাথের সঙ্গে হদিশের গভার অন্তরঙ্গ তা 
হয়েছিল, হবিশের তিনি ছিলেন বয়স্য । ক্ষেতরনাথ ও গিবিএ হ৫শের কাছে 
বথাক্রমে অগ্রজ ও অনু তুলা হয়ে উঠেছিলেন । ঘোষ ভাতাদের এঙগে ঘনিষ্ঠ 
তার ফলে শিমুলিয়। পল্লার এই ঘেোন পরিবারে হরিখ একজন পরমাস্মায় রূপে 
গৃহাত হয়েছিলেন । 

যৌবনে পদাপণের সময় দেকেই হরিন ইংপাজিতে শিবন্ধ লেখ। সুপ করেন । 
ইংলিশমান, বেগল হরকরু ফিনিকা প্রতি ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রে 
তার প্রবন্ধ লেখ! শুরু হয় বল! হয়ে থাকে। তবে ত। কতদূর সত্য তা বগ। খায় না। 
কাশীগ্রপাদ ঘোষের (১৮০৯-১৮৭৩ ) হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সিয়ার পত্রে একজন 
প্রধান লেখক হয়ে ওঠেন । ১৮২১ শ্রীগ্টাব্জের এই ইংরেজি সগ্যাহিক পত্রটি 
প্রবর্তিত হয় । হিন্দু ই্টে'লজেন্সিয়ার হবিশের ছু একটি লেখা ন৷ ছাপাতে হবিশ 
(বিশেষ ক্ষুপ্জ হন । কাশীপ্রসাদ রক্ষণশীল মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাছাড়া 
গভর্নমেন্টের বিবোধা কিছু তার সংবাদপত্রে প্রকাশ করা তার শীতি ছিল ন1। 
সম্ভবত হুরিশচন্দ্রেরে অমনোনীত রচনায় কোন বিষয়ে গভর্নমেণ্টের তীব্র 


লী 


সমালোচন! কর! হয়েছিল । হিন্দু ইন্টেলিজেন্দিয়ারএর সংশ্রব ত্যাগ করে হৰ্িশ 
€ঘাষন্রাতাদের “বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রে নিয়মিত রচন। প্রকাশ শুরু করেন । এত 
কাল হরিশ্চন্দের পাপ্ডিত্য ও ইংরাজি লেখার খ্যাতি তার বদ্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরাজি সংবাদপত্রে শক্তিশালী একজন লেখক রূপে ১৮৫০ 
্বীস্টাবন্দের মধোই দেশের শিক্ষিত সমাজে হুরিশ্চন্ের খাতি ছড়িয়ে পডেছিল। 


এই ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রটি ১৮৪৯-১* খীষ্টান্দে পহতিত হয়। 


২ 


হরিশ্চজ্্র ও ব্রিটিশ ইগ্ডিয্ান এসোসিমষেশন 
(১৮৫২--১৮৬১) 


রাজ| রামমোহন রাম 1৯৭৭৪--১৮৩৩); আমাদের দেশে এব জাগরণের 
"অগ্রদূত রূপে বণিত হয়ে থাকেন । বাজ! ধানমোহনের নেতুহে এডামের প্রেস 
'নিলের বিরুদ্ধে স্বপ্রীম কোর্টে এবং পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে মে প্রতিবাদ উখিত 
*য়েছিল ১৭৫৭ শ্রীন্টার্ে পলাশীর যুদ্ধে স্বাশিণতা ব ঞ্চত ভাবতবাসীর পক্ষ থেকে 
ব্রটিশ রাজের কাছে সেই প্রথম প্রতিবাধ !. ৮৩৬ শ্বীন্টান্জে প্রটিখ সরকার 
ভালতবাীদ্র “জুরী' হিসেবে কাজ করার অধিকার সীঘিত রোধে খে জী প্রথা 
প্রবর্তন করেছিল, বামমোহন অন্য অনেকেধ সঙ্গে তাঁর প্রবাদ করেছিলেন । 
ইংলগডেও তিনি এই আইনের “নরুদ্ধে আন্দোলন করেন | বামমোহণ ইস্ট ইঞজিয়া 
কোম্পানীর একচেটিয়া লবণ পান্পস্ের বিরুছ্জেত গ।ন্দোলন চা লয়েছিলেন। 
১৮৩৩ খ্রীন্টান্দে ইসট ইয়া কোম্পাণার ভারত শাসনের সনদ নবীকরণের 
প্রাক্কালে পামমোহন ইংলগ্ডে উপস্থিত ছিলেন । “কাম্পার্শব ভিবেকীর (বাঙডের 
»দশ্যদের তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বজায় রেখে কষকদের করভার হ্বাসের অন্থবোধ 
গানান। ভারত থেকে বিপুল সম্পদ শোষণের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ 
জানিয়েছিলেন । পার্লাদেশ্টের ভাউস অফ কমন্দের তিনটি কমিটিতে সাক্ষা দিতে 
গিষ্ষে রামমোহন ভারতের বিচারবাপস্থা, রানী তি ও বৈষয়িক নীতি পরিবর্তনের 
শবী জানিয়েছিলেন । দেশপ্রেমিক রামমোহনের এবটি নিশেষ হুর্ণলত ছিল থে 
তান ইংরাজের উদারনীতি এ ন্যা়পায়ণতার উপর বিশেষ মান্ধা পোষণ 
কপতেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করার পুবে 'ভারতবাসী স্বাধীনতা অজন 
পরতে পারবে না, তিনি মনে মনে এই শিশ্বাম পোষণ করতেন । ইউরো পীয়দের 
৪ দেশে বসবাস ব্যবস্থারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ তার মনে এই বিশ্বাস 
ছিল যে ইউরোপীয়দের সাহচর্ধষের কলে ভারতবারী উন্নতির পথে এগিয়ে ঘেতে 
পারবে । ইংরেজ বজিত স্বাধীন ভারতের শ্চন্থা স্বাধীনত। প্রেদী রামমোহনের 
“নে যে প্রায় উঠত তার চিঠিপত্র ও প্রলন্ধের যধ্যে তার আন্ডাপ আছে ; তবে 
হারতের স্বাধীনতা প্রাপ্থুর সে দিন নু দূরে এ কথ! তিনি বিশ্বাদ করতেন । এ 
ব্যয়ে ধীরে চল'_এই ছিল তাঁর নীতি । যাই হোক, ভারতে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের তিনি বে সর্বপ্রথম হোতা এ বিষয়ে কোন সন্দেই নেই। বাঁম- 
মোহনের সমকালীন বাঙালী প্রধানদের নধো দ্বারকনাথ ঠাক্কুর ১৭৯৪-_-১৮৪৬, 


৮১ 


প্রসম্নকুমার ঠাকুর (১৮১--১৮৬৮)১ রাধাকান্ত দেব ( ১৭৮৩--১৮৬৭ "১ 
রাষকমল সেন ( ১৭৮৩--১৮৪৪ ) প্রভৃতির নান উল্লেখযোগ্য । 

ইতরাজ শাসনের প্রতি এদের সকলেরই গভীর আস্থা ছিল। তা সত্বেও এ বর 
উপলব্ধি করেছিলেন যে শিত হিসেবে ভারতবাসীরও কিছু অধিকার থাকবে 
এবং সেই অধিকারগ্জজল আদায় করার জগ্ত লচেষ্ট হওয়। উচিত। ১৮৩৩গ্রীন্টান্ছে 
কোম্পানাগ সনদ নবাকরণের প্রাক্কালে ধামমোহন রায় ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে 
যে সন দানি দাওয়। উপা্ত করেছিলেন তার অধিকাংশই অগ্রাহা হয়েহিস 
যেগুলি গ্রাঙথ ংস়্ে'ছল সেহ দাবগুলি পূরণেও শৈথিলা ঘটেছিল । ১৮৩৩ 
শ্রীপটাকের ৯৭ সেপ্টের পামমোখনের আকংস্মক মৃত্যুর পর বাঙাল। প্রধানদের 
ক্রাটিশ শান সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হতে শ্বরু করেছিল ৷ ইংরেজ শাসনের এক অতি 
নিষ্ঠাবান সমর্থক ছ্বারকানাথ ঠাকুরকেও খেদ প্রকাশ করে বলতে হয়েছিল থে 
ইংবেজব। ভারতবাসীকে ণিঃস্ব করে (দয়েছে 1* উনবিংখ শতাবীর প্রথমাধের 
শেষ দিকে শুধু দ্বারকণাথের নয়, বু £শম্মিত ভাবতবাসাবরই ব্রিটিশ জাতি সন্বন্ধে 
মোহভঙ্গ হয়েছিল । তাদের জ।খন, স্বাধানতা ও সম্পত্তি সবই ইংবাজের 
হবার কৰালত। বাঙালা পরিচালিত ইংবাজা ও বাংলা পত্রপাত্রকাগুলিতে 
এই সময় থেকেই গভনমেণ্টের অপশামনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর নত 
হতে থাকে । 

বিশেষভাবে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য ১৮:৭ খাস্গান্ের ১২ নুভেম্বর 
কলিকাতায় দেশীয় ও ইউবোপীয় ক্মাধিকারাদের স্বার্থ বক্ষার্থে “জমিন্দার। 
এসোসিয়েশন' নামে একট প্রতিষ্ঠান বাজ। রাবাকান্ত দেব, 'প্রসন্নকুমার ঠাকুব 
রামকমল সেন প্রভাত দেশীয় প্রধান বাকিদের চেষ্টায় সংগঠিত হয় । এই সংস্থায় 
বেসবকা!র কিছু ইউরোপীয়ও ছিলেন। ১৮৩৮ খীঁপ্টাব্দের এপ্রল নামে এটির 
প.রবতিত নাম হয় লাগ হোক্ডাবস সোসাইটি" (40 13010515 50০10$5)। 

প্রসম্নকুনার ঠাকুর ও ইংলিশম্যান সম্প।দক উইলিয়ম হারিকব এই প্রতি- 
ষ্টানের যুগ্ধ ম্পা্ক হন । শাপক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দাঁব দাওয়। আদায়ের 
জন্ব জমিদার শ্রেণী ছাণ। প্রত্িছিত ল্যাণ্ড হোল্ডার্প সোসাইটিই আমাদের দেশের 
সবপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । এই প্রতষ্টান ইংলগ্ডের *ব্রটিশ ইত্ডিয়। 
সোসাইটি'র সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখত । শেষোক্ত সোসাইটিটি বামমোহন 
স্থহাদ উইলিয্ম এডাম কতৃক ( ৬/1)1910 4১৫91) ) ১৮৩৯ বীস্টা.ব স্থাপ্তি 
হয়েছিল। এব উদ্দেশ্য ছিল ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে ভারতবাসীর 
ছুর্দশার প্রতিকার বাবস্থা গ্রহণ। ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে দ্বারকানাথের 
মোহ্ভঙ্গের কথা৷ পৃবেই বলা হয়েছে। ১৮৪২ খীস্টাবে দ্বারকানাথ 
প্রথমবাৰ ইংলপ্ডে যান এবং এক বসন পর গ্বববায়ে, 
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জর টমসন (0৩০৫86 [183175১) নামে ব্রিটিশ ইত্ডি়। সোপাইটির এক সন্ত 
সদস্যকে »ঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন । রাক্নীতিজ ও বাকী টমসনকে সঙ্গে 
করে আনার পেছনে চতুব হ্বারকনাখের এক গুঢ় উন্দেত্ট ছিল। নিজে জমিদার 
হলেও ধনী জমিদার শ্রেণী প্রভাঞ্তি লাগ হোল্ডারস্‌ সোফাইটির ক্রিয়া-কাণ্ড যে 
দেশের রাজনৈতিক গ্রগ তিঘটাতে সমর্থ হবে এ বিশ্বাম তীর ছিল না। “নবা-বঙ্গ' 
রূপে পরিচিত ইংরাজী শিক্ষায় হবশি ক্ষিততরুণদের বাজনা মনম্ক করে ভোলার 
জন্য একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্র্নোজন তি নঅচ্চভব করেছিলেন । জজ" টমসনের 
শঙ্গে ইংলগ্ডে মেলামেশার পর দ্বারকাণাখ তাকে নিজের উদ্দেশ্য মদ্ধির উপায়রূপে 
নিধাচিত করেন। ইতিমপোই ১৮৩৮ হ্ীদ্গা্ের প্রথম ভাগে কলকাতার “নবা-বঙ্গ 
বূপে 15. হত যুবকদল কর্তৃক “ভ্ঞাঞ্োপাজিকা সভা" (.সাসাইটি কর দি একুইজিসন 
'অফ, জেনারেল নলেজ ) প্রতিষ্টিত হয়েছিল দ্বারকনাথের খাবস্থায় জর্জ টমলন 
“ই এগার অনেকগুলি ভাষণ দান কবেন। এই ভাষণগুলিতে জর্জ টমসন ব্জীয় 
সুদের এই উপদেশ দেশ ঘে তাদের ভয় তাগ করে ইস্ট ই্ডিযা কোম্পানীব 
অন্যার অ্বচাবের বিরুদ্ধে কুখে দীড়াতে হবে । ইংরাজের স্বদেশ ইংলগ্ডের শাসন 
ধ্-স্তায় (00750008000 1 শাসিতদের স্বার্থরক্ষার বে স্থযোগের ব্যবস্থা আছে, 
ভারতবাসাকে চেষ্ট। করতে হবে খাতে সেই হধোগ হ্বিধাগ্ুলি তাদেরও অধিগত 
হয়। নব্য বজের যুবক দলের মবো পূব থেকেই মাণসিক প্রস্ততি এসেছিল, জজ 
টম্ধণ নবা বঙ্গের এই শখ লঙ্ধ চেতনার স্ধাধহার করেশ। ভার পরামর্শে ১৮৪৩ 
্বীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল কলিকাতার "৫ ঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয্সান সোসাইটি' নামক 
প্রতিষ্টাণটি স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ ভারতের প্রজাদের অবস্থ। সন্ধে অগসন্ধান, 
তাদের দুখ কষ্ট দরীকরণ, শান্তিপূর্ণ ও দৈন উপায়ে না অধিকার প্রাপ্তি ও 
অন্যায় আঁঞ্চাবের প্র্তকারের জন্য সংকারের ঘটি আকর্ষণ ইতাদি এই 
প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিন। এই প্রতিঠানের নভাশতি ৪ সম্পাদক 
শিবাচিত হন ধথাক্রমে জর্জ টমমন ৪ প 14151; 1৮. মিত্র | পবাবঙ্গের নেত। বণামধন্য 
বামগোপাল ঘোষ এই প্র।তষ্ঠান্র সংক্ারা সভাপাত "বাচিত হয়েছিলেন । 
লগুনের ভিটশ ইয়া! তেোসাইটির সঙ্গে দোগাযোগ বজান়্ রেখে এই প্রতিষ্ঠান 
সরকারী চাকুপাতে অধিকতর ভাতা নিয়োগ, 'রজিস্রি ৪ বিচার বিভাগের 
সংস্ার প্রভা 'ষয়ে আান্দোলনে ণদক্ষেণণ কবেছিল। 'ত্রিটিশ ই/গয়াপ মোখাইটি' 
ও "লাগ হোল্ডারমসোপাইটি উনৎখ এতাবীর চতুথ দশকে একই কালে কর্ণ- 
কেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল । প্রথমটি ছিল *িক্ষিত বুদ্ধিজাবা' নংগঠন ও স্থিতীক্ষটি 
অভিজাত ও ধনী সমাজের সংগঠন । এই ই সংগঠনের দো তীত্র প্রতিদ্ধন্তার 
ভা; [ছল । কিছুদিন পর অপশ্থ চটি প্রতিগাণের ক্রিয়াকর্মেই শৈথিলা এসেছিল । 
১৮৩৩ শ্ীন্টাব্বে বিধিবদ্ধ চার্টার রাযাকেটুর একটি ধার! ছিল এঠ বে ভাবতে 
বদসাসকাদী হিটিশ প্রজাদের অন্যায় অতা?চার থেকে দেশীয় টি সাঁচাবার 


জন্ত ইস্ট ইত্ডিয।কোম্পানীরদেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে অপরাধী ইংরাজ 
ঝ্রিটিশ গ্রজাদেরও বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারত সরকারের আইন 
সচিব মেকলে / 1, ৪. 28০41%১১ 1800-1859 ; ১৮৩১ শ্রীন্টাজে এই 
মর্মে একটি আইন প্রথয়ণ করতে গিয়ে বার্থ হন। ইউরোপাস় সমাজ 
সঙ্ঘবদ্ধভাবে 'এব প্রতিরোধ করে,ছল, আশ্চষের বিষয় ভারতের শি!ক্ষত সমাজ 
ভারতীয়দের স্বার্থে র৮ত এই আইন বিধিবদ্ধ করা সমর্থণ করেনি । ব্রিটি* 
জাতায়দের সম্বন্ধে শিক্ষিত ভাপতবানার মনে বিকূুপতা তথনও স্পঃ রূপ পায়'ন। 
১৮৪৯ গ্রীষ্ঠাব্দে ভারত সরকারের আইন সচিব মিঃ জন ডরঙ্চওয়াটার বেগুণ 
(১৮১-১৮৫১ ) (শ এও লেজিধলেটিও দেঙ্বার, গভনর জেনাবরেল্স কাউান্সল ; 
এই বিষয়টির প্রত মশণোখোগ দিয়ে চারটি আহনের পসড। প্রণয়ন করেন । এ 
আইনখলির একটি ছিল এ যে, ণেকোণ কোটে অর্থাৎ দেশী [বিচারকদের 
আদালতেও "অভিযুক্ত (ত্রটিখ জাতায়দ্র বিচার করার দায়িত্ব দেওয়া হবে। 
এতকাশ শুধু মাএ ঈপ্রীম কোটেবঠ এঠ অধিকার ছিণ কারণ স্তপ্রীন কোর্টে কোন 
“কালা আদাম এথাত দেশীয় ।খচাবকের স্থ।ণ ছিল না । কাল! আঘধামদের ১1! 
চামড়ার অ।ওধু গুণের বিচার করার প্র্তাদের সচশাতেহ কলকাতার ইউরোপায় 
সমাজে প্রণল গান্দোলন শুরু হয়েছ । মেকলের আহনটিকে ব্র্যাক ফযাকট 
বল। হত, বেখুনের খপড। আইনটি এ বাক ফ্ুবাকঢ নামে চিহিত হয়েছি” | 
দেশীয় সমাজ এটার বেখুনের সমর্থনে আগয়ে এসোছন । পামগোপাল ঘোষ 
এবিষয়ে একটি পুংস্থকা। প্রচার হাডাও এহ আহনের সপঙে ছু লালামর পকৃতা 
দেন। বাগ্ধতার জশ্য তা শাম 5ন্ধ ৬ ৭তার ডিমসস্থোনল (৮৭ /)৩১৮০০০৬০১ 
গ্রীক বাগা। অশ্ম-খীত পৃঃ সঙগগমানণক আত শঙতান্দ )। হউরোপায় সমাছের 
প্রবল প্রাতবু'লতার করণে বেখুন এই আহ্নগুলি বিধিবদ্ধ করতে বার্থ হণ । 
ভারত-খন্ধু বেখুণ অতঃপর ধেশীয় সমাজের উন্নাতি তথা আশা বস্ত।বে 
মনোনিবেশ করেন, কিন্ধ কাপাধলার জন্য একই আইন প্রণয়ন করতে 1গয়ে 
তাকে যে শ্রাতকলতার সম্মুখী। হতে হয়েছিল তা তার জীখণশংক্ত হ্রাস কবে 
দিয়েছিল । ভগ্রহৃধয় ভারতপন্ধু ,বখুন ১৮৫১ খ্রীষ্ঠান্ধের ১২ আগষ্ট কলকাত। 
শহরেই অকম্মাং পরলোক গম” কবেন। প্রস্গত উল্লেখ করা ঘেতে পাবে খে 
তিনি তার সমস্ত সম্পণ্ি বাংলায় ক্লাঃশক্ষ। বিস্তারের জন্য পাশ করে গয়ে।'ছলেন। 

ইস্ট ই(গুয়া কোম্পাণ। তথা ব্রটিশ পালামেণ্ট অত্যাচারিত ও শোষত 
ভারতবাসীকে থে সাধান্ত স্তায় |বচার ও যোগ স্থবিধা দিতে ইচ্ছুক মুষটিসেয় 
ভারত প্রবাসী ইংবেজের 1বরুদ্ধতায় সেটুকুও পাওয়ার আশ। নেই এ বাপারটি 
'ব্রাকট মাক প্রতাহার ঘট») থেকেহ (শক্ত বাঙালী হৃদয়ঙগম করতে 
পেরেছিল। এই সময় তাগ! ব্রিটিখ সাত্রাজাবাদের ও ব্রিটিশ জা:তর স্বর্ূপও 
উপলব্ধি করতে পেরেছিল । ১৮৩৩ খ্রীন্টাবে ইষ্ট ই্ডিয়। কোম্পানী ভারত শানের 
জন্য যে সন্দ,ব1 অধিকার পেয়েছিল তার মেয়াদ ছিল ২০ বংসর। ১৮৫৩ রন্টান্জে 


১৪ 


এই ননদ বাতিল অথবা নবীকরণের ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষিত বাঙালী বুঝেছিল 
ঘে এই সনদ নবীকরণের প্রাকৃকালে ভাবতবাশীদের একাটি নিজন্ব রাজনৈতিক 
সংগঠন প্রয়োজন এবং সংগঠনের মাধামেই ভারতবাপীদের নাধা দাবীগুলি 
ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদশ্তদের কাছে উপস্থিত করতে হবে কারণ কোম্পানীর মন” 
( চার্টার) নবীকরণের অধিকার শুধু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আছে । উনবিংশ 
শতাব্ীর তৃতীয় দশকে কিছু উন্নতমনা বেসরকারী ইংরাজের নেতৃত্ব ভার্তবামা 
মেনে নিয়েছিল। চতুর্থ দশকের শেষ প্রান্তে এবং পঞ্চম দশকের সচনায় 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন ইংরাজের নেতৃত্ব মেনে নিতে ভারতবামী আর প্রস্তুত 
ছিল না। সর্বনাশ শিয়রে উপাস্থত দেখে এতকাল রাজ! রাধাকান্ত প্রভৃতির 
নেতৃত্বাধীন 'ল্যাণ্ড হোন্ডারস সোসাইটি' ও রামগোপাল প্যারীঠাপ প্রভৃতি 
শিক্ষিত বাঙালী বুঁছ্ধজীবীদের পাঁরচালনাবীন গত্রটি ইগ্ডয়া সোসাইটি' 
তাদের পুরাতন ঝগড়া [বিবাদ ভুলে একই পতাকাতলে সমবেত হওয়ার সংক্জ 
নিয়েছিল। বাজনৈতিক দাবা দাওয়া আদায়ের জন্য এই ছুই প্রতিষ্ঠানের 
কতৃপক্ষগণ একত্রে কলিকাতার পাইকপাডার রাজবাটিতে সমবেত হয়ে ১৮৫১ 
্ীষ্টবেষ ১১ সেপ্টেম্বর “ন্যাশনেল এসো সয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করেন। কিন্ত এর ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যেই ১৮৫১ শ্রীষ্টাবের ২৯ অক্টোখর 
আর একটি সভায় এই প্রাত্ষ্ঠা্টির নামটি পরিবর্তন কবে এর নাম বাখ। হয় 
“্রটিশ হীওয়ান এসোসিয়েশন | দেখেন্দ্রনাথ ঠাকুর ন্যাশনেল এসোসিয়েশনের 
সম্পাদক [নবাচিত হয়েছিলেন, তিণিই এই ব্রিটিশ ইত্ডিয়াণ এসোসিয়েশনের 
সম্পাদক নিবাচিত হন। ডঃ বিমানবিহার। মজ্মধাবের অনুমান এই থে 
রক্ষণশীল মনোবাতর কয়েকজন জামধাবের প্রেরণায় “গ্রাশনেল' নামটি পরিতান্ত 
ইয়োছিল।* এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের সভাপাত [পর্বাচত হয়েছিলেন 
শোভাবাজার রাজ পারবারের রাজ! বাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭ )। 
কাধকরা সমিতির অন্যান্য সাশ্তদের মধ্যে ছিলেন রাজ! প্রতাপচন্ত্র শিঃহ 
(পাইকপাড়া), রাজ। »ত্যচরণ ঘোষাল ( ভূ-কৈলাম) হঝকুমার ঠাকুর ও রমানাথ 
ঠাকুর, ছুর্গাচরণ লাহা। জয় মখোপাধ্ায় ( উত্রপাড়। )। হ।খমোহন পেন 
আশুভোষ দেব, রানগোপাল ঘোব ও দগন্বর মিত্র । এই পব গঠিত প্রতিষ্ঠান 
সর্ব প্রথম যে কাজটি হাতে নিয়োছিল সেটি ই হইগিয়। কোম্পানীর সনদ 
পুনণ বীকরণের প্রাব্কালে ভারতখাসার পঙ্গ থেকে কোম্পাণা শাসনের দোষ- 
ক্রটি দেখিয়ে ভারতের দাবাগুল [তটিশ কতৃপক্ষ তথা ত্রিটিখ পার্লামেন্টের 
সাশ্যদ্র নিকট উত্থাপন । এসোসিয়েশনের অম্পাধক দেবেন্্ণাগ এই উদ্দেশে 
বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রদেখ এবং আগ্রা শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও মতামত 
সংগ্রহ কবেছিলেন। 


ক্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এলোলিয়েশন প্রতিষ্ঠার লময় কলিকাতাঁর সাধাজিক ও 
সাংস্কৃতিক ক্ষেতে হবিশ্চন ুখোপাধ্যায় একজন উজ্জল জ্যোতিফরূপে বিরাজদ্বান 
ছিলেন। শঙ্কুনাথ পণ্ডিত, রমাপ্রসাদ বায় ও প্রসরক্ষার ঠাকুরের সাঙ্জগিধ্যে 
আসার পর থেকে তিনি আইন চর্চায় আরুষ্ট হন। আইন বিষয়ক আলোচনার 
এদেধ লমকক্ষত! অর্জনে হুরিশ্ন্দ্র মনোনিবেশ করেন এবং এ বিষয়ে সফলকাম 
হন। ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোপিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধো অনেকের সঙ্গে 
ইতিপৃবেই এর্রিশ্ন্দের হৃস্ভত। স্থাপিত হয়েছিল । এদের মধ্ো রামগোপাল 
ঘোষ ও রাজা প্রতাপচন্্র সিংহের (পাইকপাড়া) নাম করা যেতে পাবে। 
পরিচিত বান্ধবদের অন্থরোধে হরিশ্চন্দ্র "চার্টার ফ্ল্যাকট' ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 
উত্থাপন কালে ভারতবালীর পক্ষ থেকে যে আবেদন পত্র ( 1৩01011) ) উপস্থিত 
করা হবে তার খস51 রচনায় ত্রতা হন । বিপুল পরিশ্রম ক্বীকার করে হবিশ্চন্্ 
এই খসড়াটি প্রস্কত করেন । ১৮৫১ খীস্টাবের মে মাসে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এলো- 
সিয়েখনের এক সভায় এই খলড়াটি অনুমোদিত হয় । পসডার সারমর্ম 
সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। 

ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েখন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই হবিশ্চন্ছ এই সভাব 
স্দন্য হনাঁন। সম্ভবত নির্দিষ্ট অগ্রিম বাধিক চাদ «* টাক! দেওয়া তার 
পক্ষে সম্ভব হুয়নি। এই সময় তার বেতন সম্ভবত দুই শত টাকার অধিক ছিল 
না। যাইহোক বন্ধুদেন পীডাপীড়তে ১৮৫৯ খ্ন্টাবের আগস্ট মাসে অর্থাৎ 
এসোসিয়েশনের জন্মের এক বংসরের মধ্োহ হবিশ্ন্ত্র এই প্রতিষ্ঠানের মঘন্য 
নির্বাঠত হণ । এরতিষ্ঠানের সদন্ত হওয়ার আগেই হবিশ্ন্দ্র পার্লামেন্টে প্রেরিত 
পিটিশনের খসড়া করার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন, এখন সঘশ্য হওয়ার পর 
তার উপর 'আারও খছ গুক্ দা.য়ধ অপিত হয়। হরিশ্চন্্রকে বন্ছু বৎসর ধাবং 
এপোপিয়েশনের জন্য এত পরিশ্রম ও সময় দিতে হত থে অনেকে মনে করতেন 
যে হরিশ্চন্জর এসো।সয়েশনেই চাকুরে করেন, তার আর অগ্ত জীবিক৷ নেহই। 
এতিহাসিক ডঃ বিমাণ বিহারী মজুমদার ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথম 
পধায়ের ইতিহাস 'লখতে গিয়ে এই তুল করেছেন । তার জান। ছিল না থে 
ব্রিটিশ ইীওয়ান এপো'সয়েশন প্রতিষ্ঠার ছয় পাত বৎসর পূব থেকেই হুরিশ্চজ্জ 
মিলিটারী অডিটর জেনারেল অফিসের একজন কর্মচারী ছিলেন ৷ সরকারী 
কর্মচারী কূশে অগ্ত কোবাও চাকুরী করার অধিকার ার ছিল না, প্রয়োজনও 
ছিল না । 

চ্যার্টারয়াকট নবাকরণের প্রাকৃকাপে হরিশ্চন্্র ব্রিটিশ ইত্িয়ান এসোসিয়েশন 


কর্তৃক প্রেবিতব্য যে আবেদনের খলড়া প্রস্তত করেন সেটিতে ৩৬টি অনুচ্ছেদ বা 
প্যারাগ্রাফে ২১টি গ্রসঙ্গের উল্লেখ ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগা 
প্রস্তাব এই ছিল যে শুধু গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল (ন্প্রীম কাউ্চিল ) 
দিয়ে ভারত শাসনের কাজ নির্বাহ হবে না, এছাড়াও ভারতীয়দের নিয়ে 
একটি বাবস্থাপক সভা। (1.2815186৬৩ 0০801) গঠন করতে হবে। এব 
সদম্ত সংখন হবে ১৭, এর মধো বারজন বেসরকারী সদস্য বাংলা, বোশ্বাই, 
মান্রাজ এই তিন প্রেসিডেন্স ও উত্তর প.শ্চম প্রদেশ থেকে নির্বাচত করতে 
হবে। ১৮৩৩ শ্রীষ্টাক্দে বিধিবদ্ধ চার্টার এাকটের ..দাষক্রটিগুলি এতে 
দেখিয়ে দিয়ে এগুলি সংশোধনের প্রস্তাবও “দওয়। হয়েছিল । এই আবেদনে 
বলা হয়েছিল যে ভারত সরকারকে ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করতে হবে 
এবং সরকারী ভাবে কোন ধর্মের পষ্টাপোষণ করা চলবে না! সরকারী 
খরচে ভারত সরকারেব একটি দ্র্মীয় বিভাগ ছিল (6০018158011 ৫০1911. ) 
এই বিভাগের যাবতীয় খরচ সরকারী তহবিল থেকে দেওয়। হত । আবেদনের 
লক্ষা ছিল প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদা খ্রীষ্টবর্ষেব প্রচার ও পরিপোষণের জন্য সৃষ্ট 
এই বিশেষ “বভাগটির 'বলোপ সাধন । ১৮৫২ গ্রীষ্টার্ধের ৮ আগষ্ট তারিখে 
এই আবেদনটি কয়েকটি নকপসহ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট প্রেরিত হয় । 
১৮৫৩ ব্রীহ্লা্ের ৭ এপ্রিল আর্প হারোবি (801 178110৭৮১ ) ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান এসো সয়েশন কর্তৃক প্রেরিত এই আবেদনটি লর্ড শভায় উপস্থিত 
করেল; কয়েকদিন পর ১৯ এপ্রল মিঃ লেভেসন গাউয়ার (141. 155০3০০ 
০০৮৪7) আবেদনটি কমন্স সভায় পেশ করেন। 

বাজ। 'দিগম্ধব মিজ্রের জীবনীলেশক চোলানাথ চন্দ্র লিখেছেন যে এই 
“পিটিশন 'দগস্বর মিত্র বচন! করেন, এই পিটিশন রচনার দায়িত্ব এসোমিয়েশনের 
সরকারা সম্পাদক রূপে তার উপরেই দেওয়া হয়েছিল | %য1)৩ ৫9৫/ ০ 
01216106101) 10561001191 19 9100 0০ 8886. 350১ ৬150 ০9610911919 
৪০1০৫ 17) 0010301180101) 900 ৬০7106৫2001) 00০ 8088650109108 01 818 
০91168805. ৬/৩ 172৬৩ 00 09001 05৪% 8800 18911819018. 1৬1 910061)6৩ 
1912615 ০০006100064 1০ 16 (2838 10153170081 11105) 1৯43 058102109 
1893). এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রামগোপাল এবং আরও অনেকে 
এটি হ্রশের রচনা বলেছেন । এক্ষেত্রে ভোলানাথ চন্দ্রের অন্ছমান নির্ভর 
উক্তিটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পাবে না। 58. 8৪০080৫-এব মতেও এই 
শিটিশন হবরিশের বচন! । | 

১৮৫৩ গ্ীষ্টাব্বের ৩১ জুন তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে “ইতিয়া বিল'টি পেশ 
করা হয়। এটি গৃহীত হওয়ার পর ২* আগষ্ট এই বিল বিধিবদ্ধ হয়। এই নৃতন 
শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ ইঙিয়ান এসোসিয়েশন প্রার্ধিত সব কিছু দাবিই পূরণ কবেনি। 
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তবে এর অনেকগুলি দাবিই শ্বীরৃত হয়েছিল। এসোসিয়েশনের যে স্পাঝিশ 
ত্বীরুত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল সর্বভারতে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা, একটি 
পৃথক ব্যবস্থাপক লভা (158151811৬5 ০০80011)১ কোম্পানী শাসনকালের 
মেয়াদ অনধিক দশ বৎসর রাখা এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্গির জন্য একজন পৃথক 
লেফটেন্াণ্ট গভর্নর নিয়োগ 1 এসোসিয়েশনের সপারিশমত ব্যবস্থাপক সভ। স্থির 
ব্যবস্থা হলেও ইগ্ডিয়৷ বিলে এই সভায় ভারতীয় সদশ্য মনোনয়ন ব। মনোনীত 
ভারতীয়ের সংখ্যা সম্বন্ধে বেশ অস্পষ্টতা ছিল। ই গুয়া বিলে কোম্পানীর 
শাসনকালের মেয়াদ আপাতত দশ বংসর রাখ] হলেও এতে একটি ধারায় বল। 
হয়েছিল, থে গ্র।তখৎ্খরই কেম্পানার শা১শবাবস্থার একটা সমীক্ষা হবে এবং 
সেই শমী'ার উপর আর (কাম্পানীকে ভাতে শান ক€তে দেওয়া হবে কিনা 
তা নিগ্ধারিত হবে। এই বাবস্থাটি এসো িয়েশন কর্তৃক সন্তোষজনক মনে কর! 
হয়েছিল। নতুন চার্টার য়াকট ১৮৫৪ স্রীষ্টাব্দের মে মাস থেকে কাধকর হয়। 
এই ধময় থেকেই এসোসিয়েশন গভর্নমেণ্টের কাজকর্মের উপর সতর্ক দৃষ্টি বাখতে 
সুরু করে। 

ভারতীয়দের অভাব অভিযোগগুলি সম্বন্ধে গভর্নমে্টে দৃষ্টি আকধণ ও 
তার প্রাতকারের দিকেও বিশেষ লক্ষা বাখ। হয় । ইম্পিরিয়াল লেজিস লেটিভ 
কাউদ্সিল গঠনের পর ত্রিটিশ ই.ওয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও 
সক্রিয় সদশ্য প্রসম্নকুমার ঠাকুরকে কাউান্সলের 01611 4১558010 নিষুক্ত করা 
হয়। নামে ১1611 হলেও এই পর্দটির বেশ মধাদ ছিল । এই পদাপিকারীর 
দা(য়ত ছিল নূতন আইনকান্ন বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ 
দান, বস্তত আইনকাহ্নের মুসবিদা করার দায়িসই তাকে দেওয়া হয়েছিল। 
প্রাথমিক পধায়ে এসো মিয়েশনের প্রধান স্তস্ত ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দিগম্থবু 
মিত্র, রামগোপাল ঘোষ ও হুরিশ্চন্ত্র মুখোপাধায় । প্রসন্নকুমার লেদ্জিস- 
লেটিভ কাউন্সিলের “ক্লার্ক অক দি ক্রাউন পদে নিযুক্ত হওয়ার পর তাকে 
এমোপিয়েশনের সক্ক্রিয় সদন্য পদ তাগ করতে হয়। হুরিশ্ন্ত্র এসোসিয়েশনের 
সদস্তপদ লাভের পরই এর কাধকরী সমিতির সভা হন,পরে তাকে এসোপিয়েশনের 
সহকারী সম্পাদক করা হয়। এই সময় (১৮৫৪) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবর্তে 
রাজ। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এসোসিয়েশন্রে সম্পাদুক নিযুক্ত হন। 'ব্রটিশ ই. ওয়ান 
এসোসিয়েশনের সন্ত হওয়ার পক থেকে প্রতি সন্ধ্যায় হবশ £নজের আ.পসের 
কাজ সেরে কয়লাঘাট স্ট্রাট, থেকে (পরে ব্যাংকশাল স্ট্রীট, ) কষাইটোলায় 
( কঙাইটোল।--বর্তমান বেটিক স্ট্রীট অঞ্চল) ব্রিটিশ ইও্ডিয়ান এসো. সয়েশন 
আপিসে হাঁজর হতেল। এই প্রতিষ্ঠানের আপিস প্রথমে ৩এনং কাশীটোলায় 
, ক্ষাই টোল। ) স্ট্রাটে অবস্থিত ছিল। পবে এঁটি ১ নং লাকিনস্‌ লেনে 
স্থানান্তারত হয় ( বর্তমান রাজভবনের কিছু উ্তরে)। ১৮ নং ব্রিটিশ ইত্ডতিয়ান 
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কাটে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের যে বাড়ী আছে, সেটি হবিশ্চন্্েয় মুত্র সাত 
বৎসর পর ১৮৮৮ ষঠান্দে ক্রীত হয় । তখন এই বাস্তান নাম ছিল-“রানী মুদদিনীষ 
গলি'। পরে নাম হয় ব্রিটিশ ইগুয়ান স্ট্রীট, বর্তমানে এই বাস্তাটি আজ.ল 
হামিদ ক্র, নামে পরিচিত । বেশ কিছুকাল হরিশ এলোজিয়েমনের স্ককারী 
সম্পাদক ছিলেন । কার্যকরী সমিতির »দশ্য অথবা মহকারী সম্পাদক যে পদেই 
থাকুন না কেন হ'রশকে এসোসিয়েশনের জন্য প্রতাহ প্রচুর সময় দিতে ভাত 
বিশেষ করে মুসা বদার (0180108) এর সব কাজ তাকেই করতে হত । “চার্টার 
ফ্াকট' প্রবর্তনের প্রাক্কালে এসোসিয়েশনের তরফে যে দীর্ঘ নিবেদন পত্র 
পার্লামেন্টে পেশ করা হয়েছিল তার মুপাবিদা (08) হরিশ করেছিপুলন 
একথ। আগেই বল! হয়েছে, শুধু তাই নয় এই 'পিটিশন' তার হন্তাক্ষরেই 
প্রেরিত হয়েছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্ের মে মাসে নৃতন শাসনতন্ব প্রবর্তানের 
প্‌ থেকে হবিশ্ন্দের মুতাকাল পযশ্থ ত্রিটিশ উত্ডিয়ান 'থসো সিয়েশনের 
কাজকর্মের একটি অ.ক্ষিপ্ট বিবরণ “দওয়া যেতে পারে । ১৮৫৭ ত্রীষ্টান্গে 
গভননেন্ট চৌকিদারী বাবস্থামূলক একটি "পুলিশ গ্াকট' লেজিসলেটিভ 
কাউন্সলে উত্থাপন করেন । এই বিলে প্রজাদের কাছ থেকে অর্ধক ট্যাব 
"আদার ছাদাও গ্রামা-পঞ্চায়েতগুলির স্বাধীনতা খব করে সেপ্চলি জেলা 
মাজস্ট্রেট দেব নিয়ন্ত্রণাপীন করার প্রস্তাব ছিল । গামা পঞ্চায়েতের স্বাধীনতা 
হরণ ও জমির উপর চৌকিদারী বাবস্থার জন্য অধিক কর আদায় বাবস্তার বিরুদ্ধে 
এসোসিয়েশন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল । এই প্রতিবাদ সহ্েও বিলটি 
১৮৫৬ খ্রীষ্টান আইনে পরিণত হয় । ১৮৫৬ শ্রীষ্া্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য 
শহরের উন্নতিকল্লে যে “মিউনিসিপাল ফ্লাকট' প্রবতিত হয় তাব প্রাককালে 
এসোৌনিয়েশনের পক্ষ থেকে কলকাতার পয়ঃনাঙগীর জল নিঙ্কাসন, পানীয় জল 
সরবরাহ ও সংক্রামক রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে শহব্র পরিচ্ছরত] সাধন বিষয়ে 
এসোসিয়েশন অনেকগুলি প্রন্তাব দিয়েছিল । এই প্রস্তাবগুলি সরকার কর্তৃক 
বহুলাংশে গৃহীত হয়েছিল । ভারত সচিব সার চার্লস উড. ১৮৫৪ শ্বীহাঙ্গে 
ভারত সরকারকে ভারতে শিক্ষাবিস্থার সম্পর্কে একটি নির্দেশ পাঠান এটি 
উস ডেসপাচ নানে খাত )। গভর্নর জেপাধেল লর্ড ভালহোৌপি এই নিদের্শ 
বা পরামর্শগুলি বাস্তবে পারণত করার উদ্ঘোগ গ্রহণ করেন । ১৮৫৩ শ্ী্ান্ের 
সবলাই মালে এসোসিয়েশনের এক সভায় এই শৈক্ষা সংস্কার বাবস্থা সমালোচনা 
করা হয়। এই নৃতন বাবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার প্র:ত সরকারী উপেক্ষা এ শিক্ষা, 

বাবস্থা শিক্ষার্থীদের পক্ষে বায়বহুল করে দেওয়া হয়েছে নলে অন্ডিযোগ আনা 
হয়। নৃতন যে বিষ্যালয়গুলি স্থাপিত হবে তাদের অর্থ সাহাযোর কোন বাবস্থা 

এই শিক্ষা সংস্কার প্রন্তাবে ছল না এ বিষয়েও সরকারের সমালোচনা ও দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা ছয়। 
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লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের আঠার মাস ব্যাপী কাজকর্ষের সমালোচনা কৰে 
১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দের ৮ এপ্রিল এসোসিয়েশন কর্তৃক ব্রিটিশ পার্সামেণ্টের দুই কক্ষে 
(হাউস অফ লর্ভস ও কমন্স) পেশ করার জন্ত ছুটি আবেদন ( পিটিশন ) পাঠানে। 
হয়। এই পিটিশন ছুটির একটিতে সিভিলসার্ডিস পরীক্ষ। ভারতেই গ্রহণের 
ব্যবস্থ। দাঁব করা হয়েছিল, যাতে ভারতীক্ষপ্রার্ধা দেরও এই পরীক্ষায় অংশ 
গ্রহণ সম্ভব হয় এবং এই লঙ্গে লবণ বাবসায়ে সরকারের একচেটিয়। অধিকার 
বিলোপের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানে। হয়েছিল । লেজিসলেটিভ কাউন্দিল 
সংক্রান্ত আবেদনে এই কাউন্সিল পুনর্গঠনেরও দাবি জানানো হয়েছিল। 
লেজিসণেটিভ কাউীন্সলটি চালু করার আগো'ব্রটিশ কর্তৃপক্ষ আভাসে ইঙ্গিতে 
এই কথ'হ বলতে চেয়েছিলেন থে ভারতবাসী রাজনোতক স্বাধানতার যোগাত। 
অর্জন করোন, তার। নিজেদের মধো কলহ ।ববাদে লিপ্ত হুতরাং তাদের জাতায় 

তিানজেদের দ্ধার। সম্ভব নয় । 

এসো পয়েশনের প্র।তবেদনে কর্তুপশের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে বু তথ্য ও 
যুক্তি উপস্থাপিত করে বল! হয়োছল থে (১) লেজিসলেটিভ কাউন্সিল চালু করা 
হয়েছে সেখানে জনসাধারণের মতামত অথব। অভাব অভিযোগ উখ্বাপনের 
কোন হুখোগ নেই (২) লেজিপলেটিভ কাউ।ম্পলের কাজকর্ম ঠিকভাবে চলার 
অন্গকুল পবিবেশ স্থষ্টি করা হয়নি। (৩) লে।জসলেটিভ কাউীন্সলের 
কাজকর্ম ঠিকভাবে চালাবার মত সদস্তেরও অভাব আছে, সদস্ত সংখ্য। বৃদ্ধির 
প্রয়োজন। (৪) কাভীন্সলে বেসরকারী সদস্য “কেবারেই নেই । যেসৰ 
সহ্য আছেন তারা সকলেই বেতনভূক রাজকর্মচারী অথবা শাসক ইস্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানীর মনোনাত প্রতিনিধি । পরিশেষে খুব জোরের সঙ্গে এই আবেদনে 
বল হয়েছিল থে ভারতবাসী শংঘবদ্ধভাবে লরকারের বিরুদ্ধে বাধ! দান বা 
আন্দোলনে ঘদিও তখন পধস্ত বিশেষ তৎপরত দেখায় নি তার অথ এই নয় যে 
ভারতবাসা পাজনৈতিক স্বাধীনতার তাৎপধ বুঝতে অক্ষম | খাস ইংলগ্ডের 
প্রজাখ। থে স্বাধানতা। ভোগ কবে সেই স্বাধীনত। থেকে বঞ্চিত থাকার বেদন। 
ভারতখাপী মননে মর্মে অনুভব করে । এই আবেদনের শেষ অংশে লেখা 
হয়েছিল থে গভনবর জেনারেলের শিপোগ অথবা লে।জগলেটিভ কাউন্সিলের 
নিজন্ব মনোনয্বন অখব। সৃপরিকল্লিত কোন শিবাচন প্রথ। এই তিনটির যে কোন 
একটির মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থের প্র'তনিধিত্ব করতে সক্ষম 
এমন সব ভারতীয় সদস্যকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অন্তভূক্তি করতে হবে। 
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হরিশ্ন্দ্র উপরোক্ত এই 'প্রতিবেদনেরও মুসবিদা করেছিলেন ।* এই বৎমরেই 
নভেম্বর মাসে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ইগ্ডিয়ান সিভিল ।সাভিস বাবস্থাপক 
মণ্ডলীর কাছে আরও একটি প্রতিবেদন প্রেরিত হয়েছিল। 

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্নমেন্টের আইনবিভাঁগীয় সদশ্য মহামতি 
ডিঞ্চওয়াটার বেথুন বিচারের ক্ষেত্রে ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের একই বাবস্থার 
অধীন করার জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ইউরোপীয় 
সমাজ এই প্রস্তাবিত আইনটিকে 'ব্রাকক়্যাকট, নাম দিয়ে এর প্রবল বিরোধিত। 
করায় এ আইন বিধিবদ্ধ হতে পারেনি । এ কথ! পূর্বেই বল। হয়েছে, ১৮৫৭ 
্ীষ্টাব্বের প্রথম দিকে অধুনা গঠিত ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এই 
বিলটি পুনরায় উত্থিত হয়। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই 
বিলটি ধাতে গৃহাত হয় তার জন্য বু সভা সমিতির অনুষ্ঠান করা হয়েছিল । 
কিন্ত কোন অজ্ঞাত কারণে সরকার পক্ষ থেকে এই বিলটি তুলে নেওয়৷ হয়। 
সিপাহী বিদ্রোহকালে ভারতবাসার হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র রাখার অধিকার 
হরণের বিরুদ্ধে এসোসিয়েশন প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল। সিপাহী বিক্রোহের 
কালে গভর্নমেণ্ট নদীয়। ও মুশিদাবাদ জেলার বহু নীলকরকে সহকারী ম্যাজিষ্টেট 
নিয়োগ করেন। এসোসিয়েশন এবিমিয়ে সবকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ১৮৫৯ পরন্ত এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করেননি । 
এই বাবস্থার ফলে বাঙলার নানা স্থানে নীল বিদ্রোহের স্থত্রপাত হয়। ১৮৫৯ 
্রীষ্টান্দে এই বাব্যস্থা প্রত্যান্ৃত হয়েছিল তবে এই নীতি পরিবর্তনের ফলে যে 
ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ হয়নি । ব্যবস্থাপক সভা৷ (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ), 
বিচার বিভাগীয় সংস্কার এবং সিভিল সান্ডিসে ভারতীয় নিয়োগ ও শিক্ষা 
প্রসারের দাবি নিযে ১৮৫৭ খ্রীষ্টান্ষে এসোসিয়েশনের তরফ থেকে ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে একটি আবেদন পাঠানে। হয় । ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্বেও অনুরূপ একটি 
আবেদন প্রেবিত হয়েছিল । এই আবেদনগুলিতে সদর দেওয়ানী ও নিজামত 
আদালতের বিলোপ ঘটিয়ে একটি মাত্র সর্বোচ্চ আদালত (7181) ০০০) 
রাখার প্রস্তাব কর। হয়েছিল। মক:দ্বলের ফৌজদারী ও দেওয়ানী "আদালত 
গুলির সংস্কার সাধনের প্রস্তাবও এতে ছিল। এসোসিয়েশনের তরক থেকে এই 
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আবেদনগুলি উত্থাপন করে।ছলেন প্রাপদ্ধ ইংরাজ রাজনাতিজ্ঞ মিঃ জন ব্রাইট 
(4900 401880)। মিঃ ব্রাইট ছিলেন ইংনগ্ডে প্রতিষ্ঠিত ইত্ডিয় রিফর্মস 
লোলাইটির সভাপতি । 

এলে।সম্েশনের এই আবেদনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬১ খ্রষটাকে ব্রিটিশ 
পার্লামেন্টে এই তিনটি বিল উত্থাপিত হয়ে বিধিবদ্ধ হয় :_- (১) লোজসলেটিভ 
কাউন্দিল বিল (২) হাইকোর্ট বিল (৩) সিভিল সাভিস বিল। উপরোক্ত 
বিল তিনটির প্রথম ছুইটিতে এসোসিয়েশনের অধিকাংশ ্থপাবিশ গ্রাহা 
হয়োছল। তৃতীয় 1বলটিতে আই-সি-এস পদে ভারতীয় নিয়োগের দাব গ্রাহ 
হয়। তবে ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে (কলিকাতা, বোম্বাই ও 
মাদ্রাজ ) ভারতীয় ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি । 

১৮৫৯ খ্র্টান্বে নীলকরদের এসিস্টেষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ বাবস্থা রদ 
হলেও নালকর সায়েবদের অত্যাচার বন্ধ হয়নি । ১৮৬৭ খ্রীষ্টাবের ৩১ মার্চ 
শরকাধ এক আইন জার করেন যে নালচাষারা চু'ক্ত ভঙ্গ করলে তাদের সাজ। 
দেওয়। হবে। শাল বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান ও প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
সরকার যে কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন, এসোসিয়েশন তার সমর্থন করেছিলেন । 
শালচাষাদের প্রাত সহাহভৃতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দরকার এই এসো- 
শিল্বেশনের প্র।তনিধি চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়কে কমিশনের অন্যতম সাস্ত 
মনোনাত করেন । পাল কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে বঙ্গদেশের জেলা ও 
মহকুমাগডলর পু্র্বিন্তাস করা হয়। এর উদ্দেশা ছিল নিকটতম স্থানগুলিতে 
নৃতন নুতন আদালত, পুঁলশখান। ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা । অত্যাচারিত প্রজার। 
যাতে সহজেই পুলশ ও আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে সেই জন্যই এই বাবস্থার 
জন্য সরকারকে অনুরোধ কর] হয়েছিল। 

১৮৫২ শ্রীষ্টাকের আগষ্ট মাস থেকে ১৮৬১ শ্রীষ্টাবের জুন মাস অর্থাৎ 
স্ৃত্যুকাল পযন্ত হুবিশ্ন্দ্র এসোসিয়েশনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
দঘকাল হারশ্চন্্র এই প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 
১৮৫৪ শরষ্টাবে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৬০ 
্টাবে মৃত্যু পর্যস্ত তিনি এই পদে কাজ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র দঙ্গে হরিশ্চন্দ্ের 
গভীর বন্ধুত্ব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র তার কার্ধকালে সম্পূর্ণভাবে হরিশ্চন্দ্রের উপর 
নির্ভরশীল ছিলেন। অন্ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় হরিশ্চ্দ্র শুধু নামেই 
সহকারী সম্পাদক ছিলেন, আসলে তিনিই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক । 
১৮৫৮ শ্টান্বের ডিসেম্বর মাসে হুরিশ্চন্্র নিজে পদতাগ করে তার প্রিয় শিক 


তি খ্লীলি 


কষ্দাস পালকে সহকারী সম্পাদকের পদে বসিয়ে দেন। কৃষগ্দাসের সময় থেকে 


এই পদের জন্ত বেতন ধার্য হয়, কারণ কৃষ্*দাস অতি দরিজ্র ছিলেন । প্রথমে 
তার বেতন ছিল ১২৫ টাকা পরে তা৷ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫০. টাকা হয় । ১৮৫৮ 
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থেকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত কষ্ণদাস এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক ছিলেন । 
১৮৭৯ শ্রীষ্টাকে তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ শ্রীষটাবে মৃত্যুকাল পর্যস্ত 
কষ্দাস এই পদে আসীন ছিলেন। ভার কয়েকমাস পূর্বে একেবারে শখ্যাশাী 
না হয়ে যাওয়া! পর্যন্ত হরিশ্ন্দ্র ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসেসিয়েশনের অক্লান্ত সেবায় 
নিযুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ ইগ্ডস্রান এসেসিয়েশনের মর্যাদ। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
নিঃসন্দেহে তারও মর্ধাদা বুদ্ধি পেয়েছিল। দেশ বিদেশের ইতিহাস ও 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্ষিয়ে তার যে গভীর জ্ঞান ছিল ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
সংস্পর্শে এসে তিনি তীর সদ্বাবহার করতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশ ইত্ডি্ান 
এসোসিয়েশনের ইতিহাস ধার! চর্চা করেছেন তারা! সকলেই লক্ষা করেছেন যে 
১৮৫২ থেকে ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্ধের প্রথমার্দ পর্যস্ত হরিশ্চন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড 
স্বূপ কাজ করে গিয়েছেন । হরিশ্ন্দ্র জীবনের অন্যদিকের কথ! ধীর! জানেন না 
এমন কোন এঁতিহাসিকের পক্ষে সহজেই মনে আসা সম্ভব যে হরিশ্চন্দ্র কষ্ণনাস 
পালের মতই এসোসিয়েশনের বেতনভূক কর্মচারী ছিলেন ।” বস্তত কোন 
সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানে হবিশ্চন্দ্রের মত দীর্ঘকালীন নিঃস্বার্থ সেবার দৃষ্টাস্ত 
একান্ত বিরল। 

হরিশ্চন্দ্রের অকালমৃত্যুর পর ১৮৬১ স্বীষ্টাবের ২৬ জুলাই ব্রিটিশ ইত্ডয়ান 
এসোসিয়েশনের মাসিক অধিবেশনে হরিশ্চজ্ররের অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশ 
প্রসঙ্গে এদোমিয়েশনের পক্ষে এটি একটি দারুণ বিপর্ধয়রূপে বর্ধিত হয় ( &, 
5০৬৪৩ 03191 ) আরও বল। হয় যে ১৮৫২ খ্তরীগ্াব্ষের আগষ্ট মাস থেকে 
মৃতযাকাল পযন্ত এতগুলি বছর ধরে তিনি শুধু সক্রিয় সদস্যই ছিলেন নাঃ তিনি 
ছিলেন কাধকরী সমিতির একজন অতি উৎসাহী এবং পরিশ্রমী সদস্য । তার 
উপখো।গতা যথেষ্ট ছিল এবং তার মতা মতও ছিল যথার্থ (175 %/8৪ 21189 
21) 90016 10100091, 80 5678500 2100 19000110819 90101718066 
1091) 21)0 2. 1691 ০9008861101 1১... 

হরিশ্চন্জের মৃত্যুর পর তার ম্মরণার্থে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কতৃক 
আন্ত শোকসভায় (১২-৭-১৮৬১ ) (ক্রটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম 
স্স্ত ও প্রতষ্ঠাতা-সদন্ত বাগ্ীবর দেশপ্রেমিক রামগোপাল ঘোষ এসো সিয়েশনে 
হরিশ্চন্দ্রের সেবার প্রসঙ্গে বলেন ষে হরিশ্চন্দ্রের মত সদশ্য লাভ কবে এই 
প্রতিষ্ঠানের মহছুপকার সাধিত হয়েছিল । তিনি এই ধরণের সদন্ত ছিলেন না, 
ধার! শুধু “হ' বলার জন্যই সভায় আসেন, সেই ধরনের সাস্য ছিলেন ধার। কাজ 
কবেন। হরিশ কখনও এসোসিয়েশনের জন্য কাজের যে চাপ পড়ত তার জন্য 
অভিযোগ বা বিরক্কি প্রকাশ করতেন না। সমস্ত দিন আপিসের কাজের পরেও 


*. ডঃ কিমানবিহারা ম্ুষধারের নাম এই প্রসঙ্গে ইতিপূরবেই উল্লিখিত হয়েছে। 
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তিনি মোমবাতি জালিয়ে এমন কি না জালিয়্েও এসোসিয়েশনের কাজ পরিশ্রম 
সহকারে করে যেতেন। এইভাবে তিনি ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসেসিয়েশনের একটি 
বিশাল স্তস্ত হয়ে উঠেছিলেন, যে এসোসিয়েশন ভারতের এই প্রান্তে দেশীয়দের 
একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (....*1315 ০9210600100) ৮/100 005 9. ]. 
/৯88008900010 ৫10 81) 103106086 069] 01০০৫. 1191119 »189 0020 012৩ 
91710610661 100 ৮/০0110 2150 12500 008 00৩ ৬/1)0 01219 0০011021060. 
275106567 001000019170760 ০01 ৬/০1]0. 17617 8161 119 00106 10073 106 
12560900150 82100000515 7105 02100151851) ০01 170 ০210015 11606 8৪৫ 
805 05081736 2 81630 0100 (0116 9. 1. 43300180107, 0126 0019 
10801৮5 1901161081 0০0৫ 012 0915 8106 ০1 [19019.+) 


রামগোপাল এই প্রসঙ্গে হবিশ্ন্দ্রের নানা গুণাবলীর উল্লেখ করেন। 
তার এই বক্তৃতার বাকী অংশ পরে যথাস্থানে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করা হবে। 
রামগোপালের এই বক্তৃতা থেকে জানা যায় ধে একসময় হবিশন্দ্রকে 
একবার দেশীয় প্রতিনিধিরপে এদেশের অভাব অভিযোগ ব্রিটিশের গোচরে 
আনার জন্য ইংলাগ্ডে পাঠানোর শাবস্থা হয়েছিল (সম্ভবত ব্রিটিশ ই গুয়ান 
এসো।সয়েশনই এর উদ্যোক্তা ছিল )। হবিশ্চন্দ্র এর জন্য প্রস্তত৪ হয়েছিলেন 
কিন্ত সামাজিক প্রথা! ও প্রতিবন্ধকতার জন্য হরিশ্ন্দরের ইংলাগ ধাত্র। সম্ভব 
হয়নি । রামগোপাল বলেছিলেন বে সামাজিক কারণে হরিশ্ন্দ্রে ইংলাগ্ু 
যাত্রার বাবস্থা পরিতাক্ত হয়েছিল, তবে এট অ"ংশিক সত্যমাত্র | হরিশ্চন্দ্ 
অতান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন, তার মাতা হ বশ্চন্দ্রকে দু বিদেশে পাঠাতে চানন। 
হবিশ্চন্দ্রের অল্প বয়সে শ্লেধাকা'শ বোগ ছিল, মাঝে মাঝে হাপানি রোগেও 
তিন ভূগতেন। স্মেহশীলা মাত। সম্ভবত পুত্রের স্বাস্থোর কথা ভেবেই পুত্রকে 
শীতপ্রধান দেশে পাঠাতে অসম্মত হয়েছিলেন । আজন্ম কলিকাতাখাসিনী 
এই মহিল। সম্ভবত দুর প্রবাসে ইংলণাণ্ডে রাজ। রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ অবগত ছিলেন । যাই হোক মাত্ৃভক্ত হবিশন্দ্র মাতআজ্। 
লঙ্ঘন না করে ইলা যাত্রার স্বযোগ ত্যাগ করেছিলেন । 

হরিশ্চন্দ্র কতদৃব নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেব। করতেন 
তার একটি বিবরণ কাজ। বাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাষণ থেকে উদ্ধত করা হল । 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্মোগে তার মৃতার ষোল বৎসর পরে ১৮৭৬ 
খ্রীষ্টা্দে এসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবনে হবিশ্চন্দ্র মেমোরিয়াল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষো রাজেন্দ্লাল বলেন (১৫ ৭ ১৮৭৬ )--_ প্রতিদিন" তিনি সবার আগে 
এসোসিয়েশনের নিজের কাজের ডেস্কে এসে বসতেন, সবার শেষে উঠতেন। 
সাপ্তাহক, কি মাসিক কিম্বা বিশেষ কারণে আনত সাধারণ সদসাদের সভায় 
তিনিই অগ্রণীর ভূমিক! গ্রহণ করতেন । এসোপিয়েশনের প্রতিটি পদক্ষেপের 
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সঙ্গে তিনি একান্তভাবে জড়িয়ে থাকতেন | (%28115 ৪0৫ 185 9 ৫911 
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হরিশ্চজ্জর যতদিন পর্যস্ত ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
ততদিন পর্বস্ত মহারাজা, রাজা, জমিদার শ্রেণীর সংখাধিকা থাক! সত্তেও ব্রিটিশ 
ইও্ডয়ান এসোসিয়েশানর কর্মধার! শুধু ভূম্বামী £শণীর স্বার্থেই পরিঠা/লত হতে 
পারেনি, দেশের সাধারণ স্বা৫থরক্ষার জন্যই এর সর্বশক্তি নিয়োজিত করা হত। 
হুরিশের মৃত্যুর পণ ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধারে ধীরে জমিদার শ্রেণীর 
মুখপত্রে পরিণত হয়েছিল এবং এই কারণেই পরবতী কালে ইত্ডিয়ান্‌ এসোসিয়ে- 
শন, ইত্ডিয়া লীগ, নাশানাল ক্নকফাবেন্স প্রভৃতি সংগঠনের প্রয়োজনীয়ত। 
অন্ুভূত হয়েছিল। এইগুলি সবই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বেই জন্মলাভ 
করেছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃতার পর ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে 
হরিশ্ন্দ্র স্বতিবঙ্ষার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল । এই স্বতবক্ষার 
বিষয়টিও যথাস্থানে আলোচিত হবে । 


দয 90690)0559 828 718815985০1 ২, 1৭ 1168--1. 105 05806081892 
(726 51-52 ). 
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খ্গ, 
সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ষসংস্কার ক্ষেত্রে হরিশ্চত্দ 


অল্প বয়স থেকেই হবিশের আধ্যাত্মিক চেতন। প্রথর ছিল, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তার এই চেতনা আরও দৃঢ় হয় । হরিশের অধ্যাত্ম চেতশার সঙ্গে নীতিবোধও, 
প্রথর ছিল। পাশ্চাত্য দেশের নীতিবাদী দার্শনিকদের রচনার সঙ্গেও হবিশ 
গভারভাবে পরিচিত হয়েছিলেন । হরিশের প্রতিবেশী “ম্ভুনাথ পঞ্ডিতের গৃহ 
তৎকালে কলকাতার বিদপ্ধমগ্ডলীর “মলনস্থল ছিল। 

৯৮৫২ ্রীষ্টাবের জুন মাসে শস্তুণাথ পণ্ডিতের ভবানীপুর বাঁসভবনে 'জ্ঞান 
প্রকাখক। সভা (11058 7:5৬62111)5 9০০1০/ ) নামে একটি সভা স্থাপত 
হয়' এর উদ্দেশ্ট মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ততববোধনী সভার অনুরূপ 
ছিল। শস্ত্ুাথ পণ্ডিত এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। সহ-সভাপতির 
পদে শিবাচিত হন ভবানীপুর নিবাসী অন্নদা প্রসাদ বন্ধোপাধ্যায়। ইনি তৎকালে 
শদর দেওয়ানী আগালতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত বাবহারজীবী ছিলেন। 
হরিশ্চন্দ্র এই সভার সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। প্রথণ দিকে প্রতি সোমবার 
সন্ধায় এই সম্ভার অধিবেশন হত। সভাবরস্তের পর গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি 
ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হত। প্রার্থণামূলক গানের পর ভার কাজ শেষ হত। এই 
সভায় অদ্ধশতাধিক সদশ্য হয়েছিল । 

এই সভার অন্যতম সদস্য হয়েছিলেন কাশীশ্বর মিত্র । মিত্র মহাশয় সরকারী 
বিচার বিভাগে চাকুরি করতেন এবং ভবানাপুর পল্লীতে বাস করতেন। কাশীশ্বর 
আদিত্রাক্জম সমাজের সদ্য ছলেন। হীন মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠীকুরের বিশেষ 
স্েহভাজন ছিলেন। জ্ঞান প্রকাশিকা সভা' প্রতিষ্ঠার প্রায় তিনমাস পর 
কাশীশ্বরের আমন্ত্রণে মহধি দেবেন্দ্রনাথ এই সভার অধিবেশনে যোগ দেন। 
তারপর থেকে তিনি এই সভাক়্ প্রায়ই ঘোগ দিতে আসতেন । এই সময় কাশীশ্বর 
প্রস্তাব করেন ষে এই সভায় আদিত্রাঙ্ম সমাজের মতই উপাসন। পদ্ধতি প্রচলিত 
করতে হবে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের মত নিরাকার ব্রন্মোপাসনায় যাদের বিশ্বাস 
ছিল না, এমন অনেক সদস্য এই সময় এই সভার সংশ্রব ত্যাগ করে চলে যান । 
অনেক নতুন নতুন সভ্য এসে এ দের স্থান পূর্ণ করেন। ১৮৫৩ স্রীষ্টাব্বের ২জুন 
“জ্ঞান প্রকাশিক। সভা প্র।তষ্ঠার প্রথম বাঁষিকীতে “জ্ঞান প্রকাশিক। লভ।' নামটি 
বিলুপ্ত করে এর নতুন নামকরণ হয় “ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজ'। হরিশ্চনদর 


সঙ 


স্বত্যুকাল পর্বস্ত এই ব্রাহ্ম সম্মুজের সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করেন। তীর" 
আপ্রাণ চেষ্টার কুবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের নিজন্ব গৃহ নিমিত হয়েছিল । 
৭১নং পদ্যপুকুর রোডে অবাস্থত ভবানীপুর ত্রাঙ্ম সমাজের বাড়িটি এখনও কোন 
রকমে দী।ড়য়ে আছে। ভবানীপুর পল্লীতে পরবর্তী কালে বিভিদ্ধ মতের, 
একাধক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে হরিশ্চন্দ্-প্রতিষ্ঠিত 
ভবাণাপুর ব্রাহ্ম সমাজটি প্রাচীনতম ।* 

১৮৫৩ শ্রষ্টান্বে ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজকে কেন্দ্র করে তত্ববোধিনী সভার 
আদর্শে এই পল্লীতে “সত্যজান সঞ্চা।রণী সভা স্থাপিত হয়। হারশ্ন্্র এই 
সভারও সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬১ পধস্ত হরিশ্চন্দ্র এই সভায় ধর্ম 
বিষয়ে বছ ভাষণ দান করেন। ভাগবদগীতা৷ সম্বন্ধীয় ভাষণগুলিও এই ভাষণের 
অন্ততুক্ত। হবিশ্চন্দ্রের ধর্ম সম্বন্ধীয় বন্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে রক্ষিত হয়ান, 
এটি দুঃখের বিষয় । হরিশের মাত্র তিনটি বন্ৃতা। তার মৃত্যুর বনু পরে প্রকাশিত 
হয়েছিল 1** এই বন্তৃতাগুলি অক্সফোর্ডবাসী জার্মান সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাকন্‌- 
মূলারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। “সত্য সঞ্চারিণা সভা' প্রতিষ্ঠার পর এই 
সভার ৫৩ জন সদন্য ত্রাহ্ধধর্ম শ্রহণ করেন। এই দ]াক্ষত সদশ্তদের মধ্যে 
হরিশ্চন্দ্র অন্যতম কিন1 তা নিঃসংশয়ে বল। খায় না । রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের 
সঙ্গে প্রান্ধ সমাজের ।বরোধ তৎকালে খুলতঃ মু[তপূজাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। 
হবিশ্ন্্র নিজের বা।ডতে মাতার আজ্ঞার দুর্গীপূজার বাবস্থা করতেন, তিনি 
বলতেন এট অন্তায় পয়। হুরিশ্চন্দ্র নিজে হয়ত মৃত পৃজায় বিশ্বাসী ছিলেন 
না, কিন্তু মাতার তৃপ্তি সাধনের জন্যই বাড়িতে দুর্গাপূজা করাতেন। ব্রাহ্মধষে 
বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও তার এই “পর-্ধর্ম-সহিধুতা। নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় | 
রক্ষণশীল ব্রাহ্মবন্ধুগণ হরিশ্ন্দ্রের এই কাজকে কি চোখে দেখতেন তা বল। 
কঠিন। সম্ভবতঃ হরিশ্ন্দ্র হিন্দু 'গৌড়া'ম' ও ব্রাহ্ম 'গৌড়াম' এই উভয়ের 
উধের্বে এক অনানুষ্ঠানিক সত্য ধর্মের উপলব্ধি করতে পেবে!ছলেন এবং এই 
উপলন্ধিই তার মনে ধর্ষ বিষয়ে উদারতাবোধ এনে দিয়েছিল । 


“নমাজোক্সতি বিধাক্সিনী নুহ সমিতি 
১৮৫৪ শ্রীষ্টান্দের ১৫ই ভিসেম্বর কিশোরাটাদ, যিত্রের (১৮২২-১৮৭৩) 
বাড়িতে 'সমাজোননতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। প্যাবীটাদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, হেয়ার ও হিন্দুক্কলের রৃতী ছাত্র 
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কিশোরাাদ মিত্র এই সময় কলিকাতায় পুলিশ য্যাজিস্ট্রেট-পদে নিষুক্ত 
ছিলেন। সমাজোনতি বিধায়িণী সুহৃদ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী-শিক্ষা 
প্রবর্তন ও প্রসার, হিন্দু বিধবার পুনবিবাহ প্রবর্তন, বালা-বিবাহ নিরোধ, বন্ধ 
বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধতা, দেশে কৃষিবাবস্থা ও শিল্পোদ্যোগের উন্নতি ইত্যাদি । 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সভাপতি এবং কিশোরাটাদ ও অক্ষয়কুমার 
দত্ত এই প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম সম্পাদক নিধাচিত হন। যে বার জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 
নিয়ে এর কারধনিরবাহক সন্মতি গঠিত হয়েছিল তার অগ্ততম ছিলেন হরিশ্ন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় । সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এই সমিতির ক্রিয়াকর্মের প্রভাব 
পড়েছিল । 


তত্ববোধিনী সভা 


১৮৩৯ শ্রী্াবের অক্টোবর মাসে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 
কলিকাতায় "তববোধিনা সভ।" স্থা:পত হয় । এই তববোধিনী সভা ১৮৫৯ 
খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাবিত 'ছল । এই সভার উদ্যোগেই আনুষ্ট।নক ভাবে ১৮৪৩ 
খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্ভাবাগীশ ২১ জন বাক্তিকে ব্রান্ধবর্ষে দীক্ষা দেন। 
এই দীক্ষিতদ্র মধো দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের নাম উল্লেখবোগা | 
তন্ববোধিনী সভার কর্মস্থচিতে ব্রাহ্গধর্মের প্রচার ব্যতীত সমাজপংস্কার, শেক্ষ। 
নিষ্তার প্রভৃতি জনকলাণমূলক কাজেরও স্থান £ছল। ব্রাঙ্গবর্ম গ্রহণ করেন- 
নি ব! এই ধর্মগ্রহণের ইচ্ছা পোবণ করতেন ন। এমন বু বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই 
সভার সদসা এমন কি কর্মকর্তীও ছিলেন । এদ্রে মধো পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্তাসাগবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । সম্ভবতঃ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে নহি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাক্বের সংস্পর্শে আসার পর হবিশ্চন্দ্র তত্ববোর্ধিনী সভার সভ্য হন। 
সভাপদ গ্রহণের পর হবিশ্চজ্জর মাঝে মাঝে এই সভার কাধনিরাহক সমিতির 
সাশ্যরূপেও কাজ করে।ছলেন। 

“সংবাদ প্রভাকর থেকে জানা খায় “ষ হরিশ্চন্দ্র "ভবানীপুর সেমিনাবী' নামে 
একটি শিক্ষণ প্র তষ্টানের সম্পাদক ছিলেন । এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান পরিচালক 
ছিলেন চন্দ্রনাথ চটোপাধায়, শ্ভুনাথ পণ্ডিত, অন্রপাপ্রসাপ বন্দ্যোপাধায়, ঈশান- 
চন্দ্র হালদার, গো'বন্দপ্রসাদ বন ইতাদি (সংবাদ প্রভাকর, ৩ আধা, 
১২৫৬ ২ ১৬ জ্ঃ ১৮৪ন)| উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার 
ক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকার বিষয় আলোচন। প্রসঙ্গে একটি 
অপ্রিয় আলোচনার আবশ্যকতা। আছে । 

কিছুদিন পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত একটি জনা প্র়্ 
উপন্যাসে হবিশ্চন্দ্রকে এর অন্যতম নায়করূপে চিন্রত কব। হয়েছে ।* এটি প্রথমে 

* সেই সময়-_মুনাল গল্লোপাধ্যার, কলিকা তা--১৯৮১, 
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একটি স্থপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে পরে পুস্তাকাবে 
প্রকাশিত হয় ও প্রচুর জনপ্রিক্বতা অর্জন করে। হবিশ্চন্দ্র যে এ এময়ে একজন 
বিশিষ্ট ও বন্ছবন্দিত ব্যাক্ত ছিলেন লেখক ত। দেখাতে কুষ্টিত হননি, ছুঃখের 
বিষ্ব এই উপন্যাসে লেখক তাকে বারাঙ্গন। গৃহগামী ও মগ্যপরূপে চিত্রিত 
করেছেন? শুধু তাই নয়, গ্রন্থের তরুণ নায়ক নবীনচন্ত্রকে (শ্বনামে কালীপ্রলঙ্ 
সিংহ) তিনি মগ্যপান ও বারাঙ্গনা গৃহগমনে প্রলুঞ্ধ করেছেন দেখানো হয়েছে । 
উপন্যাসটি সামস্রিকপত্রে প্রকাশকালে হরিশ্চন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পৌত্র- 
রূপে পরচয়দানকারী এক ভদ্রলোক** লেখকের বর্ণনায় বাথিত বোধ করে এর 
প্রতিবাদ করেন এবং কিসের ভিত্তিতে লেখক এই সব তথা দিয়েছেন তা জানতে 
চান। এর উত্তরে লেখক প্রথমে রামগোপাল সাণ্তালের সাক্ষ্য উদ্ধত 
করেছেদ | বামগোপাল লিখেছিলেন “15 0065৩ ৫9১৪, 18010 01 ৫11111108 
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এর ভিভ্তিতে লেখকের মন্তবা এই যে “সেকালে মগ্যপান ছাড়া ০১0)07 ৮1065 
বলতে বিশেষ করে একটি বাপাবই বোঝাত, যাকে আমি বলেছি োষিৎ 
ংসর্গ । শিবনাথ শাস্ত্রী আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন “এরূপ শুনিয়!ছি 
যে ইহার কিছু পূর্বে তাহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয় । সেই শোকের অবস্থায় তাহার 
নব পরিচিত ধনী বন্ধুগণ তাহাকে স্বরাপান ও অন্তান্ত নিন্দিত আমোদে লিপ্ত 
করিয়া তাহার শোকাপনোদনের চেষ্টা পান। তাহা হইতেই তাহার সর্বজন 
প্রশংসিত চরিত্রে কালির রেখ! পড়ে । তাহ! হইতেই তাহার পানাসক্তি প্রবল 
হয়" । লেখক এর পর নিজের লেখার সমর্থন করে বলতে চেয়েছেন 
যে উপন্যাসের চবিত্র হিসেবে বক্তমাংসের মানুষের মত উপস্থিত করতে গেলে 
সেই মানষটির জীবনের সব কটি দিক কেন দেখানে। হবে না? 
আলোচ্য উপন্তাষের লেখকের বক্তবোর শেষ অংশটুকুর বেশ গুরুত্ব আছে, 
এই অংশটুকুর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলেরই দৃষ্টি আকুষ্ট হওয়া। প্রয়োজন “আমার 
উপন্যাসে হরিশ যে সমস্ত কথা বলেছেন বা! যে সব জায়গায় যাচ্ছেন সে সবই 
কাল্পনিক । এরকম কোন বিবরণ ইতিহাসে নেই ঠিকই । হৰিশের পূর্ণাঙ্গ 
কোন জীবনীও আজ পর্ধস্ত কেউ লেখেননি। ইতিহাসের টুকরো! টুকরো! 
উপাদান থেকে হরিশের কীন্তি ও ব্যক্তিত্বের যে-ছবিটি আমার মনে গড়ে 
উঠেছে, তারই প্রতিফলন হচ্ছে এই উপন্যাস। আমাদের দেশের ইতিহাসের 
* ডঃ দিবাকর মুখোপাধ্যায় পি ৩২, সি. আহ. টি. স্কীম * এম, কাল- ৫৪) 
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সেই সময়টিতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূষিকাটি তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য” ।* একটি 
বছুপঠিত জনপ্রিয় উপন্তাসে হবিশ্চন্দ্রের মগ্াসক্তি ও বারাঙ্গনা গৃহগমনের 
উল্লেখ বড়ই বেদনাদায়ক | ভবিষ্যদ্ংশীয়দের কাছে হরিশের এই পরিচয়ের 
পরিণামও বিষময় হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। আলোচনা যতই অপ্রিয় 
হ'ক না কেন এর মীমাংসা প্রয়োজন । আমাদের আলোচা লেখকের 
প্রধান হই সাক্ষী রামগোপাল সান্তাল ও শিবনাথ শাস্ত্রী । বরামগোপাল 
হরিশ্চন্্রকে চিনতেন নাঃ হরিশের মৃত্তার প্রায় ছুই যুগ পরে গত শতাব্দীর 
'আষঈটম দশকের মাঝাগাবি (আঃ ১৮৮৫) তিনি কলকাতায় আসেন | অনেকের 
নিকট খোজ খবর নিয়ে ১৮৮৭ ত্রীষ্টাব্বে তিনি হরিশের একটি ক্ষুছ জীবনী 
লেখেন, পরে ক্ষুদ্রতন একটি ইংরাজীতে লেখা জীবনী তার “বেঙ্গল সেলি 
ত্রিটিজ' বই-এর অন্তভূক্তি হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত এই বইটিতেই 
গুপন্যাঁসিক উদ্ধত 4009617 ৮1০৪৩” শব্দ দুটি আছে। পশবনাথ শাঙ্ী 
মহাশয়ের সঙ্গে হবিশের আলাপ পরিচয় ছিল বলে মনে হয়না । হবিশের 
মৃতার বহু পরে ১৯০৩ শ্রীষ্টাবে 'রামতন্র লাহিডী ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থটি প্রকাশিত 
হয়। 
রামগোপাল সান্যাল ব্রাহ্মনেত! রামতন্্ লাহিড়ীর ভ্রাতার কন্তার পাণিগ্রহণ 
করেন, অর্থাৎতিনি ছিলেন ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন। শিবনাথ শাস্ত্রী 
মহাশয় ও স্বনামধন্য ত্রাঙ্ম আচার্য । এদের বর্ণিত মগ্ঘপান বাতীত ব। "নিন্দিত 
আমোদ” গুলি বাস্তবে ছিল (প্রথম যৌবনেই হরিশের ধূমপান অভাস ও না 
গানে আসক্তি । 
পাইকপাড়ার রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং তদানীন্তন 
কলকাতার অন্ততম ধনী ও সন্ত্ান্ত পুরুষ বামগোপাল ঘোষ, বমাপ্রসাদ রায় 
প্রভৃতির সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল । সম্ভবতঃ হবিশ্জ্রের শোক প্রশমনের 
জন্য এদের কারে। কারো বাভিতে নাচ গানের আসরে তাকে নিয়ে যাওয়। হত | 
হরিশ্চজ্্র যাত্রা থিয়েটার ও নাচ গান ভাল বাসতেন বলে জান! ঘায়। 
সম্ভবত: বাঈজীদের নাচের আসবেও তিনি এই সময়ে উপস্থিত থেকেছেন। 
তখনও তিনি সচ্যযুবক | খুব সম্ভবতঃ এই সময়ে ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
ও" হিন্দু-পেট্রিয়ট আত্মপ্রকাশ করেনি । ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
নেত। অথবা৷ হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদনার পূর্ব যুগেই হরিশের পক্ষে নাচের আসর 
উপভোগ কর! সম্ভব ছিল না। প্রথম জীবনে যাত্রা থিয়েটার দেখা বা বাঈজী 
নাচের আসরে উপস্থতিই ব্রাহ্ম ভাবাপন্ রামগোপাল বর্ণিত “০৮৪৫ %198$.১ 
ব্রাহ্মাচার্ধ শিবনাথের কাছে এই গুলিই ছিল নিন্দিত আমোদ'। এই 
নিন্দিত আমোদ অথবা। 4০0১৩: ₹1০৩৪,এর উল্লেখ থেকেই আমাদের আলোচ্য 
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বপন্তাসিক হরিশ্চন্দরের বারাজনা-প্রিয়তা ও মাতলামির সুজ খু'জে পেয়েছেন 
একথ। তিনি নিজেই শ্বীকাব করেছেন । উপপ্ভাসিকের উদ্দাম কল্পনা এক্ষেত্রে 
তার সীম! লঙ্ঘন করেছে । একজন সাধারণ লেখক হলে তার রচনার আপত্তিকর 
ংশগুলি অনাক়ামে উপেক্ষা করা যেত। লেখক লন্ধ প্রতিষ্ঠ, তার উপন্তাসও 
বনুপঠিত। সেইজন্য এর প্রতিবাদ করা যে কোন হুরিশ-অস্থরাগী তথা সত্যান্ুরাগী 
ব্যক্তির পক্ষে অবশ্ত কর্তব্য । ধউপন্যািক, তা তিনি যত প্রতিপতিশালীই 
হোন না কেন, কোন এঁতিহালিক ব্যক্তি সম্বন্ধে য। খুসী তাই বলবার অধিকার 
তা? থাকে না; সাহিত্য জগতে এটাই স্বীকৃত বীতি। 
তৎকালে বনু শিক্ষিত ব্যক্তি মগ্যপানে অভাত্ত ছিলেন । . “মহুষি' অভিধায় 
ভূষিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এক সময় মগ্যপানে অভাত্ত ছিলেন, পরে তিনি এই 
অভ্যাস তাগ করেন, তবে মধ্যে মধ্যে তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে পরিমিত 
বাগ্ডি “লেবন' করতেন। খষি খাত বঙ্কিমচন্দ্র মগ্ঘপান করতেন । তাদের 
কেউ মগ্যপ ষ। মাতালরূপে চিত্রিত করতে সাহস পায়নি । হরিশ্ন্দের অকলঙ্ক 
চরিত্রে মগ্যাসক্তি যে কলঙ্ক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । তবে মগ্ভপাঁনের ফলেই যে 
হরিশের মৃত্যু হয়েছিল একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই । মগ্চপায়ীরা 
সচরাচর যকৃতের পীড়ায় মারা যায় | হরিশ ক্ষয়কাশ (1101১) রোগে মাবা 
ধান। নীলবিদ্রোহ কালে অনিয়মিত আহার নিদ্রা ও বিশ্রামের অভাবই তার 
স্ত্যুর কারণ । মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ধে হরিশ কলের! রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, 
এতেও তীর স্বাস্থা ভঙ্গ হয়েছিল। শরীর স্থস্থ হওয়ার আগেই তিনি নীল 
বিক্রোহে ঝাপিয়ে পড়েন। প্রথমে দৈনিক “ঘুষ ঘুষে জর' হতে থাকে, পরে 
এটি যক্ষা রোগে পরিণত হয় । 
হবিশের মগ্যাসক্তি সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন । হরিশ মগ্যা- 
সক্তি কাটাতে পারতেন না বলে লঙ্জিত বোধ করতেন। কিন্তু অন্ত উপচীয়- 
মান জীবনীশক্তিকে উত্তেজিত করে হিন্দু-পেট্রয়টের কাজে লাগাতে তার 
মগ্যপানের প্রয়োজন হত। | 
প্রকাশ্তভাবে যখন তখন কেউ কখনে। তাঁকে মস্যপান করতে দেখেনি | মদ 
খেয়ে তার কোন অসংযত বা! উচ্ছঙ্খল আচরণের সামান্তমাত্র ইজিতও কোথাও 
পাওয়া যায় না। মগ্যপান যে একটি কুঅভ্যাস এবং সমাজ জীবনে এটা ্রশ্রয় 
যোগ্য নয় এট হরিশ্চন্ত্র খুব ভালই জানতেন । তখনকার দিনে ইয়ং বেঙ্গলের এই 
কদঅভ্যাস তাকে পীড়িত করত | প্যারাটাদ মিত্রের রচিত “মদ খাওয়া বড় দায়, 
জাত রাখার কি উপায্র' নামক বাংল। বইটির সমালোচন। প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র যে 
মন্তব্য প্রকাশ করেল তা থেকে মগ্কপান সম্পর্কে তার কি বিরূপতা৷ ছিল তা 
প্রকাশ পেয়েছে (ছিঃ লেঃ ৪. ৬. ১৮৫৯) | হিন্ু-প্যাট্রিটে এ সম্বন্ধে তিনি 
এরুটি প্রবন্ধও লেখেন" এটির মর্ম হল এই “মন্তানক্তি সাজে চিরকাল নিব্বিত, 


৩১ 


নতুনভাবে এসম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন নেই | মগ্তপানের কলে মানুষ কতই 
না অন্যায় করে থাকে | মগ্যপানের পর ঘোর অশিক্ষিত ব্যক্তিও মনে কষ্ট পায়। 
শিক্ষিত লোকে ত' কথাই নেই। মনের উপর এব প্রতিক্রিয়া খুবই অশুভ 
হয়ে থাকে। অনেক সময় মগ্যপান থেকে আত্বহতারও প্রেরণ এসে থাকে । 
ইয়ং বেঙ্গল' এই মছ্যপান প্রবণতার জন্য এখন সমাজে কুখাতি অর্জন করেছে 
কারণ এর! প্রকাশ্তে মগ্চপান ও মাতলামি করতে লজ্জা! বোধ করেন না । 
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0117086 289118506 1. 700510 216 09/ 07617063 1081) 081 001217016 
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হরিশ্চন্ত্র য্দি অসচ্চবিত্র প্রক্কৃতির মানুষ হতেন তবে কি তার পক্ষে মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাতঃম্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যসাগর ও পৃতচরিত্র শড়ুনাথ 
পণ্ডিতের মত ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা৷ ও আস্থাভাজন হওয়া সম্ভব হত ? যে ভবানীপুর 
ব্রাহ্মঘমাজে হরিশ্ন্দ্র নিয়মিত ধর্মোপদেশ দিতেন এবং তিনি যে সমাজের 
সম্পাদক ছিলেন সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যাতায়াত করতেন, এটি তারই 
প্রভাবে তার ভক্তদের দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল । যদি হরিশ্ন্দ্র বাস্তবে মাতাল 
ও লম্পট হতেন ত৷ হলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তার সংশ্রব দূষিত এই ব্রাহ্মষদমাজ 
কি ত্যাগ করতেন না? তাকে কি ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে উঠার সুযোগ দেওয়। 
হত? আলোচ্য উপন্তাস লেখক এই কথাগুলি ভেবে দেখবেন ও তার উপন্যাসটি 
লেই ভাবে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন এই অন্থবোধ 
করা ষেতে পারে। সেই সময়ের ব্যবসায়িক সাকলা ও পুরস্কার প্রাপ্তিতে 
উৎসাহিত হয়ে একজন অধ্যাপক-লেখক হরিশ্ন্দ্রকে নিয়ে বেশ একটি বসালো 
উপন্যাস ফেদেছেন, একটি মাসিকপত্রে এট প্রকাশিত হচ্ছিল । এতে হরিশের 
বেস্তাগৃহে ও শুড়িখানায় প্রবেশ দেখানে। হয়েছে । হবিশের দুর্ভাগ্য সাক 


মৃত্যুর ১২৫ বৎসর পরেও তাকে অনুসরণ করে চলেছে সন্দেহ নেই । 
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হিচ্ছু পেত্রিয়্াটের সুচন। ও ভ্রনঘবিকাশ । 

হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে হিন্দু-পেত্রিয়ট পত্রিকার নামটি অচ্ছেস্ডভানে জড়িত 
আছে। হবিশ্ন্দ্রের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে “হিন্ু-পেদ্রিয়টের' নাম মনে 
আসে। আবার “হিচ্দু-পেষ্রিয়টের' নাম মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে হরিস্চজ্ের 
নামটি মনে আসে । “হিন্দু-পেট্রিয়ট' পত্রিকাটির জন্যই মাত আট বৎসর কালের 
মধ্যে হবিশ্চন্দ্রের খ্যাতি সমন্ত ভারতে ছড়িয়েছিল, এমন কি ইউরোপ 
মহাদেশের শিক্ষিত সমাজেও তার নাম পরিচিত হয়েছিল । ছুঃখের বিষয়, 
আধুনিক কালে ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস বিষয়ে ষে গ্রস্থগুলি প্রকাশিত 
হয়েছে, সেখানে হরিশ্ন্দ্রকে হিন্দু-পেত্রিয়টের প্রতিষ্ঠাত। সম্পাদকের মর্ধাদন, 
থেকে বঞ্চিত কর! হয়েছে । এই সব বইএ গিরিশচন্দ্র ঘোষকে “ছিন্দু-পেস্রিয়ট' 
পত্রের প্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতার গৌরব দেওয়। হয়েছে । বর্তমান শতাব্দীতে 
ধার ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস লিখেছেন, তারা৷ হাতের কাছে যে সব 
মুদ্রিত গ্রন্থ পেয়েছেন, সেইগুলিই ব্যবহার করেছেন, কারণ উনবিংশ শতাবীতে 
প্রকাশিত নংবাদপত্র সাময়িকপত্রাদির ফাইল খুবই ছুত্রাপা।* হরিশ্চন্দ্রের 
পরিবর্তে গিরিশ্জ্র ঘোষ হিন্দু-পেয়টের প্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা রূপে 
উল্লেখিত হওয়ার কারণ ১৯১১ খ্রীষ্টাঝে প্রকাশিত ইংরাজী ভাবায় লিখিত 
গিবিশ্ন্ত্র ঘোষের একটি জীবনী (116 ০1 018918017810015 01)09৩---78৩ 
100815051 2100 11186 6501601 ০ 005 771200-220196 800 005৩ 
13508916৩ )। এই বইটিতে লেখকের নাম নেই-__গিরিশ্চজ্রকে চিনতেন এমন 
একজন ব্যক্তিকে এই গ্রন্থের লেখক রূপে যোষণা করা হয়েছে (8% ০7 
৬/18০ 1006৬ 13170) | তবে এই বইটি ধিনি সম্পাদন করেছেন তার নাম 
আছে। ইনি গিরিশ্ন্দ্রের পৌজ্র মন্ধনাথ ঘোষ (81054 69 115 
87281105010 1 81017090510211) 015056 ) | ম্মথনাথ ঘোষ (১৮৮৪-১৯৫৯ ), 
একজন স্থদক্ষ জীবনীলেখক ছিলেন । ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় ভিনি 
উনবিংশ শতাব্দীর বহু বাঙালী মনীষীর জীবনচরিত বচনা করে যশব্বী 


[59095 02 11655 1 10315 (৮৮, 5), 4০509251967, 
শা 17060185 0:6৪৪--0825, 01 9510058, 
15০95 ০1 1790155 0০017081168] বি 5/6815188. বিজ 70৩1011955০ 


হবিশ--৩ ৩ 


হয়েছিলেন। তার রচনাগুলি তার উত্তর-কালের গবেষকদের কাছে বিশেষ 
মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে । গিবিশচন্দ্রের এই ইংরাজী জীবনীটির 
রচয়িতাও (০00৩ ৮10 1016%/ 18110 ) স্বয়ং মন্সধনাথ। সম্প্রতি তার জন্ম 
শতবাধ্িকী উপলক্ষে তাকেই এই গ্রন্থের লেখক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 
পৌত্রের লেখ! পিতামহের জীবনীর প্রতি বিশ্বাস বা নির্ভরযোগাতা। সম্বন্ধে 
স্বাভাবিক কারণে পাঠকের মনে যে সন্দেহ জাগতে পারে সে সম্বন্ধে মন্মথনাথ 
ঘোষ অবহিত ছিলেন । মনে হয় সে জনই তিনি “ওয়ান হু নিউ হিম" নামের 
আড়ালে আত্মগোপন করে পিতামহ গিরিশ্চন্দ্রকে হিন্দু-পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলী পত্রের 
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক রূপে গৌরবান্ধিত করতে চেয়েছেন । ইংরাজীতে 
লেখ মন্মথনাথ সম্পাদিত গিবিশ জীবনীটি থে স্থপ্রচারিত হয়েছিল তার বেশ 
প্রমাণ আছে । কলকাতার ও মফ:ম্বল বাঙলার অধিকাংশ প্রাচীন পাঠাগারে এই 
বইটি স্থুলভ | এই বইটির কল্যাণেই হরিশ্চন্দ্র হিন্দী-পেট্রিয়টের প্রথম সম্পাদক 
ও প্রতিষ্ঠাতার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং তৎপরিবর্তে গ্রিশ্মন্্রকে 
এই গৌবরখ দান কর হয়েছে । এই ভ্রান্ত তথাটি সংশোধনের প্রয়োজন আছে, 
শেই হিসেবে হিন্দু-পেট্রিয়টের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা আবশ্তক | 

উত্তর কলকাতার সিমুলিয়৷ পল্লীর ঘোষ পরিবারের তিন স্থশিক্ষিত ভ্রাতা 
ক্ষেত্রনাথ, শ্রীনাথ ও গিরিশ্ন্দ্রের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের গভীর অন্তরঙ্গতাঁর কথ। 
ইতিপূর্বেই উঁকরখিত হয়েছে । হরিশচন্দ্র ঘোষ ভ্রাতৃগণ পরিচালিত “বেঙ্গল- 
রেকঙার' পজ্জের নিয়মিত লেখক ছিলেন একথাও বলা হয়েছে! ১৮৫২ শ্বীষ্টান্দে 
অর্থাৎ বসর দুই চলার পর “বেঙ্গল রেকর্ডার" সম্পাদক ্রানাথ একটি ভাল 
সরকারী চাকুরি পেয়ে যান, সঙ্গে সে এই সংবাদপত্রের মৃতু হয় ; ঠিক এই 
সময়েই চার্টার ফ্ল্যাক্টের পুনর্নবীকরণের সময় আসন্ন হয়ে এসেছিল; এই সময় 
দেশবাসীর পক্ষ থেকে পুরাতন বাবস্থার দোষ ক্রটিগুলি নৃতন চার্টার য্যাক্ট 
থেকে অপস্থত করা এবং উন্নততর ব্যবস্থার দাবী উখাপনের প্রয়োজনীয়তা 
দেশের শিক্ষিত সমাজ উপলব্ধি করতে পেরেছিল । ম্লত এই উদ্দেশা 
নিয়েই “ত্রটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহি হয়েছিল। এসোসিয়েশন 
এই আন্দোলনেও নেমেছিল । দেশের এই পরিস্থিতিতে কিকাতার 
বড়বাজার অঞ্চলের এক ধনী ব্যবসায়ী মধুক্দন রায়ের মনে একটি ইংরাজী 
সাপ্তাহিক পত্রিক! প্রকাশের কল্পনা জেগে উঠেছিল। মধুস্দন ভার এক 
আত্মীয়ের জীবিক! নির্বাহের জন্য একটি প্রেস কিনেছিলেন, কিন্তু তার এই 
আত্মীয় এই প্রেস চালাতে অসম্মত হন। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের 
কবলে প্রেসটি চালু থাকবে এবং এই কাগজের মাধ্যমে দেশের (সবাও কর 
যাবে 'এই ভেবে মধুন্দন পিমুলিয়ার ঘোষ ভ্রাতাদেব সঙ্গে যোগাবোগ 
কবেন। ঘোষ ভ্রাতাদের “বেঙ্গল রেকর্ডার পত্রিকা প্রকাশ এবং তার 
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'অবলুধ্তির কাহিনী সম্ভবতঃ মধুন্দনের জান। ছিল। ইংরাজীনবীশ রূপে 
ঘোষ ভ্রাতাদের খ্যাতি-তার কানেও উঠেছিল। মধুনুদেন রায় সম্ভবতঃ 
স্ব্ণবনক সমাজতৃক্ত ছিলেন । এই সমাজের মান্ষদের বদান্ততা ও 
শিক্ষান্থরাগের খ্যাতি আছে। সম্ভবতঃ ধনী ব্যবসায়ী মধুন্দন খুব উচ্চশিক্ষিত 
না হলেও মোটামুটি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তার শিক্ষাদীক্ষার অভাব 
থাকলে তিনি কখনই একটি ইংরাজী সংবাদপত্র নিজের খরচে প্রকাশের দায়িত্ব 
নিয়ে এগিয়ে আসতেন না। মধুস্থদন যে একটি ইংরাজী পত্র প্রকাশের 
পৰিকল্পন। নিয়ে ছিলেন এবং এর পরিচালনার দায়িত্ব নিতে সর্বপ্রথম ঘোষ 
ভ্রাতাদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই । এর পরবর্তী 
ঘটনাগুলির বিবরণ পূর্বোল্লিখিত গিবিশ ঘোষ জীবনীতে যে ভাবে দেওয়া 
হয়েছে তার সারমর্ম হল মধূকদনের অর্থবায়ে ঘে কাগজ বেরবে তার দায়িত 
নিতে ঘোষ ভ্রাতারা সম্মত হন। এই আলোচন। কালে হবিশ্ন্দও উপস্থিত 
ছিলেন, কারণ তিনি একরকম ঘোষ পরিবাবেবই একজন বলে গণা হতেন । 
ক্ষেত্রনাথ ঘোষ (বড় ভাই) প্রস্তাব করেন কাগজেব নাম হবে “হিন্-পোট্রিয়ট' | 
আরও ঠিক হয় কাগজের সম্পাদক হবেন গিরিশ ঘোষ | হরিশকে একটি ছোট 
পদ অর্থাৎ ট্রকিটাকি সংবাদ লেখকের মত একটি পদ দেওয়া হয়েছিল । 
“হিন্দু-পেট্রিয়ট, পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর বেঙ্গল 
রেকডারের সব কমীদের হিন্দু পো্টিয়টে বদলী করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ 
বেঙ্গল রেকডর্শার পত্রটিই নবকলেবর নিয়ে “হিম্দু-পোট্রয়ট « রূপে গিরিশ ঘোষের 
সম্পাদনায় আবিভূতি হয় ।* 


গিরিশ জীবনীর এই বিবরণ আধষাঢ়ে গল্পকেও হার মানিয়ে দিতে পারে । 
বেঙ্গল রেকর্ডাবের নিজস্ব প্রেস ছিল না। কষাইটোলার একটি প্রেস থেকে 
এটি ছাপা হত । ্রীনাথ ও গিরিশ কোনরকমে কাগজ চালাতেন, এর "স্টার 
বা 'সাজ-সরগ্রাম' হিন্দু-পেষ্্রিয়টে বদলী করে দেওয়ার যত ছিলই না । হিন্দু- 
পেষ্রিয় ১৮৫৩ খ্ীষ্টান্দের ৬ জান্য়ারী প্রকাশিত হয়। এর পরিকল্পনা বা 
প্রাথমিক প্রস্ততি নিশ্চয়ই ১৮৫২ স্রীষ্টা্দের জুন থেকে ডিসেম্বরের মদো নেওয়া 
হয়েছিল । এই সময় গিরিশের বয়স ২৪ পূর্ণ হয়নি গিরিশ অতাস্থ নত, 
শান্ত ও বিনয়ী প্রক্কৃতির লোক ছিলেন। আত্ম-খাপন্‌ বা আত্ম-প্রচার বিমু 
গিবিশ তীর কৃতবিষ্ভ ছুই অগ্রজ ক্ষেত্রনাথ ও শ্রানাথকে ভিডিয়ে যে “হিম্মু- 
পেত্রির়ট, পত্রের সম্পাদক রূপে সকলের মাথার উপরে বসতে রাজী হয়েছিলেন 
একথ| বিশ্বাস করা কঠিন। দুই অগ্রজকে *উপেক্ষ। করে তিনি সম্পাদক পদ 
গ্রহণ করতে বাজী হয়েছিলেন এটা মেনে নেওয়! গেলেও একথ। কখনই মেনে 
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নেওয়। ধায় না যে তিনি হরিশ্চন্্রকে উপেক্ষ। করার মত ধৃষ্টতা দেখাতে 
পেরেছিলেন । হরিশ্চন্্র গিরিশ থেকে বয়সে প্রায় পাচ বছরের বড় ছিলেন, 
তিনি ছিলেন ক্ষেত্রনাথ ঘোষের সমবয়সী । কর্মক্ষেত্রে হরিশন্্র গিরুশের শুধু 
উদ্ধীতন কর্মচারীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন গিরিশের মুরুৰিব। নিজের পদোন্জতি 
মাত্রই গিরিশকে তিনি নিজের পরিত্যাক্ত পদে বসিষ়্ে দিতেন । হারশের মাধামেই 
গিরিশের কর্তব্যপরায়পতা। ও কর্মদক্ষতার কথ আপসের কর্ঠৃপক্ষের কাছে 
পৌছাত। ব্যাক্ত জীবনে গিরিশ ছিলেন হবিশের পরম অনুগত ও একান্ত 
ন্মেহভাজন। হরিশের অলৌকিক প্রতিভ৷ ও বিদ্ভাবত্তার কাহিনী ১৮৫২ 
শ্রষ্টাকে কলকাতার বাঙালা সমাজে স্বিদিত হয়ে পড়েছিল । কলকাতার 
সন্্রান্ত ও [শাক্ষত লমাজে নবারুণের মহিমায় আবিত্ভৃত হবিশ্চন্দ্রের উপযুক্ততা 
'অগ্রাহ করে 1গরিশ “ঁহন্দু-পেদ্রিয়ট, পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের পদ গ্রহণ 
করোছলেন একথা একান্ত অবিশ্বাসা । জীবনাকার ।লখেছেন যে তৎকালে 
হারশকে একঢ। ছোট পদে রাখ। হয়েছিল (৪ 00956 495 109 ড/88 88818/9০৬ 
& ১০-০/৭/০৪।০ 099) | সুজন ও স্শি।ক্ষত ঘোষ ত্রাতৃগণ হরিশ্চজ্্রকে 
তাদের অধস্তন হিসেবে ব্যবহার করার খত ধৃ্ত। সম্পন্ন ছিলেন একথাও 
অকল্পনায় । 

'হন্দ্ু-পেস্রিয়টের জন্ম বিবরণ দেওয়ার উপযুক্ত পাচ ব্যক্তির মধ্যে ক্ষেত্রনাথ, 
গ্রানাথ, গিরশ এবং হরিশ্চন্দ্রের লিখিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাঃ চারজনই 
এবিষরে নীরব থেকেছেন। পঞ্চম ব্যক্তি, ধার ছাপাখানায় এবং ধার অর্থান্থকুল্যে 
হিন্দু-পেট্রিয্টের আবির্ভাব হয় তিনি মধুক্দন রায়। এ সম্বদ্ধে তার সাক্ষ্য 
একা:ধক স্থানে পাওয়া খায় । ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্ষের ২* সেপ্টেম্বর আত কৃতিত্বের 
সঙ্গে ৭ বৎসর 'বেঙ্গলী' নামীয় ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনার পর গিরিশ 
মাত্র ৪* বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেশ। গিরিশ জীবনীতে তাকে বেঙ্গলী 
পত্রের প্রথম সম্পাদক বলা হয়েছে, এ নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। 
তবে তিনি এর প্রতিষ্ঠাতা (কনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে । গি রশের মৃত্যুর 
পর হিন্দু পেট্রিয়টের তদানীন্তন সম্পাদক কৃষ্দাস পাল 1গরিশের স্তর প্রাত 
আতন্ত'রক শ্রদ্ধাজ্লি অর্পণ করে একটি সম্পাদকীয় লেখেন। গিরিশের বিভিম্ 
গুণাবলা ও কৃতিত্বের উল্লেখ প্রসঙ্গে তীর সঙ্গে হিন্দু-পেস্রিয়টের সম্পর্কের কথা 

বলতে গেয়ে রুষ্ণদাস হিন্দু-পেট্রিয়টের জনন বৃততান্তও এইভাবে বর্ণনা করেন- দেশীয় 
নেতৃবৃন্দ যখন চাটণীরের বিষয়ে আন্দোলন নিযে চিন্তা ভাবনা করছিলেন তখন 
মধুস্থদন রায় নামে স্র্ণবণিকসমাজ ভুক্ত (91 ০৪০1০: ০85, ) এক উৎসাহী 
ভদ্রলোক হিন্দু পেস্রিয়ট, নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশের পরিকল্পন। করেন। 
এই ভত্রলোকের সঙ্গে ঘোষ ভ্রাতূগণের পরিচয় ছিল। এই জন্ত এই ভন্রলোক 
ঘোষ ভ্রাতৃগণকে তার পরিকর্পিত কাগজের সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ 
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জানান | এই তত্রলৌকের মুখ থেকেই আষব। শুনেছি যে হরিশ্চন্দ্রের কথামত 
এই কাগজের নামকরণ হয় “হিচ্দু-পেষ্রিয়ট' এবং তীকেই সর্বপ্রথম এই কাগজ 


সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়। হর। (চা, 1৬. 5. ২০9, 985 9০0021005৫ 
1 005 01508৩ 0101805 200 10%165৫ 08510 10 10 15 541001191 
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“আমাদের পক্ষ থেকে এট! বলা নিম্পোয়োজন যে হবিশের মধো অসাধারণ 
বুদ্ধি প্রাখ্য দুর্লভ যুক্তিপরায়ণতা, এবং দেশীয় রাজনীতি জ্ঞানের সমাবেশ 
থাকায়, তৎকালে দেশীয় সমাজের রাজনৈতিক মুখপত্র স্বরূপ একটি প্রকার 
প্রধান পদের দায়িত্ব নেওয়ার তিনি উপযুক্ততম পাত্র ছিলেন। গিরিশ প্রথম 
থেকে এই কাগজের মধো দিয়ে তীর বন্ধু হবিশের যে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ 
পাচ্ছিল তা৷ সশ্রদ্ধভাবে এবং সানন্দে লক্ষা করে যাচ্ছিলেন এবং প্রসন্ন মনে তার 
নির্দেশিত এই পত্রিকার সেব। করেছিলেন | (40191) 0710018 1130 

%/0000৩৫ ৬10) 111051586 280 20191180010 01)611210 06৮০101010612% 0 
[015 [17205 11115661160 01166100119 86150 0৫61 11110--2911 
0718818015 018095, 17. 6.-৫5150-27-9 1859. ) কুষ্দাস পালের উপরোক্ত 
মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর সম্ভবতঃ £ঘাষ পর্ববাবের উদ্যোগে 'ন্যাশনেল 
পেপার' পামক সাপ্তাহিকে এর একটি বেশামী প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়।” এই 
প্রতিবাদটি 'বেঙ্গলী' কাগজে উদ্ধত কর! হয় (৯. ১০ ১৮১৮৮), এতে বল! 
হয় যে-“মধুক্থদন রায়ের সঙ্গে হিন্দু পেষ্রিয়ট প্রবর্তনের সম্পর্ক ছিল বটে তবে 
তিনি ভূলে "গয়েছেন যে এই পত্রকা প্রকাশের সময় এই পত্রিক। পবিচালনের 
বাপাবে হবিশের স্থান খুব নীচে ছিল (17971) 0080015101৫ ৪ ৬৩19 
৪11১0910110806 7051001) 11) 06 70219661062 0 170 7970) 1 এতে 
বলা হয় থে হরিশ হিন্দু-পেট্রিয়টে যোগদানের আগেই গিরিশ হিম্দু-পেট্রিয়ট 
নানটি ঠিক করেন (পাচ 0810৩701086 0000181] আ৪3 »0110119 011988 
001096* 2074 10 আও 5৮716005 ৮০০915178719181011060% ). 

“যাবা হিন্দু পোট্রয়টের পত্রের প্রথম 'দকের ইতিহাস জানেন ঠাদের জানা 
আছে যে হরিশ দীর্ঘকাল হিন্দু পেত্রিয়টে “আজাবহ' হিসেবে ফরমায়েস 
খাটতেন। (00985 আট০ 100৬ 2119001006 ০01 05 01100035681005 
০০:০0066৫ 18 00৩ 52119 £10%0 01 085 280106 21056 1৩108610061 
0) 178119) ৪৪ 00: 1998 0206 ৪. 1061৩ 90991610 ) অলোকিক 


* ১০৬৭ হ্রীষ্টান্ে নবগোপাজ হিশ্রের সম্পাদনায় এই ইংরাজী দাঞ্তাহিক পত্রটি প্রথম 
প্রকাশিত হয়, মহ্ধি দেবেভ্রনাথ এই কাগজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 


৩৭ 


প্রতিভাশালী ও খ্যাতিমান হরিশ্চন্ত্রের মত আত্মমর্ধদাসম্পন্ন ব্ক্তিকে 
নিজেদের আজ্ঞাধীন রেখে (50901010890 01 8062101-) তীকে দিয়ে 
বিনা বেতনে কাজ করিয়ে নেওয়ার মত সাহস উদ্ধত্য ধুষ্টত1 দেখাবার মত 
মাহষ ঘে ঘোষ ভ্রাততগণ ছিলেন না একথা পূর্বেই বলা হয়েছে । এটি লক্ষা 
করার বিষয় যেন্যাখনেল পেপারে এই পত্র বা সংবাদ লেখকের নাম ছিল না, 
গিরিশ জীবনী লেখকের মতই নিজের নাম ঘোষণার সাহস এই লেখকেরও হয় 
নি। বাই “হাক, এই পত্র বেঙ্গলীতে প্রকাশিত হওয়ার পর দিনই হিন্দু- 
পে্রিয়ট পরের প্রবর্তক ও প্রথম স্বত্বধিকারী মধুন্দন রায় হিন্দু পেট্রিয়টে 
প্রকাশের জন্য «কটি পত্র পাঠান। চিঠির তারিখ ১০. ১০ ১৮৬৯ | চিঠিটি 
হিন্দু পেট্রিয়টে পরদিন প্রকাশিত হয় । পত্রটির মর্ম এইরূপ-“হিম্দ্-পে্রিয়েটের 
প্রথম সম্পাদক কে এই (নিয়ে পরস্পর-বিরোদী সংবাদ বের হতে ধেখা বাচ্ছে। 
আমি 'এই পত্রের প্রথম শ্বত্বাধিকারী । কাগজ “বর করার পরিকল্পনাও আমার 
ছিল। আ'ম প্রথমে এই কাগজের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণের জন্য বাবু 
গিরিশ্ত্্র ঘোষের কাছে অন্থরোধ জানাতে গিয়েছিলাম । উনি তার বন্ধ 
হাঁপশ্চন্্ই থে এই সম্পাদক পদ্দের উপযুক্ত বাক্তি একথা আমাকে জানান। 
আম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি যে তিনি ( গিরিশবাবু ) দী্কাল ধরে 
পত্রিকার খ্য(পারে হ4শ্ন্দরের সঙ্গে সহযোগিতা কবেছিলেন ৷ হরিশ্চন্দ্র আমার 
অঙ্থবোধ পক্ষা করে 'হন্দু-পেন্ট্রিয়টের সম্পাদক পদ গ্রহণ করোছলেন এবং এই 
পাত্রকার নামকরণও করেছিলেন । হিন্দ্-পেট্রিয়টের প্রথম মালিক হিসেৰে 
আমার স্থত থেকে প্রকাশ ভাবে ও সাধারণ ভাবে আমি এই তথা ঘোষণ। 
করছি। আমি গিরিশ্চচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একজন গুণমুগ্ধ। আমার বিশ্বাস তান 
জীবিত থাকলে তিশই সবাগ্রে আমার এই ঘোষণা! সমর্থন করে হরিশন্দ্রকেই 
হিন্দু-পদ্রিক্টের প্রথম সম্পাদকের সন্মান দিতেন । কারণ এ সন্মান তারই প্রাপ্য । 
আমার পক্ষে এট। ধল1 নিরর্থক যে হিন্দু পেট্রিয়ট প্রবর্তনের ইতিহাস স্থস্পষ্ট রূপে 
আমা ম্মণে আছে। থার। বলছেন যে আমি এর পূর্ব ইতিহাস ভুলে গিয়েছ, 
তার! শুধু ।পজের মণকে প্রবোধিত করছেন- মধুস্থদন রায় (১০ ১১: ১৮৬৯)” 
(4১11, 45 90076 ০0008010101 51806036005 1085০ 660. 046 0010 
1582:0108 110৩ 0150 01091751010 01 7.79.91993 005 ঠা 01012116091 01 
096 709৩4 ০০৪ €১ 5516 0181 [019)806 945 01121708119 ০017016৫ ০ 
096 ৪110 20191160 1150 00 099 1806 73808. 01191) 01. 0100956 101 1019. 
€01001191 10808811610, ০০৫ 1)6 169071)10610060 176 10 115 (1100 
98৮০ 1097181) 010710079 (1101161) ] 00815 (10901000119 8০100৬1508০ 
09৪৫ 196 1008 ০0-00918660 ৮10]. 11101. 13800 7181151) (0181701% 
81919 ৪০০5৫ 10 06: ৪00 ট০8176 10১ ৩৫1101, 2100 8150 82৬৩. 
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605 08096 17100 780106 60 085 081৩1. [819 ৫0০৩ (0 1050)01 0? 
006 6150 171000 ৮৪006 0100116601 00 80866 0১15 5০6 06019 8170 
9:08019, 001: 09008 217) & 0596 20102115101 1806 3৪৮০ 0. 0, 
010990, [ 00126 086 1616 615 11106 €0 ৫95 195 ভা০0]৫ 08৩ 
0660 ঠ196 00 1010 আঃ) 106 10) 51116 78115) 015 ০:5৫16 ভা101) 
চ99 50011961101 006 00 13110, [615 1706501689 001 1786 (0 ৪686 0196 7 
08৬5 2 01801000 16০0011500100 01 1106 1815001 01 58681191216 01 
(5 20106 2110 08096 57170 89961% 01090 ] 18956 001:60৮50 0116 9০ 
10916 £:80016005 82350100010107--7180110900081) 1২০9) 1001 0০%, 
1869 (1৯00. 1 চা. ৮০৫0০ 11, 1869.) 

গিরিশের মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতান্দী পর পূর্বোক্ত গিরিশ জীবনীতে 
(১৯১১ । আর একবার গিরিশকে হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক 
রূপে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা হয়। প্রতিবাদ করতে পাবেন সমসাময়িক 
কালের এমন কোন ব্ক্তি এসময় জীবিত ন! থাকায় এই বিকৃত তথ্যটিই 
একালের এঁতিহামিকেরা নিষ্থিধায় গ্রহণ করেছেন। এর ফলে মন্দভাগা 
হবিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টের প্রথম সম্পাদকের মর্ধাদ| থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। এই 
অসতা প্রচারের জনা ধারা দায়ী তীবা হরিশ-অস্তপ্রাণ গিরিশের স্বতির 
প্রতিও আবচার করেছেন। গত শতাবীর লাংবাদিকত। ও সমাজ লেবার 
ক্ষেত্রে গিবিশের নামটি অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ কর! হয়ে থাকে, হিন্দু- 
পেট্রিয়ট পত্রের (প্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা তিনি ছিলেন ন। এটা প্রমাণিত 
হলেও তার কোন মবাদাহানি হতে পারে না, কারণ তিনি নিজ মহিমায় ভাস্বর 
হয়ে আছেন । পৃর্বোক্ত গিরিশ জীবনীতে “হিন্দু-পেট্রি্টট” পত্রে তার লিখিত 
প্রবন্ধগুলির একটি তালিকা আছে, এতে দেখা যায় যে তিনি ১৮৫৪ থেকে 
১৮৬২ পযন্ত এ পত্রিকায় মোট ৭৬টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাষ্কে 
তার কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি । ১৮৫৪ গ্রিষ্টাবধে তার লেখ। ২০টি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল । ১৮৫৫ ্রীষ্টাবে প্রবন্ধ সংখ্যা শূন্য ৷ গিরিশচন্দ্র ঘদি পেট 
স্নটের প্রথম সম্পাদক হতেন তবে ১৮৫৩ শ্রীষ্টান্দে তার লেখ প্রবন্ধগুলির উল্লেখ 
পূর্বোক্ত গিরিশজীবনীতে নেই কেন? হিন্দু পেট্রিয়, সাপ্তাহিক হিসেবে বৎসরে 
৫২টি সংথা। প্রকাশ করত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাবে অন্তত ৫২টি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
বের হয়েছিল; এই বৎসর গিরিশের নামে ২০টি প্রবন্ধ চিহিত হয়েছে? এগুলি 
সবই প্রবন্ধ মাত্র সম্পাদকীয় নয়। সৃতরাং গিরিশচন্দ্র ঘে হিন্দু পেট্রিয়টের 
প্রথম সম্পাদক ছিলেন না) একথা নিশ্চিত ভাবে বল! যেতে পারে। 

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জানুয়াবী শনিবার কলকাত। বড়বাজার অঞ্চলের 
কলাকার নামে একটি সন্কীর্ণ গলিতে অবস্থিত “হিন্দু পেট্রির়ট' প্রেস থেকে 


হুরিশ্চক্রের লম্পাদনায় উতরাজী সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্িয়ট পত্রিকা সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত হয়। পত্রিফার আকার ছিল ১৫* ১১০” পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮। প্রতি 
সংখ্যার স্থল ছিল ।০ মাসিক চাদ ১টাকা। বার্ষিক চাদা ১২। পত্রিকার ঘোষিত 
লক্ষা ছিল-“ঘথাযথ ভাবে ও সাহসের সঙ্গে দেশের স্থার্থরক্ষার চেষ্ট! এবং সেই 
সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দেশের পক্ষে «হানিকর বিষয়গুলির 
নিরপেক্ষ ভাবে স্বরূপ উদ্ঘাটন |” (“4 910 8104 10001 ৪0%০০৪০/ 011116 
1191591, ০01 006 ০0০9000% 804 011 12010810171 55130510101) ০৮ 075 
59019] 270 1001111091 5৬115 ৮1010, »/1)1০10 510০ 18 110% 211110160%)% 
“হিন্দ পেট্রির়ট? প্রবর্তনের ব্যাপাবে ঘোষ ভ্রাতৃগণ, বিশেষত গিরিশচন্দ্র ঘে প্রভৃত 
সহায়তা করেন, এট] সর্বাংশে সত্য | প্রথম দিকে এই পত্জিকার বাপাবে তারা 
প্রচুর ভাবে উৎসাহিত ছিলেন। তবে পত্রিক। প্রকাশের তিন চার মাসের 
মধোই তাদের এই উৎসাহ হাস পেয়েছিল । এর ফলে এই পত্রিকা পরিচালনার 
অব দায় দায়িত্ই হরিশের ক্কন্ধে এসে পড়েছিল। কৃষ্খদাস পাল ও শ্ুচন্দ্ 
মুখোপাধ্যাম্ম হরিশের জীবনের শেষ চার বসব কাল তার ঘ:নষ্ট সংস্পর্শে 
ছিলেন। ছুই নেরই সংবাদিকতার ক্ষেত্রে গুরু ছিলেন হবিশচন্দ্র, দুজনেই 
হিন্দ-পেস্রিয়টের সহকারী সম্পাদকের কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। উত্তর 
কালে কষ্দাস পালের মতই শস্ভৃচন্্র সাংবাদিক রূপে প্রভৃতি খাতি লাভ 
করেন। শঙ্কৃচন্দরের মতে ঘোষ ভ্রাতগণ হিন্দু পেট্রিয়ট প্রবর্তনের ৩।৪ মাসের 
মধোই হিন্দু পেটিয্টটের লঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন । তখন কাগজ পরিচালনার সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব হরিশকে দেওয়া হয়েছিল৷ এই প্রপঙ্গে মধুস্থ্ন বায় বলেছেন যে হরিশ 
প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে পেট্রিয়ট আপিসে এসে বসতেন (প্রেসটিও এখানেই 
ছিল)। একাসনে বসে তিনি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতেগ, পরে ইউরোপ 
থেকে পাওয়। সংবাদিগুলির সংক্ষিপ্তসার ও দেশীয় সংবাদগুলি লিখে ফেলতেন। 
মমন্ত কাজ সেবে তিনি শেষ রাজ্রে বাড়ি ফিরতেন ।* 


হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশ কীলে বঙ্গদেশে দেশীয় পরিচালিত একমাত্র সংবাদপত্র 
ছিল কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত “হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সিয়ার' | সমগ্র ভারে “হিন্দু- 
ইপ্টেলিজেন্সিয়ার' ব্যতীত দেশীয় পরিচালিত আর ছুটি মাত্র ইংরাজী সংবাদ 
পক্জ ছিল মাদ্রাজ রাইজিং স্টার 14৫19 [15118 5017 ও হিন্দ-হারবিঙ্গার 
(51190 1381012867) | শেষোক্তটি বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হত। 
কাশীপ্রসাদ ঘোষের ১৮৪৬ খ্রীষ্টান্বে আবিভূত “হিন্দু-ইণ্টেলিজেন্পিয়ার' বাঙালী 
পরিচালিত প্রথম ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র রূপে একটি গৌরব্জনক 





স্থানের অধিকারী |... হিন্মু-পেষ্টয়ট প্রকাশের সময় এর বয়স ছিল সাত, বতুস্র, 
সেদিক থেকে এটি তখন স্তপ্রতিষ্ঠিত তবে হিন্দু-ইণ্টেলিজেন্সিয়ার কাগজটি নব- 
জাগ্রত বাঙালী সমাজের আশীআকাম্া পূর্ণ করতে পাবে নি। হিন্দু কলেজের 
কৃতী ছাত্র ও ইংরাজী ভাষায় কবিতা বচন! করে স্ুুখাঁতি অর্জনকারী 
কাশ প্রদাদ ঘোষ কিন্তু বেশ রক্ষণশীল মানুষ ছিলেন । স্ত্রীশিক্ষা, ব্ধবাবিবাহ, 
বহুবিবাহ প্রথ। নিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তার পত্রিকায় রক্ষণশীল হিন্দু 
নেতাদের মত সমর্থন করতেন । দেশবাসীর চুঃখ ছুর্দশার কথা তার কাগজে 
স্থান পেত তবে তিনি শামক গোষ্ঠির সমালোচনা! করতে ভয় পেতেন । এই 
পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৩ স্রীটান্ধে শাসন বাবস্থার পরিবর্তন যখন আসন্ন তখন দেশ 
বাসির আশা-আশকাত্াকে রূপ দান করতে “হিম্দু-পেট্রিয়ট' কাগজেন আ্.তাব 
খুবই প্রয়োজন ছিল । 

“হন্দু-পেত্রিয়ট প্রকাহশর সঙ্গে সঙ্গেই এটি অনেকেরই দত আকর্ষণ 
করেছিল, তবে তার প্রচার শংখা। খুব শামিত ছিল । ১৮৫৮ শ্রীগ্াকে ক'লকাতা! 
বিশ্ববিচ্ঠালয় প্রাতষ্ঠার পৃবে ইংরেজ ভাষায় শিক্ষিত দেশীয় বাক্তির সংখা! অত 
অল্প ছিল। 

তখনকার দিনে কলকাত। শহর থেকে ইংলিশমান ( দৈনিক), €বঙ্গল হরকবা 
( দৈনিক), ফিণিৰকপ, এম্পায়ার প্রভাত ইংরেজা সংবাদপত্র প্রকাশিত হত, 
এছাড়া ছিল “ফ্রেণ্ড অক ইগ্ডিস্া' (সাঞ্চা।হক ), শ্রামপুর থকে প্রকাশিত হলেও 
এটিও একরকম কলকাতার কাগজই ছিল । ইংরাজী শক্ষেত বাঙালী সমাজ 
উপরোক্ত কাগজগুলিই পছন্দ করতেন, কাজেই “হিন্দু-পে্রিয্ট' আশানুরূপ 
প্রচার লাভ করতে পারে নি। বড়বাজারের এক সংকীর্ণ গলির মধো পেকে 
পেট্রিয়টের উন্ন.ত সম্ভব নয় দেখে কিছুদিন পর কঙ্গগজের আপিস ১৩এনং বাঁধা 
বাজার স্ত্রীটে স্থাগান্তরিত কর! হয় । হরিশের আপিস ছিল কয়ল। ঘা স্ট্রীট । 
রাধাবজারে হিন্দ-পেট্রিয়টের প্রেস ও আপিল উঠে আসায় হরিশেব কাজের 
ক্বিধা হয়। তবে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাবের মে মাসে প্রেসটি ১৭নং দর্পনারায়ণ ঠাকুধ 
ফ্্রটে আবার স্থানাস্তরিত করতে হয়েছিল । এই বৎসরেই আগষ্ট নাসে হন্দ- 
পেট্রিয়ট প্রেস ৬নং কসাইটোলায় উঠে আসে (বর্তমান বেটিহ্ব স্ট্রীট অঞ্চজ ) 
94৫৫ স্রীষ্টাব্ষের মে মাস পর্বন্ত হিন্দ-পেট্রিয়ট এই ঠিকান। থেকেই প্রকাশিত 
হয়েছিল । ১৮৫৩ গ্রীষ্টার্ডের জানয়ারা মাস থেকে ১৮৫৫ ত্রীষ্টান্দের মে মাস 
পর্যন্ত প্রায় আড়াই বৎসর কাল চলার পর ও হিন্দু পেই্রিয়টের প্রচার সংখা] ছুই 
শতের অধিক ভয় 'ন। ধদ্িও এটি সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাঁডালী শিক্ষিত সমাজের 
বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । ইউরোপীয় পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রগুলি 
এই দেশীয় প্রতিদন্ীর আবির্ভাবকেও জনজরে দেখে নি । আড়াই বৎসর ধরে 
কয়েক হাজার টাকা লোকসান দিয়ে পেক্রিয়টের স্ব ধাধিকারার ধৈর্ধচাতি 
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চঘটেছিল। তিনি “হন্দু-পেত্রিয়ট' পত্রটি তুলে দিয়ে প্রেসটি বিক্রয় করে দেবার 

চেষ্টা করেন । আড়াই বৎসর ধরে হবিশ্চ্ত্র বিন। পারিশ্রমিকে প্রায় একাই “হিন্দু 
পেট্রিরট' পত্রিক। পরিচালন করেন, মধ্যে মধ্যে গিরিশ ঘোষের মত অন্থগত বন্ধুর] 
কিছু কিছু প্রবন্ধ দিতেন । বাকী লব লেখা, প্রুফ দেখা প্রভৃতি কাজ নিজের 
আপিস এবং ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কাজ শেষ করে হরিশকেই করতে 
হুত। হিন্দু-পেট্রি়টের মাধামে দেশবাসীর রাজনৈত্তিক চেতন জাগরণের যে 
একক চেষ্টা হরিশচন্দ্র চালিয়ে ছিলেন ত। যে নিক্ষল হয় নি, তার লক্ষণও পাওয়া 
গিয়েছিল । নিজের হাতে গড়া “হিন্দু-পেট্রিয়ট' কাগজ উঠে ঘাবে এই চিন্তা 
হরিশের পক্ষে অসহণীয় বোঁধ হয়েছিল । এই সময় হরিশ্ন্দ্রের কিছুটা আিক 
স্বচ্ছলত। এসেছিল । কোনমতে ভবানীপুর পল্লীর চাউলপটি রোডে তিনি 
একটি বাড়ি তৈরা করে তার চিরদ্বঃখিনী পরাশ্রিতা জননীকে সর্বপ্রথম ম্বগৃহে 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । মাত। ও জোষ্ঠ ভ্রাতার হাতে সংসাব পরিচালনার ভার 
দিয়ে হবিশ নিজের আপিস, ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও হিন্দু-পেদ্রিয্সটের 
কাজ করতেন। উপবি অবসরটুকু, পড়াশুনা ও সঙ্জন সঙ্গমে কেটে ষেত। 
মাতা ও জোষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্রের কলাণে এই সময় গৃহে কিছু অর্থ সফি 
হয়েছিল। হরিশ এই টাক। দিয়ে মধুস্থদনের কাছে হিন্দু-পেষ্রিযটের স্বত্ব ও 
প্রেস কিনে নেওয়ার প্রস্তাব করেন। মধুস্্দন এতে সম্মত হন। সম্ভবতঃ 
মধু্দন হরিশের সামর্থা অন্তষায়ী টাকার বিনিময়েই “হিন্দু পেত্রিয়ট প্রেস ও 
কাগজের স্বত্ব হস্ত'স্তর করেছিলেন । মধুস্দন অর্থগৃষ্ন, হলে হবিশের মত আধিক 
অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে প্রেস ও কাগজের স্বত্ব ক্রম্ন সম্ভব হত না । আড়াই 
বৎসর কাল হিন্দু-পেট্রিয়টের জন্য হরিশের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম অভিজ্ঞ বাবসায়ী ও 
লোক-চবিক্রজ্ঞান সম্পন্ধ মধুন্থদনের মনে নিশ্চয়ই তার সম্বন্ধে একটা বিশেষ 
শ্রদ্ধার সঞ্চার করেছিল । মধুস্দন এই শ্রদ্ধারও মূল্য দিয়েছিলেন । 

হরিশ্চন্ত্র নিজে সরকারা কর্মচারী হিসেবে কোন প্রেস বা কোনরকম ব্যবস। 
করার অধিকারী ছিপেন না। তৎকালে কোন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে সংবাদ 
পত্রে রচন। প্রকাশ কর! ব। সম্পাদন। বিষয়ে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। ১৮৭৫ 
্রীষ্টাবে লর্ড নর্থব্রকের গভর্ণব জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে সরকারী 
কর্মচারাদের পক্ষে সংবাদ পত্রের সঙ্গে সংশ্রব ও বাজনীতি চর্চা নিষিদ্ধ কর। হয় । 
এই সময় বাঙলার পেঃ গভর্ণর ছিলেন স্যার জন ক্যান্থেল (947 ৫০৪০ 
090009০|1) এই নিষেধাজ্ঞার প্রথম শিকার হয়েছিলেন স্টেটসম্যান পত্রের প্রথম 
সম্পাদক, ত্বাধীনচেতা ইংরাজ সন্তান রবার্ট নাইট (2০০৩ 1০018) ; রবার্ট 
নাইট সরকারী কর্মপরিতাগ করে শেষ পর্যস্ত সংবাদ পত্র সম্পাদনার পথই বেছে 
নিয়েছিলেন । 

হবিশ্ন্দ্র ১৮৫৫ খ্রীগ্াকের ১ জুন নিজ জোষ্ঠ ভ্রাত। হারানচন্জ 
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মুখোপাধ্যায়ের নামে হিন্দু-পেন্রিয়ট পত্রিকার স্বত্ব ও প্রেস ক্রয় করেন । হৃরিশের 
অঙ্জিত অর্থে কেন। হলেও হারানচন্ত্র শুধু নামে এর মালিক ছিলেন না, কাজেও. 
তিনি মালিক ছিলেন। অকৃতী এই জোষ্ঠ ভ্রাতীকে-হরিশ অত্যন্ত শ্রদ্ধ৷ ভক্তি 
করতেন, তার সংসারে মায়ের পরেই ছিল হারানের স্থান। মধুকুদনের 
মালিকানায় হিন্দু-পেট্রি়টের শেষ সংখ্যা (৩য় খণ্ড, ২২ সংখা।) ৬০নং কসাই 
টোল থেকে ১৮৫হগ্ীষ্টাব্বের ৩১ মে প্রকাশিত হয় । নৃতন বাবস্থায্ পেট্রিয়টের 
প্রথম সংখ্যা ( ওয় খণ্ড, ২৩ সংখা। ) ভবানীপুরের সতাজান সঞ্চারিণী প্রেসে 
মুক্দিত হয়ে ৭জুন (১৮৫৫) বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়। এতে মুদ্রাকর ও 
প্রকাশক হিসেবে ষথাক্রমে উমেশচন্দ্র মিত্র ও শামাচরণ সরকারের নাম ছিল। 
সম্ভবতঃ হিন্দু-পেদ্রি়ট, ও প্রেসের স্বত্ব ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে হুরিশ্তন্দ্র প্রেসটি 
ভবানাপুবে স্থানান্তরিত করতে পারেন নি, তার নিজের বাড়ি বেশ ছোট ছিল 
সেখানে প্রেস স্থাপন সম্ভব ছিল না । সতাজ্ঞান সঞ্চাবিণী সভার তিনি অন্যতম 
কর্মকর্তা ছিলেন, সেই জন্যই সাময়িকভাবে এ প্রেস থেকেই কাগজটি তিণি 
মুদ্রণের বাবস্থ। করেন। 

কিছুপিন পরে তিনি তার নিজের বাড়ির কাছাকাছি একটি বাড়ি শলজ' 
নিয়ে সেখানে “হিন্দু-পেট্রিয়ট্‌? প্রেস স্থাপন করেন। এই বাড়িটি সদর দেওয়ানী 
আদালতের দক্ষিণ দিকে কালীঘাটের দিকে যাওয়ার বান্তার উপর অবস্থিত 
ছিল। শস্ত্নাথ পণ্ডিতের বাসভবনও এই বাড়ির নিকটে অবস্থিত ছিল। 

১৮৫৫ খ্রষ্টান্বের ৫ই জুলাই হিন্দু-পেত্রিয়ট, ভবানীপুরস্থ তার শিজন্ব প্রেস 
থেকে প্রকাশিত হয় । এই সংখা। থেকে মুদ্রাকর হিসাবে শ্যামাচরণ সরকার ও 
প্রকাশক হিসেবে রামলাল চট্রোপাধায়ের নাম পাওয়া খায় । ঝল। বাহুল্য 
প্রেসের লাইসেন্স হারাণচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের শামেই ছিল। ততৎকালে কোন 
সংবাদপত্রেই সম্পাদকের নাম ঘোষণার প্রথ| ছিল না। 

স্বন্বাধিকার পরিবর্তনের পর হিন্দু-পেত্রিয়টের প্রথম সংখা। ( ৩ খণ্ড ২৩ 
সংখা।) ভবানাপুর থেকে সবপ্রথম ১৮৫৫ ্রীষ্টাব্দের ৭জুন বৃহস্পতিবার প্রকাশিত 
হয় একথা বল। হয়েছে । এই সংখ্যায় একটি বিজ্ঞপ্তিতে পাঠকদেব জানিয়ে 
দেওয়া হয় ষে হারাণচন্দত্র মুখোপ্যাধায় এখন থেকে এই পত্রের ল গাধিকাবা 
এবং এখন থেকে পত্তিকাধ বিষয় সংক্রান্ত সব কিছু চিঠি পত্র তার কাছে 
প্রেরিতবা । 

হিন্দু-পেট্রিয্টের স্বত্ব হস্তাস্তরিত হওয়ার পর হিন্দু-পেট্রিয়টে প্রকাশিত একটি 
বিধ্ঠিতে মবুস্থদণ ব্রায়ের প্রতি গভাণ কৃতজ্ঞত। প্রকাশ কর। হয়। “11১6 
170515১0 204 25509091011 ০01 1320999 1901)05090081) 1২০ 9? 
09810000925 21010110017. 1১191088651 01 01১6 111100090 7911106 1২০৬৪. 
7৪১০1 525 01809661760 010 (116 156 11790. 10 920০9০0 1718181) €০1)41006/. 
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/858001568010) ৪৪ 031 158061068 215 8115809 2981৩, 208৬৩ 90৬6৫ 006 
€30562007-56706121 10 €5105 1000 901031961801010 271201789 0061 
0526518 ০00:0৩০0150 910 (5৩ 10770801010 91 036 106 ০09000119 00৩ 
21011519110 060969 9101) 0৩18 ৫0028 250 ০0 911051106 78210168 
99081067178 03510551৬৩5 11161 €০ ৮৩ 1010150 0% 20 0:00০96৫ 
1991, 00 8102681 210 ০2: 10 10615010109 88619 00 9120৮ 15890129 
2591)9 076 15200206116 01 50019 19৬. [715 101089017 16551৩৫ 
086৪০ 20861618 001 106 0০001)011 19611 ...***08০ ০1116 ৫০6০% 11) &, 
16519196015 90109170660 11155 (0০ 0106 19101) 15 100%7 €0 51৬5 189 
€0 086 7060016 117 11701915109 (0041 95091091010 01 0০01)0191 21500018%. 
ব০ 80001) ০01 10091 1000%16056 511)8018 17285 ০০ 0099589969৫ ০১ 
100110081 22)610613 01 05 ০0011 081) 561৬০ 10 05০ 018০6 01 
00656 1121) 18101) 106 01590391009 01 ৪ 0001181 259210001/ 21010 
০0810 11010 00007 2 9001096. 0175 ৮2106 1889) 0০০৬০, 0৩ 021058119 
176 05 07০ 5770081610195 01 0081)56]1 2 05 721. 10175 01800106 
01 2110/106 50018 60005101005 69 ০6 10906 7162115 11. 28091 ০01 
06 601006100165 06 01620 1311017. 1951106 &, 109081 19215190016 
০1 611 0. 2190. ৮০ 0210 00180915০01 10 1£80101081 0016001, (০ 
10 28001001019 0% 65 15215196016 ০91 [10019১,---115 06৬ 15819198015 
০০০7011, 13-057089 25, 18১4, 

কিছুদিন পর হরিশ্চন্দ্র হিম্দু পেট্রিয়টে (জুন ২৯১ ১৮৫৪ ) লেখেন ঘে প্রসন্ধ 
কুমার ঠাকুরকে কাউন্সিলের সচিব (01611. 8351568170) নিযুক্ত করা উচিত, 
কারণ ইনি সদশ্যদের নিকট প্রস্তাবিত বিষয়গুলি ভারতীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে ব্যাথা 
করতে পক্ষম | হিম্দু-পেট্রিয়টের পরামর্শ অনুযায়ী ১৮৫৪ খ্রীন্টাব্েই প্রসন্নকুমার 
প্রস্তাবিত পদে নিযুক্ত হন। “91611 23515%20$ এই বাকা ছুটির ০6171. 
শবটি “করণিক' এব সমাথক ছিল না, ব্যবস্থাপক সভ। প্রসঙ্গে এটি একটি পারি- 
ভাষিক শব । প্রস্তাবিত আইনের “মুসাবিদা' এই পদাধিকারীর দায়িত্ব ছিল । 
প্রসন্নকুমার পরবর্তী কালে ভারতীয় বাবস্থাপক সভার সভাও মনোনীত 
হয়েছিলেন । 

সরকারি পুলিশ বাহিনী কর্তৃক জনসাধারণের উৎপীড়নের কাহিনী হিন্দু 
পেদ্রিয়টে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পেত। ১৮৫৫ ্রীস্টাবের ২৫জুন হিন্দু-পেটি টে 
প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হরিশন্দ্র মন্তব্য করেন যে শিশুদের বাদ 
দিয়ে ঘে কোনও বর্ঃপ্রাপ্ত মান্থষেরই সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার, ইদ্ধত্য, 
জুলুম ও নির্যাতনের লঙ্গে প্রতাক্ষ পরিচয় আছে । ম্যাজিষ্ট্রেট. শ্রেণীর সরকারি 
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কর্মচারী থেকে নিয়তম পদের পুলিশ চৌকিদার পর্বস্ত এই দোষে দোষী । 
এদেশে পুলিশের অত্যাচার কাহিনী এত ব্যাপক যে তা' কারও চোখ এড়িয়ে 
যেতে পারে ন1।- 

[7185 00001555800 01 036 £০1106 85 50 8101/51891 0326 (০ 0৩ 
12001281700 0110 651505100০6 2106818 0০ 85 ৪ 5120116 11019955101116 ] 

বর্তমানে অবস্থা এমনই দলীড়িয়েছে যে আমাদের আশঙ্কা এই যে অপরাধ 
নিরোধ বাবস্থার দিকে জোর ন৷ দিয়ে শুধু অপরাধী ধরার বাবস্থায় কোনও কাজ 
হবে না। 

[1106 01530101996 01 011789 ৬/০ (691 ০210 110 06 50001620015 
101910৩৫ 509 10908 8৪ 616 0:5008061008 89161 00700110089 ০ 
2665180806 09016 (0 (135 066০1০10০01 011100৩ 2061 1. 15 00101010160 
0720 00 00০ 016৮6180101) ০11. ] 

এই বক্তব্যের জের টেনে পরে লেখ হয় যে যাদেব উপর আমাদের প্রাণ ও 
ধন সম্পত্তি রক্ষার ভার নাস্ত তাদের এমন হতে হবে যেন তাদের উপর আমরা 
ভরস| ও বিশ্বাস রাখতে পারি, এদের প্রকৃতি যেন এমন না হয় ধাতে মানুষ 
তাদের অতাচারী মনে করে তাদের এড়িয়ে চলে । ...কোনও দেশেই সাধারণ 
ভাবে পুলিশের মধ্যে নৈতিকতার মান উঁচু নয় তথাপি আমরা একথা বলতে বাধা 
যে বঙ্গদেশে পুলিশের নীতিবোঁধ সব থেকে কম। 

প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগে ধীরে ধীরে কিছু উন্'ত এসেছে, ক্রটি বিচাতির 
সংশোধন হয়েছে কিন্তু সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ্টি (পুলিশ ) ক্লাইভ ও 
হেস্টিংসের আমলে যেমন অকর্মণা ছিল এখনও তাই বয়ে গিয়েছে । 

[ %7086 09105 01 000781809 10 006 70110505৬19 00800 18 
66105121015 10১ ট06 15 81891, চা6 816 [07060 (0 ৪০1000৮/15089 1 
15 05 10595, ৬1119 6৬০7 06021686170 01 085 9201111019091101) 
1995 0561 01098165551$615 17070৩08100 115 20969 ৮৩০৫৫ ০৫, 
11515 10950 1000010170 018001) ০0100115065 10 21000996006 58106 8085 
01106060150009 11790 1 25 11) 0105 ৫855 01 0০156 215 1199611089৮] 
প011016 0৬ 106 01106 1) 96188]. (1.7. 00285 6. 1955 ) 

হিন্দু পেটি যু পত্রকাক্স হবিশ্চন্দ্র প্রথম থেকেই সমাজের নিয়তম শ্রেণীর 
মানুষের অধিকার বক্ষার জন্য সংগ্রাম শুরু করেন । তিনি লেখেন যে. সব সমাজে 
তুটি শ্রেণী আছে--অত্যাচারিত ও অত্যাচারী । শিক্ষিত মান্গষের উচিত 
অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতকে রক্ষা কর। (2, 20, 5. 1855.) 3.4, 
1856) ১৮৫৪ খ্রীন্টাব্দের ১৩ জুলাই “8781151) 907116 200 55188166 
[01091702888 নামীয় একটি প্রবন্ধে ইংলগ্ডে শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ কি ভাবে 
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শিল্পপতিদের দ্বার৷ শোফিত হয় তার স্বরূপ উদ্‌্যাটিত করে তাদের প্রি স্যাগ্ববানি 
মাক্থষের সহামুতূতির প্রয়োজন আছে এই মন্তব্য প্রকাশ কমেন। এই লদষ়্ 
বাংলার কষকদের মধ্যে বিচ্ছিন্ধ ভাবে এখানে সেখানে ধর্মঘট বা চাঘ বন্ধ 
আন্দোলনের ঘটন। ঘটেছিল। ইংলগ্ডে এবং ভারতে “দ্ট্রাইক' ও ধির্মঘট' কে 
একই ধরণের বিক্ষোভ রূপে চিহ্নিত করে হবিশচন্দ্র এই মন্তব্য প্রকাশ কবেন 
যে এই সানা।জক বিপর্যয় রোধে উচ্চ শ্রেণীর মানুষদের উদ্দাীপ হয়ে থাকলে 
চলবে পা» তাদের এই অনাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে আস। উচিত । পরবর্তী কালে 
নাল বিদ্রোহ চলার সমক্ন হরিশচন্দ্র একটি গ্রবন্ধে লেখেন ষে ০15 [০10১ 
০৪040 ; 1113, ৯০০৩)? গ্রন্থে আমেরিকায় নিগ্রো। দাস ব্যবপায়ীদের যে 
শিষ্ঠ্রতার 'চত্র অস্কিত হয়েছে, সেটা জ্ঞানীগ্রণী উচ্চশ্রেণীর মানুষকে দাস ব্যবসায় 
উচ্ছেদে অন্ধুপ্রাণিত করেছিল, ঠিক এমনি ভাবে বাঙলার উচ্চশ্রেণীর মাহ্ষদের 
নীলকর অত্যাচার দমনে এ।গয়ে আসা উচিত (87,725 2. 1860 )। 
হারশ্চন্দ্র ভারত গভর্ণমেণ্টের আমদানি বপ্তানি নীতিরও তীব্র সমালোচন। করে 
ছিলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি এই মন্তবা করেন যে ভারতবাশীর জীবন ধারনের 
জন্য আত প্রয়োজণায় চাল, চিনি, তৈলবাজ প্রভাতি কষিজাত পণা বিলেতে 
রপ্তানি করে নদ প্রভৃতি বিলাস দ্রব্য এদেশে আমদানি করা হয়। অল্পবিত 
জনসাধারণ তাদের উৎপন্ন বস্ত ভোগ করতে পায় না। আমদানি করার জন্য যে 
সববস্ত আসে তার মুনাক। থেকে মুষ্টিমেয় বাক্তির ধনন্ফীতি হয়, সাধারণ 
মানুষের ব। দেশের কোনও উপকার হয় ন| (17.৮.-17.5.58 ) 

হব্িশচন্ত্র দেশের সামাঁজক সমশ্তাগুলিকেও উপেক্ষা করেন নি। বিধব। 
বিবাহ প্রচলন, বছুবিবাহ নিরোধ নিয়ে তিনি পেটি টে বন্ছ প্রবন্ধ প্রকাশ 
করেন। ১৮৫৫ খ্রীপ্টাঝে জানুয়ারি মাসে প'গুত ঈশ্বরচন্জ বিদ্যাসাগর মহাশয় 
হিন্দ, বিধবার পুনবিবাহের বৈধতা প্রমাণ করে একটি পুস্তক প্রচার করেন। 
পরবতী জুলাই মাসে আর একটি অন্কুরূপ পুস্তক প্রচারিত হয় ।+ 

হরিশ্চন্দ্র এই পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হিন্দু-পেদ্রিয়টে একটি দীর্ঘ 
প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন বিষ্তানাগরের উদ্দেস্ত শুধু হিন্দু বিধবার 
পূনবির্বাহের অধিকার দানই নয়, তিনি চেয়েছেন এর পথে যে সব বাধ আছে 
তারও উচ্ছেদ সাধন (11. 17. 6. 1956) ইততিপূর্বেই ছুই সহত্ম গণ্যমান্ত 
বাক্তির স্বাক্ষরিত একটি.আবেদনের ভিভিতে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের পক্ষ 
থেকে একটি বিল প্রণীত হয়ে সেটি কাউন্দিলে উত্থাপিত কর! হয় । 'গই আবে- 
দ্নে ধারা স্বাক্ষর করেন তাদের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র ও ছিলেন বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের 


« এই পুস্তকটিৰ একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সঙ্ভখতঃ হরিশ্চত্ এই পুণ্তকটি- 
বিগ্ঞাসাগরের অনুরোধে অগ্মবাঞ্ধ করেন। 


৪৮ 


“মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রস্তাব পুস্তকাকারে প্রকাশের সক্ষে সঙ্গে হরিশ্চ্ 
এবিষয়ে জনমত গঠনের সহায়ত! করেন। সরকারকে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন 
মূলক বিল উত্খাপনের জন্যেও তিনি লেখনী ধারণ করেন । 
১৮৫৬ শ্রীষ্টাবের জানুয়ারি মাসে প্রস্তাবিত বিলটি জন সাধারণের অবগতির 

'জন্তে ক্যালকাটা গেজেট'-এ মুদ্রিত হয়। হরিশ্চন্্র হিন্দু-পেন্রিয়টে লিখেছিলেন থে 
ছিন্দু বিবাহ প্রথার সঙ্গে হিন্দু ধর্মকে জড়িয়ে ফেলা ন্যায় ও নীতি সম্মত নয়। 

হিন্দ আইন হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজে একই 
প্রকার প্রথা থাকত। বস্তত তাদেখা যায় না। হিন্দুদ্দের মধ্যেই এক এক 
অঞ্চলে এক ভিন্ন ধরণের সমাজ-ব্যবস্থা বা সামাজিক প্রথা বঙমান । বিবাছ 
একটি সামাজিক প্রথা! (01৮11 1:2%), সুতরাং সামাজিক প্রথণ প্রবর্তন ধর্ম 
বিরোধী এই যুক্তি যার] দেখাচ্ছেন তারা ভ্রান্ত-_[*]15 0111 1 8০ 71০- 
79560 [০ 17)9106 27) 21061961012 10 0186 ০111 19%/ 01 0116 ০০120/, ৪0 
91010 0911 2৮০৬ 08017006106, 15501705 105 00501610901000 010 0175 
10000900650 11810 091 5%৩19 5০০6100 01 016 10601015109 1085 075 187 
5০ 1)0901060 85১ ৮/101190 10000108 0901615১789 00810 01511 
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[77 (31. 11. 1856).] এই বিলের মর্ম প্রচারিত হওয়ার পর প্রস্তাবিত; 
সংগ্কারেব বিরুদ্ধে বু ব্যক্তির স্বাক্ষর সমন্বিত একটি আবেদন গভর্ণমেণ্টের নিকট 
প্রেরিত হয়। এতে বল৷ হয় যে প্রস্তাবটি হিন্দু আইনের পরিপন্থী, পার্লামেন্ট 
কর্তৃক বিধিবন্ধ ভাবত শাসন আইন অনুযায়ী এই আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা ভারত 
সরকারের নেই এখং এই আইন অগ্রহনীয়। হরশ্ন্দ্র প্রতিপক্ষের এই যুক্তিই 
খণ্ডন কবে গভর্ণমেণ্টের উপর এই বলে দোষারোপ করেন যে বিলটি এতদূর 
এগিয়ে আনার পর নৃতন ভাবে জনমত সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে। জনমতের 
উপর নির্ভর] দেখাতে গেলে আগেই জনমত সংগ্রহ উচিত ছিল। প্রতিবাদদিগণ 

কয়েক সহল্র ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত ঘে আবেদন পেশ করেন তার উল্লেখ করে 

হরিশ্চন্জ্র এই মন্তব্য প্রকাশ করেন ঘে, ছুজন জমিদার যতলোকের স্বাক্ষর সংগ্রহ 

করেছেন বিধবা! বিবাহ যাব? প্রবর্তনে ইচ্ছুক তারা সহন্ম গুণ অধিক বিধবা 

বিবাহ সমর্থকের স্বাক্ষর ইপস্থিত করতে সক্ষম । দেশে এমন একটি পরিবারও 

মিলবে না যে পরিবারে অকাল টবধব্য সংসারের সকল স্থখ শাস্তি হরণ করে 

নেয়নি [ **.01)615 215 চিগ 90111155 0£ 209 3191001716 11) 0176 1870 
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যাই হোক শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ গ্রষ্টাবের ১৩ ভুলাই বিধবা বিবাহ বৈধ এই 
হর্রিশ--৪ ৪১ 


মরে একটি: আইন গৃহীত হয়। এটি ১০৫৬ গ্রষ্টাবের পঞ্চদশ ধারা নাসেড 
পরিচিত। এই আইনে বিধবার গর্ভঙাত পু্জ তার জন্মদাতা পিতার সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী হতে পারবে এই শিল্পম বিধিবঞ্ধ হয়। ১২৬৩ বর্জানের ২৩. 
অগ্রন্থায়ণ ( ৭ই ডিনেম্বর ১৮৫৬ ) বিদ্যানাগর সুহৎ রাজ বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের গৃহে 
প্রথম বিধব। বিবাহ অনুষ্ঠিত হয । পাত্র শ্রীণচন্দ্র বিষ্ভারত্ব, পাদ্রী শ্রমতী 
কালীমতা দেবী বর্ধমানের পলাশভাঙা গ্রামের ব্রষ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্ত।। 
স্বিতীয় বিধব। বিবাহটিও ৮ই ডিণ্ম্বের কলকাতাগ্ন অনুষ্ঠিত হয়। পাত্রের নাম, 
মধুভ্দন ঘোষ ( কুলীন কায়স্থ ) পাত্রী ঠনঠনিয়া শিবাসী ঈস্বরচন্্র মিত্রের বগা 
থাকমপি। এই ছুইটি বিবাছের সংবাদ ঘোষণা করে হুরিশ্চন্দ্র মন্তব্য কর 
ছিলেন যে বিরুদ্ধ পক্ষীয়্ লোকদের মনে এই আশা ছিল ঘে বিধবা বিবাহ আইন 
“পাশ' হলেও সমাঞ্জ এই আইনকে প্রশ্রয় দেবে না, কোনও বিধবাকেই কেউ বিয়ে 
করতে চাইবে ন1, কিন্তু এদে এই আশায় ছাই পড়েছে । তিনি আরও লেখেন 
থে দেশবাসীর এই প্রথাকে মেনে নেওয়া উচিত। ভণ্ড সমাজপতিগণ হিন্দু 
ধমের সর্বনাশ হয়ে গেল এই আর্তনাদ না তুলে সমাজের নৈতিক উন্মতির জন্য 
এই প্রথার সমর্থনে এগিয়ে আহ্মন। [ *[15172105 00৬ 001 015 ০০৪01, % 
£9 95856 ৮/916118 09110160. 0808019 (0 17801) 015 ০৮০1-চ11009)51:) 
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বিধবা বিধাহ ব্ষিয্নক দুইটি পুস্তিকাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্গদেশে কৌলিন্য 
প্রথার কল্যাণে বছ বিবাহ যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত তা দেখিয়ে দেন। ভিন 
প্রমাণ করেন যে এই কৌন প্রথার জন্য এক বৃদ্ধ কুলীন বহু অপ্রাপ্ত বয়কষ।র 
পাশিগ্রছণ করে থাকেন এবং তীর দেহাস্তরের সঙ্গে অসংখ্য শিশু ও বালিকা 
শ্রীকে বৈধব্য বরণ করতে হদ্। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনের চক্ষে 
বিস্ভাসাগর বন্ধ বিবাহ রহিতকরণের জন্যেও আন্দোলন শুরু করেন। এই বিষয়ে 
তার রচিত দুটি পুম্তক যথক্রেমে ১৮৭১ মার্চ ও ১৮০২ খ্রীষ্টাৰে প্রকাশিত 
হয়েছিল। বহু বিবাহ রহিতকরণ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হুরিশ্চন্দ্রও 
যোগদান করেন। হরিশ্ন্দ্র নিজে বহুশত্বীক দাত্িত্বজ্ঞানহীন পিতার সন্তান 
ছিলেন। তার ছন্ন মাস বয়সের সময় তীর পিতাএ মৃত্যু হয়ে'ছিল। তীর: 
অভাগিনী মাতার অদৃষ্টে কখনও পতিগৃহ বাসের সৌভাগ্য হয়নি। তার 
মাতামহীর পিতার গৃহে তার জন্ম হয়েছিল, মাতামহঠও কুলীন পত্বী ছিলেন । 
এই সব কারণেগড ছব্রিশ্চন্্র হিন্দু পেট্রিমটে নিজে এই প্রথার বিরুদ্ধে বহু প্রব্দ্ধ- 
লেখেন। বছ বিবাহ রছিতকরণৈতু সপক্ষে ও ফৌপিন] প্রথার দোষ এই বিষয়টি 
নিতে তদানীস্তমন কালের বিশিষ্ট আইনজজ স্যামা্চরণ সনকাছের ( ১৮১৪-১৮৪২ ). 


একাধিক প্রথতও হবিশ্চ্র হি্ু-পেহিরটে প্রকাশ কবেন। এই লব আঁন্দোলনৈর 
ফলত্বরপ ১৫৬ এ্রীজন্মে বছ বিবাহ রহিতকরণের জন্ত একটি আইন প্রণয়নের 
অনুখোখ-জানিক্জে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্বাক্ষরসহ একাধিক আবেদনপত্র গঙর্ণমেন্টের 
নিকট প্রেছ্ধিত হথ্থেছিল। এই আবেদন প্রাপ্তির কিছুকাল পরেই সিপাহী বিদ্বোন্ 
সভ্ঘটিত হয্সেছিল। সিপাহী বিজ্ঞোছের ব্যাপাবে বিব্রত গভর্ণষেন্ট এই আবেদন 
অন্সারে আইন প্রণৎণে কোনও উদ্যোগ নিতে পারেননি । গিপার্থী 
বিজ্রোহছের কারণে জনসাধারণের কল্যাণমূলক স্কল কাজকর্ম স্থগিত যাখাঁ 
হত়েছিল। ১৮৫" প্রী্ঠাবের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করতে গিয়ে হরিশ্ন্ত্র লেখেন 
থে ধখন বু বিবাহ রহিতকরণ আইন বিধিবন্ধ হতে যাচ্ছে ঠিক তখনই সিপাহী 
বিদ্রোহের ঘটন। আমাদের ব্যবস্থাশকর্ধের মনে নিক্ষিঃতা এনে দিল। 
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১৮২5 খ্রীাব্ধে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহা&এর পত্বী লেডি 
আমহাষ্টেপ পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে নাগীশিক্ষা বিস্তারের সত্রপাত হয়। ১৮২৬ 
ত্রী্টাবে রাজ। বৈদ্তনাথ বায় একটি বালিক! বিষ্তালয় স্থাপন কল্পে বিশ সহত্র মুক্তা 
দান কদেন। মিশনারী পরিচালিত এই বিষ্ঞালগে ছাত্রাসংখ্য। কম ছিল না, 
তবে এই মব ছাতীরা প্রায় ছিল দারন্র দেশীয় খ্রীষ্টান ও নিষ্নবর্ণের [হন্দুকন্য।। 
মিশনারী পরিচালিত বালিকা বিষ্ালয় এদেশে শ্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উপধোগী 
হতে পারে ন। এই সত্াটি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন ভাবত সরকারের ত্দানীগ্ছন 
আইন সচিব ও সরকান্ী শিক্ষা! পরিষদের সভাপতি তারতবন্ধু জন ডিহওয়াটার 
বেখুন (310. ৪. [001010/8167 ০305) । পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর, 
রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙালি প্রধানদের 
সহষো গিতায় উত্ত৫ কলকাতায় :৮৪৯ গ্ষ্টাব্ধের মে মাসে একটি হিন্দু বালিকা 
বিগ্কালর স্থাপিত হয়। বিস্তাপাগর এই বালিকা বিদ]ালয়ের অবৈতনিক 
সম্পাদকের দাস্রিত্ব গ্রহণ করেন। দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের অরকান্ছি 
পরিশক রুপে ঈদ্বরচন্্র হছগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীর! জেলায় অল্পদিনের 
যধ্যেই ৪০টি .বিদযালর' দ্থাপন করেছিলেন । ১৮৫১ হ্ীষাবে মাতা! বেখুন 
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পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তার সম্পতি তিনি এদেশে স্ত্ীশিক্ষ! বিস্তার 
কল্পে দান করে গিয়েছিলেন। তীর ম্বতার পর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের নাষ 
পরিবর্তন করে “বেথুন স্কুল” রাখা হয়। স্ত্শিক্ষ। বিস্তারের প্রধম যুগে রক্ষণশীল 
সমাজের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধিত! করা হরেছিপ। হুরিশ্চন্্র হন্দু-পেটট্িঘট, 
সম্পাদকরূপে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীর়তা বিষয়ে বছু সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
একটি প্রবন্ধে তিনি পেখেন যে শিক্ষত হিন্দু ভদ্রলোক মাত্রই তার পরিবারের 
মেঘের! যে শিক্ষিত নন সে বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকেন, কিন্ত মেয়েদের 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে তারা কোনও সক্রিয় সহ।গিত। করেন না। এক 
সময়ে সরকারি স্তরে বয়স্ক! মহিলাদের বাড়িভে শিক্ষিক। পাঠিয়ে শদের শিক্ষেতা 
করার একটা পরিকল্পন1 করা হয়। হরিশ্ন্দ্র লেখেন ঘে এই চেষ্টা ব্যর্থ হবে, 
কোনও হিন্দু গৃহে শ্রী্টান শিক্ষিকা পাঠিয়ে গৃহিনীদের শিক্ষদান সম্ভব নয়, 
ধিশেষ করে শিক্ষিকাকে যখন বেতন দিতে হবে । এই প্রস্গে হরিশন্দ্র মন্তব্য 
করেন যে এই সব অসম্ভব পরিকল্পন। ছেড়ে দিয়ে অপ্রাপ্চ বয়স্ক বাপিকাদের ব্যাপক 


শিক্ষার্দানের ব্যবস্থাই বাস্তবোচিত। [ “*105058৫ 91 1951705 172051) ৬2]0- 
2016 11116 11) 1019 ৫150115910709 0110 2115 9010179.703, 0১০ 0116 15301 
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১৮৫৪ া্টাবের ১৫. জুন ছরিশ্ন্্র পতিতা! সমস্কা নিয়ে আলোচনা করেন। 
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এই প্রবন্ধ খেকে জান! যায় যে একমাত্র কলকাতা শহকেই তৎবালে প্রায় ১৩,*** 
জন পতিতার বাস ছিল। যে সামাজিক ব্যবস্থা! পতিতার সংখা বুদ্ধি করতে 
»হায়ত। করে ই সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের দিকে হহিশন্দ্র শিক্ষিত 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। 

শিক্ষা সন্বদ্ধে হরিশ্চন্দ্রের নিজন্ব চিন্তা ছিল। কলিকাত৷ বিশ্ববিস্ঞালয় প্রতিষ্ঠার 
বারই সরকারের শ্ক্ষি জঙ্থস্কীয় দায়িত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে এটা তিনি 
মনে করতেন না। তিনি পিখতেন যে স্কুল, কলেজ কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, কিন্তু তার সফল জনসাধারণের কাছে খুব কমই পৌছেছে। দেশে 
কি ঘটেছে বা কি ঘটতে যাচ্ছে, দ্বেশের মানুষকে সে সম্বন্ধে অজই রেখে দেওয়া 
হয়। উচ্চ শ্রেণীর মাহুষের] যে শিক্ষা পেয়ে থাকে তা তাদের চটকে উন্নত 
করে না, নিজের স্বার্থাসদ্ধির জন্ত এরা যে কোনও অনৈতিক কাজ করতে পারে, 
যার ফল অজ্ঞ নিওক্ষর মানুষ অশেষ কষ্টের শিকার হয়। গভর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতি 
একট! বাঁজনৈতিক উদ্দেশ্ত প্রণোদিত । এই উদ্দেশ্ঠ হচ্ছে জনমত যাতে জাগ্রত 
না! হতে পার। দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকারি কর্মকার্দের আধিপত্য ও 


অত্যাচার অব্যাহত রাখা সরকারি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য [.+11:6 791:700112169 
09125150 17) 10166101111 1116 16071096101] 01 2, 11201091191 00110101) 01 
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সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারে হুরিশ্চন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি মনে করতেন 
যে ভারতের সব ভাষাগুলির জননী সংস্কৃত ভাষার চর্চা! উপেক্ষিত হচ্ছে। একটি 
মাত্র সংস্কৃত কলেজেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। তিনি মনে করতেন যে বড় বড় 
সংস্কৃত পণ্ডিতের সংখ্যা লোপ পাচ্ছেঃ এর! পাগ্ডিত্যের জন্য এক কালে সমাছে 
শ্রচ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এদের স্থান অধিকার করেছে দর্কট পণ্ডিতের 
দল। এদের যেমন সংস্কৃত জ্ঞান তেমনি ইংরাজীর জ্ঞান। কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনি লেখেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা 
লংস্কৃতকে ঘেন “ডিগ্রী” লাভের জন্ত অবশ্য পাঠ্য করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে 
একটি সংস্কৃত অধ্যাপক পদ স্থির জন্তও তিনি হিন্দু-পেত্রিয়টে প্রবন্ধ লেখেন। 
মাতৃতাষার পঠন পাঠনের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত এটাও হরিশ্চন্দ্রের 
অভিমত ছিল। তীর মত্তবা এই ছিল যে, আমলাতন্ত্র মাতৃভ।ষায় শিক্ষাদানের 
যেনীতি অনুসরণ করে তা? নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজন অন্থসারে! এর বেশি 
এতার] অগ্রসর হতে চায়না । [ ঘ200081 2080০90100- 17 19.3.1857 ]. 

হুরিশ্চ্ত্ স্বপ্ন দেখতেন যে ভারতবর্ষ একদিন পৃথিবীর মধ্যে স্বশেষ্ঠ রাষ্ট্র 
হয়ে উঠবে, তার সত্যতা হবে অতুলনীয় | পৃথিবীর উত্তম পর্বত তার 
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উত্তরে, বাঁকী তিন দিকে সযুভ্র। নিয়তি. একটা বিরাট রাষ্ট্ররপে তার পতন 
জবর অপেক্ষা করছে।--..”“কতকগুলি দুষ্ট র্লান্থব এতে বাঁধ! দিচ্ছে চট "রে ঞন 
আসবেই | [515 19 10101810019 ছা11] 005 099 25 1055 ৭ 9 
7০৬০: 8200 2 01৬11128002 5001) 23 00892 199765০1806 9714 পাঠ 
11561 ১০৫ 09 50100955. 

%3007050 00 116 00101) 09 076 25001068125 1121159৮০00 0১০ 
8০৮০, ০0 ৪11 ০61615 05/ ৮/9৩, 20 59006 019965 85 1118. ৪5 7০ 
10090100210. 10616) [10019 21005985 (০ ৮৩ 06501050 ৮ 1019৬182302 
(9 66 95691 01810 1601101100৫ 0105 87620 06001, 106 ৬1০40900695 
0 7091) 1389 (0 01115 0995 019978160 8891050 075 (01617)506 01 (96 
11) 0৪ 161743 0015 0661160 11)9 ৫89,” ] 

নানা ভাষা ও বহু প্রদেশে বিভক্ত ভারততূমির উপর যে নূতন ভাংতরাষ্ট 
সগৌরবে একদি* প্রতিষ্ঠিত হবে দেখানে বিভিক্ন অঞ্চলবাশী ভাবতীমদের 
পরস্পরের মধো ভাব বিনিয়ের জন একটি ভাষার প্রয়োজন বে । এই চিন্তায় 
উদ্,দ্ধ হয়ে স্বদেশ প্রেমিক ও জনসেবকর্দের কাছে হবরিশ্চন্ত্র এই 'অন্গরোধ ছানান 
ঘে প্রতিটি ভারতীরের জন্য যে একটি সাধারণ ভাষ৷ প্রয়োজন সেট। তর! গড়ে 
তুলুন। | 41106 ৮/০110 ০1 08010) ৪0৫ [011121)110701045 56285580210 
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হরিশ্ন্ত্র মাতৃভাষা বাংলার প্রতিও বিশেষ অস্রক ছিলেন। হিন্দু- 
পেট্রি্টের সম্পাদকীয় স্তপ্থে প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি থেকে 
প্রমাণিত হয় যে বাংলা ভাষায় তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভার হিব-পেরিক্ট 
সম্পাদনার সময়সীমাকালে যে সব বাংল! বই প্রকাশিত হত তার অমালোচনা 
হিন্দু-পেট্রিরটে গ্ুকাশি: হত। মনে ছয় কৰি মাইকেল মধুস্দধন জত্ডের সঙ্গে 
হরিশের গভীর বন্ধুত্বের অনাতম উৎস ছিল মধুস্থদনের কবি-প্রতিতা ৷ হকিশ্চ্ 
বাংল। সংবাদপত্র মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন। প্রতিষ্ঠিত ফোন হ্াংলা 
সামস্সিকপত্রের মানের অবনভি দেখলে তিনি মনে ছুঃখ পেতেন । তিনি মনে 
করতেন যে দেশীয় ব্যক্তি পরিচালিত বিশেষ ভাবে দেশীতাবায় প্রচলিত অংবাধ 
প্রগুলির সংখ্যা! ও প্রচার বৃদ্ধি না পেলে জ্ছাযাদের উদ্ধত শান বাবস্থা 
ছ্াবিগুলি জোরদার হতে পারবে না। [20015550905 ভাতে59 উ সি 
150 000010৩1800. 10 17161118005, 11005 ৮1111 8281 ৪ ছি (০ 
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হরিশ্চঙ্ের চিন্তায় ভারতবর্ষ বিশ্বেধ অন্তান্ত দেশ থেকে একটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড 
-আার্র ছিল না। দেশের সমস্যা গুলিকে তিনি আন্তর্জাপ্িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করে মন্তব্য প্রকাশ করতেন । হিন্দু-পেঁট্রয়ট প্রবর্তনের শুরু থেকেই তৎকালীন 
“আন্তর্জাতিক সমস্যাগুসির শাঁলোচনাও পেট্রিয়টে স্বান পেত। তৎকাপীন রুশ 
মঘ্াটের সাআাজা বিস্তার লিপ্স', পারসা ও চীন দেশের অবস্থা প্রড়তি তিনি 
ভারতীয় রাষ্ট্র বাবস্থার পবিপ্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
পাঠকদের সামনে তুলে ধরতেন। তাছাড়া অন্তান্ত নিদেশী ও দেশীয় সংবাদ 
চিন্-পেন্রিঘটে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হুত। ব্যবসা-বাণিজ্য বাজারদর ইত্যাদি 
ংবাদ ও থাকত। তখনকার কালে দেশীয় পরিচালিত সংবাদপত্ডে বিজ্ঞাপন খুব 
কমই প্রকাশিত হত। হরিশ্চন্ত্র হিন্দু-পেষ্রিয়টকে একটি আধুনিক সংবাদপত্র 
রূপে গড়ে তোলার পর দেশের দেশী বিদেশী বাবসায়ীরাও হিন্দু-পেস্্রিঃটে 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ শুরু করেছিল, প্রায় দেড় কলম বিজ্ঞাপন পাওয়া যেত। 
হরিশের প্রথর পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল, দেশের মানুষের অবস্থা কি এবং ভালা কি 
ভাবছে এট। একজন চিকিৎমক যেভাবে রোগীকে পরীক্ষা করেন সেইভাবে তিনি 
পরীক্ষা করে দেখতেন এবং নিজের প্রজ্ঞার সাহাযো সেই অবস্থার পর্যালোচনা 
করে এ বিষয়ে দেশবাসীর এবং শালক কর্তৃপক্ষের কর্তবা কি তার নির্দেশ দিতেন । 
হরিশের দুটি নিরপেক্ষ ছিল __হিন্দু-মুসলমান পার্শী শ্রীষ্টান নিধিশেষে ভারতের 
যে কোন অংশের মানুষের ঘে কোন সমপ্যা। বিশেষভাবে ঘষে কোন ক্ষমতাসম্পন্ন 
শ্রেণীর শোষণ ও অত্যাচ!রেব কাহিনী তিনি নির্ভীক ভাবে প্রকীশ করে যেঙেন। 
“হিন্দু-পেট্রিরট' পত্তিকা ধীরে ধীরে বিদেশী পরিচালিত রু্কাতার ইংলিশ ম্যান, 
বেল হরকরু, ফিনিক্স ও এম্পায়ার, শ্রীরামপুরের “ফ্রেণ্ড অফ. ইতিয়া' এবং 
চাক] থেকে প্রকাশিত 'ঢাক! নিউজ্' প্রভৃতির প্রতিত্বন্বী হয়ে উঠছিল। হিন্দু 
পেষ্্রিয়টের অভ্যুদয় এদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। পেষ্রী়টের নির্ভীকতাঁকে 
এরা একজন নেটিভের “উদ্ধত বলে বিবেচনা করত। প্রথম থেক্ছেই এরা 
.পের্টিয়টের শক্ত সাধনে তৎপর হয়েছিল। 
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হিন্দু পেদ্রিয়ট ও সাঁওতাল বিদ্রোহ 


উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে বাঙলা প্রেসিডেন্সির অস্ততুক্ত তৎকাল'ন 
ভাগলপুর জেলার “দামিন ই কো? থেকে বর্তমান বীরভূম জেলা পযস্ত সাঁওতাল 
আঘিবাপিদের বাস ছিল। এই অবণ্যচারী আদ্দিবাসিগণ কালক্রমে কৃষিজীবীতে 
পারণত হুয়, কেউ কেউ জমির মালিক হয়। ক্রমবর্ধমান সরকারি খাজনার 
চাপ, জমিদার, জোতদ্বার ও মহাজনদের শোষণের ফলে সাঁওতালদের নান। 
অন্থবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ১৮৫৫ গ্রীষ্টান্দের মধাভাগে কয়েকজন গোগী- 
পতির প্ররোচনায় দামিন কোই থেকে মাওতালেরা সঙ্ঘবদ্ধ ও সশস্ত্র হয়ে বছু 
দারোগ। ও মহাজনদের হত্যা করোছল। স্থানীয় ব্যক্তিদের ধন সম্পত্তি লু্ঠন 
করতে করতে বীরভূম মুশিদাবাদের দিকে তারা অগ্রসর হতে থাকে । সীওতাল 
দের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ছিল অত্যাচারী জোতদা4, মহ[জন ও দ্ারোগ। হত্যা । 
মছাজনের। সাঁওতালদের অসময়ে টাকা ধার দিয়ে শতকর। প্রায় ষাট টাক সদ 
নিত। সাঁওতালদের উপদ্রব শাস্ত করতে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী নিষুক্ত 
করতে হয়। সাঁওতালদের আক্রমণে বহু ব্রিটিশ সৈন্ত প্রাণ হারায়। অবশেষে 
সরকার পক্ষ থেকে সামগ্িক আইন জারী করা হয়। এই হাঙ্গামায় বিদ্রোহের 
নেতা দিধু ও কাকে ফাসি কাঠে ঝুলিয়ে মারা হয়েছিল। পনের থেকে পচিশ 
সহত্র সাওতাল বিদ্রোহী এই বিদ্রোহে নিহত হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের 
১৩ নতেম্বর থেকে ১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি পর্যস্ত উপন্রত অঞ্চলে সামঠ্কি 
আইন বলবৎ ছিল।* 

সাওতাল বিদ্রোহের সংবাদ কলকাতায় পৌছানোর পর ইউরোপীয় সংবাদ 
পত্রগুলি সরকারকে কঠোরতম বল প্রগোগ দ্বার এই সাঁওতালদের ধ্বংস করার 
গ্ন্ত উত্তেজিত করেছিল । এই সময়ে সাওতালেরা বহু দেশীয় মহাজন, জোতদদার 
ও জমিদারদের হত্যা করে গ্র/ম লু্ঠন করতে করতে মুশিদাবাদের দিকে অগ্রসর- 


* সাওতাল বিদ্রোহ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য £ 
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হচ্ছিল। ছরিশ্চজ্জ্র দবিজ্র সীওতালদের দেশবাসী বলেই ভাবতেন। দিও 
তখন শিক্ষিত বাঙালি সমাজের অনেকেই এই বিদ্রোহী সীওতালদের প্রতি একটি 
বিজাতীয় স্বণ! মনে মনে পোষণ করতেন, কারণ সাওতালদের আক্রমণের মৃল' 
লক্ষ্য ছিল বাঙালি হিন্দু জোতদার, জঙিদার ও মহাজন । এদেএ পৃষ্ঠপোষক 
হিসেবেই ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে এর। যুদ্ধে নেমেছিল। সওতাল বিদ্রোহের 
মূল কারণ যে অর্থ নৈতিক শেষণ এই সত্যটি হরিশ্চন্জ্র হুম্পষ্টভাবে হাদয়জম 
করতে পেরেছিলেন। ৩৮৫৫ শ্রীষ্টান্ধের ১৯ জুলাই হিন্দু-পেট্রিয়টে হরিশ্চন্দর 
লিখেছিলেন-+“ শান্তিপ্রিয় ও সৎ শ্বভাবযুক্ত এই সাওতাল জাতি যে এইভাবে. 
বিদ্রোহ করেছে তার যথেষ্ট কারণ আছে ।--- শোনা গিয়েছে যে এদের জোর: 
করে রেলপথ তৈরির কাজে খাটানে! হয়েছে, এদের ক্ষোভের আর একটা কাঁরণ' 
এদ্দের মেয়েদের সতীত্ব হানি। সাধ্যাতিবিস্ত খাজন। এদের কাছ থেকে বল 
পূর্বক আদায় কর] হয়েছে। এই ধরণের অভিযোগগুলি ঘষে স্থানীয় শাসকদের 
অজ্ঞ।ত ছিল তা নয়, কিন্তু তার এ ব্যাপারে উদ্দাসীন থেকেছে, এখন বিদ্রোহ 
জেগে উঠায় এদের হছুস এসেছে। -.-*'নদীয়া বিভাগের কমিশনারকে দিয়ে 
অঞ্থসন্ধানের ব্যবস্থা অনুমোদন খোগ্য আমরা! আশা করব ঘে কমিশনার 
মিঃ বিড ওয়েল য। দেখেছেন বা বিশ্বাস করেন তা যথার্থ ভাবে জানাবার মত সৎ 
সাহসের পরিচয় দেবেন । আমরা এই আশা করব যে যাদের প্রতিনিয়ত 
অত্যাচার ও অমার্জনীয় নিষ্্রতার আঘাতে একটি শান্তিপ্রিয় জাতিকে বিদ্রোহী 
করে তোলার জন্ন দ্বায়ী তাদের শান্তি দেওয়া হবে। শান্তি এদেরই প্রাপ্য, 
বিদ্রোহীদের নয়। *** সীওতালেরা। তাদের 'ঠাকুরদের' ( নেতাদের ) রাজা 
বানাতে এই বিদ্রোহ করেছে এট বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিজেদের বনজঙ্গল ও 
উপত্যকার মধ্যেই এদের চিন্তাধর! সীমাবদ্ধ, এ?া শ্লাজত্ব লাভের কথা ভাবে না। 
এর শুধু চায় অরণ্যতৃমি ও উপত্যকার মধ্যে থেকে গৃহ-হ্থখ, দাম্পত্য-জীবন 
যাপন, ও ইচ্ছামত পরিশ্রম । এর! যা চায় না তা হল খাজনা আদায়কারী দের 
জুলুম এবং জমিদার এবং ইউরোপীয় দুবৃত্তদের অত্যাঠার । ভিসরেলার 'সিবিল' 
উপন্তাসে বণিত খনি শ্রমিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দ্রাড়ানোর সঙ্গে এই 
সাওতাল হাঙ্গামার তুলনা করা যেতে পারে, এটা তার বেশী কছু নয়। 
অত্যাচার এদের মনে প্রতিহিংসা স্পৃহা এনে দিয়েছে । মর্ম বিদারী অত্যাচাবের 
ঘটনাগুলিই এদের মনে স্বাধীনতা অর্জনের একটা অস্পষ্ট ধারনার জন্য অবশ্য 
দিনে থাকতে পারে-_-[ “11155 (05 5415015) 816 1709০] 06501196৫ 
৮9 211 %/1)09 1070/ 01761) (০ ০৪ 09808015 2100 10165 1809, 210 
016 0050 1789 0660. 11৬6], (9 1136 107656100 1157011500100 0 
50050810012] 10100155 . . 10:15518050 0118 ০0020111501 19097 1085 
০০০] 67800650০01 0115 59001815, 0101 %/178 5661075 0০ 118%5 558০05৬ 
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82611080160 15 1006 ৮1018610001 00517 5/017000 70155 65806089 ও? 
01019159155 15106 2159 190025 2010500 17) 00৩ 1151 01 07611 851৩ 20০5. 
10 81068150086 05 68150500601 0015 987056 01 00111018106 ৪৪ 
10000 10 016 19081 8006)0110153, ৮৮ 995 0059150 102 10- 
010616006৮9 01197) 8010011 0175 11706106101 0508076 £756191.5---]06 
13917500190 50 ৫9891 %/111 ০০ 061150 10 ৪, [5%/ 0859, ৮৩ 1099 ৪11 
75956 585, 119815, 10 111 07515 ০৪ 019 ৫ 090৮৮ 09 600015 111 
1000 076. 10061565230. 08963 10101 160. 60 0118 115108. ৬০ 215 
8120 0180 171. 9.05/011) 015 ০010100155101751 01 (116 00581) 1011. 
1149 [9:০০6৩৫৩৫ %০ £39 97790 4৯ 799:79৩019 177081081 09901521610 
8100 16971 021306 11] 35101) 08963 ৮৪ 110100 101 0010 07191919 
০0178160660 401) 15 4150101. ৬16 17010 141. 3101611৮111 ০০1৫15 
50680 000 811 010 176 709 1990 200 ০৩716 10 0611৩ ৪9 [106 
800 081 1901019111000170 109 09 92000 1811107 00  0:0১9 1১0 
40০৬৪, 69 19998650 000 00007515201 11000006, & 5172191619০ (9 
19011606107) (1) (11056 910 ০9 1791019 ০1010. 70121 2267069 
7 0115 12709012015 ৪11. [615 2. 25150050 0] (5:105 $০ ০%]1 1106 
['.51116 2. 16061110977. 11115 591100015 112৬6 100 [1010 5099, 01170910108 
$ 611 (87000175009 50991518001 07611 11115 204 080805 610 0059 
155 01 11291511106 67617 10 676 01570151510 97128081500. 
71066 17000116510915 1105 00101 107951591 ৮15101) 955 001 5000৫ 
099০900 01১0,£ 9/০০9৫9 20 ৬০11595, ৬৬18 01)6$ ৬3106 4১ (1086 006১ 
11189 61210 11510) 00. 017611 11090893) (1041 1595 2184 6186 05600ম0 
91189০9801108 23 013০৬ ০1190996, ৮/101,90% 15 0£ 12530191306 0012 
/৩%০100৩ ০0010815, 10110 10103 80 15010190210 01901 289105, /৩ ০900 
11610 (1015 17095517153 10 13001805 99 177051) 59 010 [1১178 015 1010605 
49501196010 10557561154 5015180$4 0০৬৩1 ০0 4১11৮, 01001555190 55 
76 58850, 15৬62090 200 7809116, 800 001০০ ০1 0116 17১0011606190 & 
/0%০০৩ 00561890198, 01 [95001 ০] 50191) 1616 411/)991726৯, 
1], 7১,19--1855] 
সাওতাল বিদ্রোহ প্রসঙ্গে মুশিদাবাদের জেল! য্যাজিস্টেট মি: ঢুগডভের একটি 
গ্রাতিবেদন গভর্ণমেন্ট কতৃক সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্ত প্রেরিত হয়। এই 
প্রতিব্দেনে বল! হয়েছিন ঘে ছুঙ্গন সাওতাল নেতা সাওতালদের মধ্যে এই বিশ্বাপ 
ছড়িয়ে দিয়েছিল থে তার! সওতাপ্ররদদের দেবতার কাছথেকে এই ফ্যাদেশ পেয়েছে 


৫৮ 


“যে ব্রিটিশদের যেন এ্েশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এর! সাওতালুড়ের তায়ের 
'জধীনে সংগ্রাম করতে গ্রবোছিত করেছিল। সাওতীলদের আতার দেওয়া! 
হয়েছিল যে খান] কমে যাবে এবং খগ শোধ করতে হবে না? তাছাড়া আাগসও 
অনেক স্বযোগ স্থরিধ! তারা পাবে। মিঃ টুগুভের এই প্রতিবেদনের সমালোচনা 
প্রসঙ্গে হরিশ্চন্জ্র 'ছিন্দু-পেট্রিয়টে' এই মন্তবা প্রকাশ করেন যে বিদ্রোহের যে 
কারণ মিঃ টুগুড্‌ দেখিয়েছেন, তা আংশিক সত্য হতে পারে, তবে সবটাই 
ঠিক নয়। তিনি লেখেন যে উচ্চাভিল'ধী নেতাদের প্ররোচনায় শাস্তিপ্রিকন 
সাওতালেরা একটা! উন্মাদনার শিকার হয়েছিল এট! সম্ভব কিন্তু শুধু মাত্র 
কতকগুলি প্রলোভনের মোছে তার] বিদ্রোহ করেছিশ এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, 
এর আরও গভীর কারণ থাকা সম্ভব-_-[ «11. 1০০০০৫৪৪০০০) 0 1116 
91181 ০1016 17501750610 15 6510210015 1100010101606, 1011515 19 19 
0০9৮ 008 016 51010161205 186 06960 150 9৮/8% 001) 00611 
[768০6201 1125169 05 81190101510) 1001990 11860 067) 0/ 81170161005 
1590915 * ৮০ 1 15 117)99931016 ০ ০6115০ চ126 016 01505111912, 19 
1917) 075 512110910 ০01 16$০916 ৮/85 ০:62160. 90161 09 1176 10012150 ০৮ 
116 05090115 610011618160 0 741. 1০০9৪৮০০. 7.৮. (9. 8. 1855)] 

এই বৎসরেই নভেম্বর মাসে গতর্ণমেপ্ট কর্তৃক উপদ্রত অঞ্চলে সামরিক আইন 
জারী কর। হয়। হুরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেত্রিরটে এই সামরিক আইন জারীর তীক্র 
প্রতিবাদ করেন। তিনি লেখেন যে ভারত প্রবাসী ইউরোপীয় সমাজের 
প্ররোচনাতেই এই ব্যবস্থা! নেওয়া হয়েছে । দেশের সাধারণ আইনই সীওতাল 
হাজাম] দমনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ভিনিব্যক্গ করে লেখেন যে আবার এবটা 
সামরিক আইন কেন? আমাদের সৈগ্ত বাহিনীর কর্তারা! ত এমনিতেই সওতাল 
দেখা মাত্র গুলি করে মারছে, সাওতাল গ্রামও জালিয়ে দিচ্ছে, এই কাজকে 
পাকাপাকি ভাবে আইন সঙ্গত কবে নেওয়ার জন্াই কি সামরিক আইন জানগী 
জরুরী হয়ে পড়েছে? 


এক্ষেত্রে সামরিক আইন জারী করে যে ঘোষণ! পন্ত প্রকাশিত হয়েছে সেই 
টাই যে বে-আইনি হয়েছে হরিশন্দ্র তা দেখিয়ে দেন-_ [শু 9 6%1450 0191 
1176 ৮11161 01 016 101090121121101) 100080160 01)061 016 ০0101051018 
01 10625 018৮7 (01) 201 17100610606 1070%/16080 ০1 73517881 1[২6£019- 
0100) 18081151) 007751,000191091 21001110191) 1১911121760121 12” ] 
হরিশ্ন্ত্র তার এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের শেষে লেখেন যে ভারতীয়দের এই 
আওতার এনে এই আইন কার্যকর করার ভার ইউরোপীয়দের হাতে দেওয়া! হলে 
এর পরিণাম ভয়াবহ হয়ে থাকে-_-এই প্রসঙ্গে তিনি সিংহল ( বর্তমান শ্রীলংকা ) 
এর অন্তর্গত কাণ্ডিতে সামরিক আইন কি তয্াবহ নৃশংতায় পরিণত হয়েছিল 
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তার উল্লেখ করেন। [11 ০£ 85 ০210 1০011606005 800569 ০৫ £৪- 
72126 1011186215 00৬51 5/1)101) 2 ভি%/ 95815 88০ 0110%50 ৮9 0:০০1৪- 
1002106010 96141810191 19 111 221009 1) 05951910200 %/11] 9010016 0101 
17169571155 01 00019 10770 (01919160 217)01055% 211 1110181) 10010191100 
2100 63208660 09 127010106217 0010015 216 116 ৮/111) 0908515 ০ 076 
70090 96110709 06901100101), 11176 19:০0০1917780101 017৬8910121 1951 111. 
0116 981001181 015111015---17.. (15. 11. 1855 )] ১৮৪৬ থ্রীষ্টাব্ের প্রথম, 
দিকেই সাঁওতাল বিদ্রেহ প্রশমিত হয়েছিল। পনের থেকে পঁচিশ 
হাজার সাঁওতাল এই বিদ্রোহে প্রাণ হাহিয়েছিল। দলপতিদের ফাসি 
কাঠে ঝোলানে। হয়েছিল। ৬ই মার্চের হিন্দু-পেট্রিয়টে অন্ততম দলনেতার 
ফাসিকাঠে মৃত্যু সংবাদ হিন্দু-পেট্রিপ্লটে প্রকাশিত হয়েছিল-__[ “91799 


11211199) 076 921001121 01)161 ৮195 6%600690 ৪6 1115 70966 111985 
31081)11071066 01) 2310 17601770919. [76 1709100917160 115 01117170595 
০ 016 193 200 5810, 176 111] 152010591 111) 51 56815 100 10620 
21)0901)61 11051011601101,11)515 ৮/০75 50109 16815 917(910211960 ০1 
1690806, 2110 ৪, 5(101)6 80910 01117091101 2150 0৪811 590091050 1176 
০1:56 10 006 71806 01 1)15 6560801010.% ] 

বিদ্রোহের অবসানে সাওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সীওতাল 
পরগণ! জেল। গঠিত হয়েছিল। দেশীয় ও বিদেশীয় কোন সংবাদপত্রই ঘখন 
ঈত্ততাল বিদ্রোহের প্রতি কোন সহাহুভূতি দেখায়নি, তখন একমাত্র হরিশ্ন্দ্রই 
এই সাঁওতালদের পক্ষাবলঘ্ন করেছিলেন । 


শি 


রঃ ৮৭ এব ১০৬৫৭ কলস 

দা হাসিল জী রঃ ++ 87 সী জনন, হা 
১ ক পরী) ০4, এল 

এ মন খ গীত বাক সণ সঃ রিানীদী3 , পাঠান ৮. রি খা 
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॥ হিন্দু প্যাটি ়ট-এর প্রথম পুষ্ঠা 


৬, 
লর্ড ডালহোৌসি ও হিন্দু পে্রিক্সট 


হিন্দু-পেট্রিয়ট প্রকাশ কালে ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদে অধিঠিত ছিলেন 
লর্ড ভালহৌসি (১৮১২ ডি) । ১৮০৮ খীষ্টা্ধে ইনি ভারতের বড়লাট ভয়ে 
আসেন। তখন এর বঝ ছি মাত্র ৩৬ বৎসর । লর ওয়েলেসলী অর্ধীনতা 
মুলক মি্রতার নীতি উদ্ভাবন করে কয়েকটি দেশীয় “আশ্রিত, বাঁজাকে সরাসরি 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তরক্ত করেন। শিবাজীর এক বংশধর মহারাষ্ট্রের সাতারায় 
রাঁজত্ব করতেন, ইনি অপুত্রক ছিলেন। মৃত্যু শয্যায় তিনি একজনকে দত্তক 
নিয়েছিলেন। ভালহৌসি এই দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার অগ্রাহ করে ১৮৪৮ 
্ীষ্টাব্ধে সাতার! দখল করে এটি বোদ্বাই প্রেসিডেন্সির অস্তরক্ত করেন। এই 
ভাবে ক্রমে ত্রমে তিনি ঝাসি, নাগপুর, বেরার ও আউধ গ্রাস করে সরাসরি 
এগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে *ানেন। হিন্দু-পেট্রিয়টের সম্পাদন ভার 
পেয়ে হরিশ্চন্ত্র লর্ড ভালহোৌসির এই রাজ্য গ্রাস নীতির (41005596100 [১০1109) 
কঠোর সমালোচন। শুরু করেন। কোন ভারতীয় সংবাদপত্রের পক্ষে সর্বশক্তিমান 
গভর্ণর জেনারেল ডালছৌসির এই কাজের সমালোচনা তৎকালে কল্পনাতীত 
ছিল। হরিশ্ন্দ্রেরে এই ছুঃসাহছস সরকারী ও বেসরকারী মহুলকে চমকে 
দ্বিয়েছিল। ভালহৌসির দেশীয় রাজ্য গ্রাস নীতি জ্ডারতবাসীকে ক্ষুদ্ধ করেছিল, 
কিন্তু এই ক্ষোভকে ভাষায় প্রকাশ করার সাহস তাদের ছিল না। হুরিশ্্ত্র 
দেশবাসীর সেই অব্যক্ত বেদনাকে শুধু ভাষায় প্রকাশ করেন নি, তার সক্ষে, তীত্র 
প্রতিবাণও ব্যক্ত করেছিলেন । ঝঁঁসি অধিকার? (1000001508619 01 0118109% ) 
শীধক হিন্দু-পেষ্রিয়টের এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে হুরিশ্চন্্র লিখেছিলেন যে বলপূর্বক 
সন্নিহিত রাজ্যগ্রাসের ঘে নিলজ্জ নীতি লর্ড ডাঁলহৌনি গ্রহণ করেছেন তা 
শয়তানের পক্ষেও লজ্জাজনক । অত্যাচারী রুশ সম্রাট (জার) নিকোলাস 
তার কাছে হার মানবেন। নাগপুরের হায়সজত অধিকারীর কাছ থেকে তার 
দেঁশ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, এখন আবার দেখা যাচ্ছে একজন সুশিক্ষিত ব্রিটিশ 
রাজনীতিবিদ ( লর্ড ভালহোঁসি ) স্তায়, ধর্ম, বিচার শক্তি এবং পূর্বচুক্তি শর্ত 
জলাঞ্জলি দিয়ে ঝাঁসি গ্রাপ করেছেন। জার নিকোলাস তুরস্ক যাবার পথে একটি 
ভূখণ্ড অধিকারে উদ্ভত"*", জার নিকোলাসের বিরুদ্ধে আক্রান্ত তুরস্কের অধিকার 
রক্ষার জন্ত শাস্তি গ্রহরীরপে ইংলগ ফ্রান্স কশের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্ততি নিচ্ছে। 
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এ কে ভারতের গভর্ণর জেনারেল কলমের এক খোচা একটি প্রাচীন 
রাঙবংশের অধিকার লোপ করতে চাইছেন। সমুদ্রের কল-কোলাহলের কারণে 
অত্যাচারিতের আর্তক্রন্্ন সমুদ্র পারের সেই স্বাধীন দেশে ( ইংলগ্ডে) পৌছকে 


ন।  নাগপুর অধিকার ধখপরোনান্ত নিন্দনীয়, তবে ঝাঁসি অধিকার 'মারও 
তগ্লাবহ |"... [ “10910 19111095115 060611771550. 00 911916 0116 0611 
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ঝাঁপি গ্রান ককঝার পর ডালহৌ।স আউধ রাজ্য গ্রাসের ড় ক্ষেত্র প্রস্তত 
করতে থাকেন! [তান ভারতের শাসনভার পেছ্ছে লঙ ওয়েলেসলীর অধাণতা 
মুলক [মত্রতার নীতি উদ্ভাবন অগ্যায়া যে সব রাজ্য আশ্রত বলে পারগণিত, 
ছিল সেগুলি গ্রাল করার জন্য ঘে নূতন নীতি উদ্ভাবন করণে সেটি স্বত্ব বিলোপ 
বাচুক্তি ছেদ নীতি (1১০০৩ ০£142296 ) নামে আতহিত। এই নৃতন 
নীতি ছিল এই যে কোন দেশীয় রাজ্য শালকের মৃত্যুর পর তার যদি প্রকৃত. 
উত্তরাধিকারী না থাকে ( অর্থাৎ পুত্র, পৌন্র, ভ্রাতুক্পুত্র ইত্যাদি ) তবে সেই রাঙ্গয 
ব্রিটিশের অধিকারে আসবে। হিন্দু শাস্ত্র অন্থযায়ী দত্তক পুত্র রস পুছ্ের মতই: 
ঘে দ্বৃতকগ্রহীতার উত্তরাধিকারের অধিকারী, ভালছহোৌপি এই গ্রথ। ষেমে নিতে, 
গন্বীকার করেন। এইভাবেই তিনি ১৮৪৮ শ্রীষ্টাবে সাতার ও ১৮৫৪ শ্রীটাঝে; 
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নাগপুর ও ঝাঁসি দখল করেন। এয আগেই তিনি বেরার হস্তগত করেছিলেন ।- 
পুর্ধতন পেশোয়৷ দ্বিতীয় বাজীরাওকে পূর্বতন গণ্পর্মেন্ট ঝিঠুরের রাজা রূপে মেনে 
নিয়ে তীকে ভাতা ও পেনসন দিত। বাজীরাও এর মৃত্যুর পর ভালহৌসি 
দ্বিতীয় ধাজীরও-এর দত্তক পুত্র নানাপাছেবের প্রাপ্য পেনসন ও ভাত! দেওয়া বন্ধ" 
করে দেন। আতউধ বাজ্য গ্রাসের পরিকর্পন। গ্রহণ করে ভালহৌসি দেখলেন যে, 
তার শ্বত্ব বিলোপ নীতি (10০9০0/06 ০1 1:905৩ ) আউধের ক্ষেত্চে খাটে 
না। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাবের বক্সার যুদ্ধে পরাত অযোধ্যা নবাব ব্রিটিশ মিন্রতা 
তথ! অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই 
কার্ধতঃ অযোধ্যার নবাব নামে মাত্র নবাব ছিলেন। গ্রক্কুতপক্ষে ব্রিটিশ 
রেসিভেন্টই ছিলেন প্ররত শাসক। ইংলগ্ডের পণ্য সামগ্রী বিশেষ ববে 
মাঞ্চেস্টাবের কাপড়ের পক্ষে মাউধ বাজ্য ছিল ভাগ বিক্রয়বেন্ত্র। নিজাম্বে 
শালনাধীন বেরার রাঙ্দ্যে উৎকৃই তুলা উৎপক্ন হত। ভালহৌসি কর্তৃক বেরার 
রাজ্য গ্রাসের সেটাই "ছল অগ্তম (ত্রটিশ বণিকস্বার্থ। বেরারের তুশোয় ব্রিটেনে 
প্রত্তত বস্ত্র ভারতে বিক্রির জন্য ৎ্ম্ৃক হয়ে উঠেছিল । আাউধ রাজ্যে জিটিশের 
প্রয়োজন ছিল এই যে সেটা ছিল মাঞ্চেন্টারের বস্ত্র বিক্রির ভাল বাজার | বি 
উত্তরাধিকারী অবস্থায় অযোধ্য|র তদানীন্তন নবাব ওয়াজিদ আ'ল শার মৃতু 
কোন সম্ভাবন৷ ছিল না, কারণ তার অনেকগুাল সন্তান ছিঙ্গ। 'ডকৃট্রিন অফ 
ল্যাপ্গ' নীতি কোন দিনই অযোধ্যার ক্ষে্জে প্রঞ্ধোগ করা যাবে পা জেনে ধূর্ত 
ালছোৌসি এই ধুয়ে! তুললেন ঘে অযোধ্যার নবাবের শাসনে সেখানে লোকের 
ছুঃখ কষ্ট অর্র্ণনীয়, ব্রিটিশ উ'দের আশ্রিত একটি রাজ্যের গুজাদের এই ক 
দেখে বডই মর্ধাহত। সরকারী? স্ৃত্রে এই প্রসঙ্গে ব্যাপক প্রচার চপছিল। 
হরিশ্চন্র ভার অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদশিতা বলে বুঝেছিলেন যে আউধে 
শাস্তি-শৃঙ্খলা একেবারে নেই, প্রশাসন একেবারে অকর্মণ; ও দুর্ণীতিগ্রন্ত-_এই 
মিথ্যা! প্রচারের মূল উদ্দেশ্ট হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে আউধ রাজ্য গ্রান। 

এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্ত্র হন্দু-পেত্রিঃটে এই মর্মে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ 
করেন-_ “অযোধ্যা সুশাসিত নয় অতএব এর ত্বাধীনতা হবণ কর, হায়রাৰণ্দ 
সুশা সিত নয়, অতএব নিজামকে রাজ্যচ্যুত কর-এই হল ভারুতীয় শাসকের 
নাতি। এইসব ধোকাবাজ রাজনীতিক পণ্ডিতদের বলা যেতে পারে ফে" 
আপনাদের এই নীতি ঘদ্দি পৃথিবীবাপী অব্লদ্বিত হত; তবে পৃথিবীতে কোন 
একটি রাষ্ট্র কি তার পরাক্রান্ত প্রতিবেশীর হাত থেকে বাচতে পারত। কোন 
এর্কটি ববাষ্ট্রে প্রজাদের বড় কষ্ট এই কম গ্রচার চালিয়ে উচ্চাভিলাধী, বিবেকহীন, 
পরাক্রান্ত রাষ্ট্র যে কোন একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে গ্রাস করে নিতে পারে। আউধ- 
রার্জ)কে ব্রিটিশ সান্রাজ্যতৃক্ত করার যে দাবী বা অজুহাত এখন তোলা হচ্ছে তা 
আত্তর্জাতিক নীতি বিরুদ্ধ। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আউধ রাজ্যের থে চুক্তি- 
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পয়েছে সেটি গায়ের জোরে নস্যাৎ করে দেওয়া অনৈতিক ।..'*..একবার ইটালি 
দেশীয় একজন মন্ত্রীকে কোন ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ বিক্রপ করে বলেছিলেন যে 
তোমাদের দেশের কোন কোন প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা খুব খারাপ । এর জবাবে 
"্ ইটালি দেশীয় ভদ্রলোক জবাব দিয়েছিলেন যে, “তোমরা আগ্লারল্যা্কে ষে 
কত সুশাসনের মধো রেখেছ তা আমর। জানি' । আমাদের এই এশীয় মহাদেশে 
এশিয়ার সশ দেশগুলির প্রতিনিধি নিয়ে যদি একটি সংঘ ও পরিষদ থাকত; 
অর্থাৎ আমাদের পেছনে যদ্দি একটি সংঘ শক্তি থাকত তবে অযোধ্যা নবাবের 
পক্ষ থেকে ও সাহসের সঙ্গে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদীদের প্রশ্ন করা যেতে পারত যে 
“তোমরা তোমাদের নিজেদের এলাকায় স্থশীসন বজায় রেখেছ কি? [ ...08৫৩ 
1১ 171580$611760, 11761610916 81009560806, 5985 1106 1700191) 1৯০11010. 
119418,090 15 90101955060) 2/১ ৬16) 0716 ি1হএযা), 801 1175 091009৫ 
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আরও কিছুদিন পর হুরিশ্চ্ত্র হিন্দু-পেন্রিটে লেখেন যে আউধ রাজ্য গ্রাপ 
করার সব অজুহাত তরী হয়ে গিয়েছে । .. অযোধ্যা রাজ্যের অধিবাসীদের 
উপর খুবই অত্যাচার হয় এই ধরণের বনু তথ্য ভারত সরকার কক সংগৃহীত 
হয়েছে । ...আউধ রাঞ্জের ভূম্বামীগণের ভাড়াটিয়। গুগার। প্রজাগণের উপর 
নাকি খুব নিপীড়ন করে থাকে । আমরা বলতে চাই যে ব্রিটিশ শাসনের কেন্ত্র 
ব্জদেশে নীলকর ও জমিদারদের ভাড়াটি&! লাঠিয়ালর] দরিদ্র প্রজাদের উপর 
ঘে হামল] করে থাকে তার গুরুত্ব কি কম? অযোধ্যার প্রজাদের চেয়ে বঙ্গীয় 
্রঙগাগণ কি বেশী সুখে শান্তিতে আছে? অযোধা! বাজো গুপ্ত হত্যা ও খুন 
“হয়ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু ব্দেশ কি এই উপদ্রব থেকে মুক্ত? খুন 
জখমের কয়েকটি স্থানীয় ঘটনার উল্লেখ করে হরিশ্চন্দ্র আরও লেখেন অযোধ্যা 
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রাজ্যে ডাকাতের উপদ্রব খুব বেশী-_অতএব নবাব এরাজ্যকে নিরুপদ্রয রাখতে 
পারেননি । গভর্ণমেণ্ট এই যুক্তি দেখাচ্ছেন। ডাকাতি ব্রিটিশ শাসিত ব্জদেশে 
কিকম? অযোধ্যায় যদি ডাকাতি একটি পেশায় পরিণত হয়ে থাকে তবে 
আমরা বলতে বাধ্য ঘে ডাকাতি বাওল। মুলুকেও বেশ অব্যাহত, এটাও অনেকের 
পেশ! হয়ে উঠেছে। পরিশেষে তিনি লেখেন যে এই নব অন্ুচাতে অযোধ্যা 
অধিকার হবে ঘোর অন্বায় কাজ। [51015 101510218610179 815 ৮৪108 
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সকল প্রতিবাদ অগ্রাহা করে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাকের ১১ই ফেব্রুয়ারি একটি ঘোষণ। 
পত্র দ্বার! লর্ড ডালহোৌদি আউধ রাজ্যকে ভারত সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে 
আসেণ। রাজ্যচ্যুত নবাব ওয়াজি্দি আলি শাঁকে বন্দী করে কলকাতায় 
নির্বাসিত করা হয়। ১৪ ফেব্রুারি হরিশ্চন্দ্র এর প্রতিবাদে তীব্র ভাষায় একটি 
দীর্ঘ প্রবন্ধ হিন্দু-পেট্রিপ্টে প্রকাশ করেন । অযোধ্যা রাজ্যের স্বাধীনতা হরণের 
কয়েকদিন পরই ড*লহৌসি গভর্ণর জেনারেল পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে 
হ্বদেশ যাত্র/ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ( ১৮৫৬ ) তারিখের হিন্দু পেট্রি়টে লর্ড 
ডালহৌপনির আট বৎদর ব্যাপী বাজ্যকাপের সমালোচনা করে হরিশ্ন্্র সাত 
স্তস্ত ব্যাপী একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল 
“মহামহিম ডালহৌসি ক্ষমতাচ্যুত অবস্থায় অবসর জীবন কি করে কাটাবেন” । এই 
প্রশ্ন তুলে হরিশ্চন্ত্র নিজেই তার উত্তর লেখেন যে লর্ড বাছাছর এখন থেকে 
হয়ত তাঁর বাঁড়ির আশে পাশে যারা রয়েছে তাদের বাড়ি ঘরগুলি কি ভাবে 
নিজের ভোগ্খলে আনবেন সেই চিস্তাতেই মগ্ন থাকবেন- 18700 16 17 1009 
[50590 1019 059116 001 21175596100 5721৬151815 80010901010 01 1119 
০০৮67, 075 8016539 01 1)19 10618110015 ৮1111 0056 90014 (1) ৪০০50- 
10160 60510156109 689 0591 ০016019154 ০01 1719 10109111095 90016165 
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লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৯ খ্রীষ্টান্দের ৩০শে মার্চ সমগ্র পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতৃক্ত 
করেন। ১৮৫২ গ্রী্াক্ের শেষ দিকে ব্রহ্ধদেশের ম্বাধীনতা হরণ করা হুয়। 


ডঃ 
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এছাড়াও ভালহৌলি সাতার, নাগপুর, ঝাঁসি, জৈতপুর ও সঙ্গলপুর দখল করেন ।" 
নিঙ্গাম শাপিত বেয়ার কুক্ষিগত করে অবশেষে ভালহৌসি অযোধ্যা গ্রাস করেন । 
বজদেশ. মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেছ্গি বু পূর্বেই ইংরাঁজ শাসন পাশে বন্ধ- 
হয়েছিল-_কিন্ত তথাপি দীর্ঘদিন যাবৎ ভারতের বহু অংশে ব্রিটিশ শাসন বদ্ধমূল 
হয় নি। চোখের সামনে পর পর ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি ব্রিটিশরা 
কবলিত হতে দেখে স্বাধীনতা-প্রেমী হরিশ্ন্ত্র প্রাণে বড়ই ছুখ অনুতব' 
করেছিলেন। তার কাছে স্বদেশ বলতে শুধু বাংলা ছিল না, সমগ্র ভারতকেই' 
তিনি ন্বদেশ বলে মনে করতেন । এতদ্দিন ভারতের যে সব অধিবাসী ব্রিটিশের 
অধীনতা মুক্ত ছিল তারাও যখন ব্রিটিশ শাসনাধীনে এসে গেল তখন হরিশ্ন্্র 
যে তীব্র মর্মবেদনা অনুভব করেছিলেন, হিন্দু-পেত্রিয়টের পৃষ্ঠায় সাম্রাজ্যবাদী 
ছালহৌসিকে আক্রমণ সেই বেদ্নারই অভিব্যক্তি ছিল। 

ডালহৌসি দক্ষ প্রশাসক ছিলেন । তিনি দেশের পূর্ত ও সেচ ব্যবস্থার উন্নাতি- 
করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ড থেকে নির্দেশ পেয়ে তিনি ভারতে তিনটি বিশ্ব- 
বিষ্চালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। তীর সময়েই ভারতে রেল ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা! 
প্রবতিত হয়। ভালহৌসির এইসব কাজ-কর্ষ সত্বেও সাম্রাজ্যবাদী ভালহোৌসিকে 
হবিশ্চন্দ্র ক্ষমা করতে পারেন নি। স্বাধীনতা:চ্যুত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মোন 
ক্ষোভ ও প্রতিবাদ হরিশ্চন্দ্রের অগ্নিব্ধী লেখনী মুখে হিন্দু-পেষ্রি়টের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে 
পড়েছিল। লর্ড ডালহোৌসি হিন্দু-পেট্রিয়টের এই আক্রমণে বিব্রত বোধ করতেন, 
ক।রণ হিন্দু-পেট্রিয়ট তত দিনে সাগর পারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ইংলগ্ডে 
ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রতিপক্ষীঃগণ হিন্দু-পেন্রিয়টের অভিমত 
পালামেণ্টে তুলে ধরতেন* এতে শাসকর্দলকে অন্বিধায় ফেলা যেত। লর্ড 
ডালহৌসি অযোধ্য। দখলের ঘোষণ! প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্যের অজুহাতে 
অকস্মাৎ পদত্যাগ করে স্বদেশে চলে বান, এর পেছনে কি রুহস্য ছিল তা জানা 
যায় না; এইমাত্র জানা যায় ঘে তীর কার্ধকালের মেয়াদ কিছুদিন আগেই বৃদ্ধি 
কর! হয়েছিল। হিন্দ-পেষ্রিযটের তীব্র সমালোচনা যে ইংলগডে পার্লামেন্টে 
সদশ্যদদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে 
ডালহৌসির সহসা পদত্যাগ ও ইংলগ প্রস্থানের সঙ্গে এর কিছু যে সম্পর্ক ছিল 
না একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। সম্ভবত ইংলত্রীয় কতৃপক্ষ ভালহৌসিকে 
পদ্দত্যাগে বাধা করেছিল। হরিশ্ন্দ্রের মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাবে 
“ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক' (80057 ০1 1100191) 21101791577) রূপে 
আখ্যাত হুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার “বেঙছগলি' নামীয় স্থপ্রসিদ্ধ ইংরাজী 
সাপ্তাহিক পত্রে লিখেছিলেন যে আউধ রাজ্য গ্রাসের সময়ে হুরিশ্ন্দ্রের তীব্র. 
প্রতিবাদ ইংলতীয় কর্তৃপক্ষকে এতদূর চিন্তান্িত করেছিল যে তার! তাদের বনু 
ভ্যত্য দেশীয় বাজাগ্রাস নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। [4...1)15 9210108- 
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বিভিন্ন হুত্রে থেকে জানা ঘায় যে লর্ড ভালহো৷সি হুরিশ্চজ্জের মুখ বন্ধ করবার 
জন্ত বাঙলার লেঃ গভর্ণর ( ছোটলাট ) মি হালিভেকে ডেকে হুরিশ্চন্ত্রকে একটি 
লোভনীয় সরকারী চাকুরি দিতে আদেশ দেন। সম্ভবতঃ তদানীন্তন কালের 
স্থপ্রসিচ্ধ ইংরাজ ব্যারিস্টার মিঃ মর্টিয়ে। (৬/111197) 4১09010 11000508) 
মাত্রকৎ এই প্রস্তাবটি এসেছিল। হুরিশ এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। 
হরিশ্চন্ত্র যে লোভনীয় চাকুরির ফাদে ধর৷ দেন নি এতে অবশ্য এই স্বাধীনচেতা 
ইংরেজ ব্যারিস্টার মনে মনে খুশী হয়েছিলেন। 

কলকাতা স্থল কজ. কোর্টের বিচারপতি বুঞ্জগাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানাপুরে 
হুরিশের প্রতিবেশী ছিলেন । হরিশের সমসাময়িক এই বিশিষ্ট ভদ্রলোকের 
সাক্ষ্য থেকেও জান যায় যে মিঃ হ্ালিভে লর্ড ভালহৌপির পরামর্শ মত 
হরিশ্চন্দ্রকে এক লোভনীয় চাকুরির ফাদে বদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। * 

১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্ষের ৩ জাহয়ারি তারিখের হিন্দু-পেত্রিটে ১৮৫৫ শ্রীষ্টান্দের 
ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। হবিশ্ন্ত্র এ সম্বন্ধে 
লিখেছিলেন ষে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্ধে বহু ঘোষিত ব্যবস্থাপক সভা ব্যর্থ হয়েছে। ১৮৪৫ 
বরীষ্টাবের প্রথম দিকে সরকার পক্ষ থেকে বান্ত। ঘাট নির্যাণ, যেরামত কৃষিকার্ষের 
উদ্নাতির জন্ত একটি ঝণ পত্র প্রবর্তন কর! হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৩ গ্রীষ্টাব্বের নৰ 
প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় সরকারী কাজের সবই গোপনে চালাবার নির্দেশ ছিল, 
পর গা'তবিধি জনগণের জানার অধিকার ছিল না। এর ফলে জনসাধারণের 
স্থবিধার্থে পথ ঘাট নির্মাণ, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি ভাল ভাল প্রস্তাবগুলি সব 
বানচাল হয়ে গিয়েছে । জনসাধারণের কাছে খণ নিয়ে তাদ্দেরই উপকার করান 
প্রস্তাবগুলি ছলন। মাত্র। এর ছ্বার! বেহিসেবী বায়ে শূন্য রাজকোষের তহবিলই 
বাড়ানো হয়েছে, জনসাধারণের কোন উপকারই হয় নি। জনসাধারণের কাছ 
থেকে পাওয়া অর্থের এই তছরূপ বা অপব্যবহার ব্রিটিশ পালামেন্ট কর্তৃক 
নিন্দিত হয়েছে। ভারত-সরকারের হছনাম এতে বিশেষ ভাবে কলঙ্কিত 
হয়েছে ।-*.***বহর্দিন থেকে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা সংস্কারের যে প্রস্তাব চলছে 
সেখানে বর্তমানের ক্রটি বিচ্যুতিগুলির দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়! প্রয়োজন । 
মাদ্রাঙ্গ প্রেসিভেন্সিতে জনসাধারণের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগ সহ্যন্ধে ষ্বে 
তস্ত কমিশন বসেছিপ, ভাতে অনেক নির্মম সত্য প্রকাশিত হয়েছে। এই 
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ধরণের নগ্রহ-মূলক ব্যবস্থাগুলির অবসানের ব্যবস্থা শাসন লংস্থার প্রস্তাবের 
জঅঙ্গীভূত করার দিকেও লক্ষ্য রাখা গ্রয়োজন | .---*, 
,.** সাওতাল বিদ্রোহের ঘটনা! থেকে দেখ! গিয়েছে যে সরকারী শাসন 
ব্যবস্থার গলদ কত। সবচেয়ে পূর্বে অধিকৃত বাঙলা দেশেই শাসন ব্াবস্থাক 
স্থরক্ষার অভাব দুঃখের বিষয়। এর প্রতিকার প্রয়োজন। 
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লর্ড ভালহৌনি ১৮৫৬ শ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারি মাসে পদত্যাগ করার পর 
এই মানে ২৯ তারিখে লর্ড ক্যানিং (018981155 1010) 0200108 ”) 
ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদে যোগদান করেন। হরিশ্চঙ্জ ক্যানিং- 
এর কার্ধভার গ্রহণ প্রসঙ্গে হিন্দু-পেট্রিয়টে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন ষে লর্ড 
কানিং এর পক্ষে কাজ কর! খুব কঠিন হবে। তিনি দেখতে পাবেন রাজকোষে 
অর্থাভাব, সরকারের উপর সাধারণের কোন বিশ্বাস নেই। সৈন্তবাছিনী 
বঅপর্যাপ্ত। সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন চালাতে সক্ষম “সিভিল সাভিস' এর কোন 
যেগ্যতা নেই। লক্ষ লক্ষ প্রজার মনে গভীর অসন্তোষ বিরাজমান, নতুন 
রাজ্যের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তাদের মনে সন্দেহ আছে ( আউধ প্রভৃতি দেশের 
প্রজাদের কথা মনে করে এটি লেখা হয়েছে )। গভর্ণমেন্ট যে তাদের সম্বন্ধে 
সদিচ্ছাসম্পন্ন এটা লর্ড ক্যানিংকে প্রমাণ করতে হবে। এই সব অঞ্চল থেকে 
নৈরাজ্যের অবস্থা দূর করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক আইন 
কান্ছনগুলির সংস্কার করে তা সম্তোষজনক করতে হবে। কোথাও বিদ্রোহের 
ভাব থাকলে তা শাস্ত করতে হুবে। পূর্ববর্তী গভর্ণর জেনারেল যাদের কোন 
কোন রকম রাজনৈতিক স্থযোগ সুবিধা! দিতে অবহেলা করেছেন, তাদের 
ঘাবীগুলি মেনে নিতে হবে । 1 41,০10 09101917755 10099161017 90 01715 ০8৫১০ 
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লর্ড ডালছৌসি গভর্ণর জেনারেলের কর্মভার ত্যাগ করে যাবার পর জান! 
যায় যে ইংলস্তীয় কর্তৃপক্ষের অসন্তোষের জন্তই তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল । 
বছরের মাঝামাঝি সময়ে পালণামেস্টের আলোচন! থেকে বোঝা গিয়েছিল যে লর্ড 


৪ 


ভালহৌপিকে বেশ মোট! অস্কের টাক পেন্সন স্বরূপ দেওয়া হবে। ভালহৌসি 
যে ভারতের বছ অনিষ্ট সাধন করে গিয়েছেন সেই ভারতের অর্থতাগ্ডার থেকেই 
এই যোটা টাক! তীঁকে বাধিক পেন্সন শ্বরূপ দেওয়া হবে এট। জানা মাত এই 
পেক্সন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে হিন্দৃ-পেট্রি্লটের সম্পাদকীয় মস্তব্যে হরিশ্চন্ 
লেখেন যে লর্ড এলেনবরো (1:0৫ 11616970581) মোটেই জনপ্রিয় 
গতর্ণর ছিলেন না, কিন্ত এর তুলনায় লর্ড ভালহৌদি আরও নিবষ্ট ছিলেন। 
আমরা আশ! করি আমাদের দেশবাসী আর দেরী না করে ইংলগ্ডের জনসাধারণ 
এবং পালখেন্টকে জানিয়ে দেবেন যে লর্ড ভালহোদি এদেশের সর্বত্র ঘ্বশিত 
মানুষ ছিলেন-__এবং এর পেছনে স্থম্পষ্ট কারণ বিস্যমান ছিল। ভালহোসি 
এদেশের যাটি ছেড়ে যাওয়ার সময় এদেশের মানুষ যে স্বস্তির নিঃশ্বান ফেলেছিল 
এটাও ভালভাবে জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। [41,014 19911898515 
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লভ” ডালহোৌসিকে ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকারের তহবিল থেকে বাধিক 
পাচ হাজার পাউণড পেক্গন মঞ্জুর করার সংবাদ পেয়ে হুরিশ্ন্দ্র লেখেন 
যে ওয়ারেন হেন্টিংস ও কর্ণওয়ালিশ, ওয়েলেসলি, লর্ড হেহ্িংদ ও লর্ভ 
বেষটিষ্ক প্রভৃতি ভারতের গভর্ণর জেনারেলর! স্বাধীন চিত্তের মানুষ ছিলেন । 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কাজ করে তীরা কতৃপক্ষের 
বিরাগতাজন হুন। লর্ড ডালহৌসি সেই ধরণের শাসক ছিলেন না, তথাপি 
তার কাজের ধরণ কর্তৃপক্ষের পছন্দসই ছিল না, এই জন্ত তাকে তার কাজের 
সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই চলে যেতে হয়, ধার শাস্তি প্রাপ্য ছিল তাকে এখন 
ভারতের রাজকোষ থেকে বাধিক পাচ হাজার পাউও পে্সন দিয়ে পুরস্কৃত করা 
হুচ্ছে। এটা হচ্ছে জনসাধারণের অর্থের তছরূপ। এই রাজকোঁষের যার! 
রক্ষক তার! জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এই অর্থ মঞ্জুর করছে, 


এই কুকাজ লিপিবন্ধ থাকা! উচিত, হিলেব নিকেশের দিন এলে এদের জবাব 
দিছি কমতে হবে। [4:05 8091001 915৮2105 ৮11১0 178৬৩ 10805 
271881301160 07৩ ০০/0073 [01705 917081018৬৩ £) ৫০৩৫ 1500105৫ 
০ 11161)--8881775৮ 016 1075 01 1501:0101708--18, ৮১ ০0৫ 
» 8, 56. ] 
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১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নতুন ভাবে শাসন সংস্কার কার্যকর হওয়ার পর তিনটি 
'প্রেপিভেম্সির (বাঙলা, মাপ্রাজ ও বোম্বাই) কর্মভার প্রত্যক্ষ ভাবে গতর্ণধ জেনারেলের 
হাত থেকে আলা] করে নিয়ে তিন জন লেফটন্তাণ্ট গভর্ণর ব1! ছোট লাটের 
অধীন করা হয়। আমা কর] গিয়েছিল এই ছোটলাটের! হ্থ স্ব গ্রদেশের কাজ 
কর্ম ভাল ভাবে নিম্পন্ন করবেন। শাসন সৌকর্ষের জন্য এই ব্যবস্থ। কর! হয়েছিল। 
"এই নতুন ব্যবস্থান্ুযায়ী বাঙলার ছোট লাট নিযুক্ত হন সার ফ্রেডরিক জেমস্‌ 
£ হালে (91710681010 39016৭ 170111485), ইনি ছিলেন গভর্ণর জেনারেলের 
কাউব্সিলের একজন সদস্য । হ্যালিডের কার্যকাল ছই বংসর অতীত হওয়ার পূর্বে 
হবিশ্চন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে একটি সাধারণ মন্তব্য প্রকীশ করেন। ইতিপূর্বে বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে হবিশ্ন্ত্র এব কাজের কঠোর সমালোচন। করেন । এই বিশেষ 
মন্তব্যে হরিশন্দ্র লেখেন যে এ যাবৎ মিঃ হ্যালিডের প্রশালন শুধু ব্যর্থতারই 
পররচয় দিয়েছে, ভবিষ্যতে এই প্রশাসন দেশের সমূহ ক্ষতি সাধন করবে এমন 
আশঙ্কা আছে। তিনটি প্রদেশের জন্য তিনটি ছোটলাট পদ হ্ঠির সময় শাসন 
লৌকর্ষের ঘে আশা মানুষের মনে জেগেছিল দে আশা মনীচিকায় পরিণত 


হয়েছে। মি: হ্যালিভের ঘে কোন পরিকল্পন। ও কাজের মধ্যে লর্নাশের 
সম্ভাবন। থেকে যায় । [৮0106 01010101205 0780 11, 1221119915 9৫11- 
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৭ 
হ্সিশ্চত্র ও জমিদারী ব্যবস্থা 


ছিন্দু-পেট্রিটে রাজনীতির সঙ্গে দেশের অর্থ নৈতিক তথ সামাজিক অবস্থার 
আলোচনাকে গুরুত্ব দেওয়! হত। কৃষকপ্রজার স্বার্থরক্ষার দ্দিকে হুরিশ্চন্দ্রের 
তীক্ষু দৃষ্টি ছিল। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম কর্মকর্তা হিসেবে 
অনেকসময় হরিশ্চন্দ্রকে জমিদার স্বার্থের পষ্ঠপোষকরূপে চিহ্নিত কর। হয়ে থাকে, 
হরিশ্চন্দ্রের এই সমালোচনা অযথার্থ।* প্রজার স্থার্থ ই তার কাছে সবাগ্রগণ্য 
ছিল। গভর্ণমেণ্ট বনাম জমিদার অথবা জমিদার বনাম ইউরোপীয় নীলকর 
বিরোধের ক্ষেত্রেই শুধু হরিশ্ন্দ্র জমিদার পক্ষ সমর্থন করতেন। জমিদারের 
শোষণ অত্যাচারের বু কাছিনী হিন্দু-পেট্রি্টে প্রকাশিত হয়েছিল। লর্ড 
কর্ণওয়ালিশ কতক ১৭৯৩ শ্রীষ্টান্দে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা জমিদারের 
হিসাব মত রাজন্ব মিটিয়ে দেওয়] সর্তে স্থায়ী ভাবে যে জমিদারি করার অধিকার 
দিয়েছে, হুরিশ্চন্দ্র জমিদারের সেই সুযোগের সঙ্থযবহার করার পরামর্শ দিতেন । 
তিনি চাইতেন যে জমিদার নিজের নিজের এলাকায় সেচ ও কৃষি ব্যবস্থার 
উন্নতিতে অর্থ ব্যয় করুন' এতে প্রজার সমৃদ্ধিতে জমিদারের অবস্থার উন্নতি 
হবে। “চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত' জমিদারদের অনিশ্চিত অবস্থ। থেকে মুক্তি দিয়েছিল, 
এতে গভর্ণমেণ্টকে দেয় খাজনার হার নির্দিষ্ট কর। হয়েছিল, প্রজার দেয় করও 
নির্দিষ্ট ছিল, জমিদারের পক্ষে এটা ইচ্ছামত বাড়ানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়নি । 
এই ব্যবস্থায় প্রজার স্বার্থ স্থরক্ষিত থাকায় হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
সমর্থনের একট] বড় কারণ ছিল। মাদ্রাজ প্রদেশে “রাঁয়ত ওয়ারী” প্রথায় 
হায়তদের সঙ্গে সরকারের খাজন। দেওয়া নেওয়ার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল-_-এর ফল 
এ অঞ্চলের প্রজাদের পক্ষে মঙ্জলজনক হয়নি । 

রমেশচন্দ্র দত্ত চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের সমর্থক ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দর্তের অভিমত এই যে “একথ। নিঃসন্দেহে বল চলে যে এন 
ফলে এদেশের লোকদের প্রকৃত স্বার্থরক্ষা। হয়েছিল, ১৭৯৮ সালে বিলেতে পিট 
যে চিরস্থায়ী ভাবে জমির কর স্থির করে দেন তার তুলন! করলে একথাটা বোবা 
যায়। বিলেতে এর আইনে কেবলমাত্র জমিদাবেরই স্বিধা হয়েছিল। এখানে 
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( বঙ্গ গ্রদেশ ) চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে যারা কৃষির সঙ্গে জড়িত তাদের 
প্রত্যেকেই উপকৃত'হুন। 

এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকার ইতিপূর্বে প্রতি বৎসর যে 
আতিরিক্ত অর্থ সম্পদ শোষণ করে বিলাতে পাঠাচ্ছিলেন, সেই শোষণের মাজা! 
বৃদ্ধি বন্ধ হছল। ইংল্যাণ্ডে এই ট্যাক্স বেধে দেওয়ার ফলে জমিদার সম্প্রদায় 
অধিকতর কর দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে বাচলেন। এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবশ্যের 
ফলে এদেশের ( বঙ্গ প্রদেশের ) সমস্ত জাতি ছুভিক্ষের হাত হতে নিম্ভার 
পেয়েছিল। কেনন! লক্ষ্য কর! যায় যে ১৭৯৩ সালের পর বাংলা দেশে এমন 
ভয়ঙ্কর ভৃ্তিক্ষ হয় নি, যাতে বছু প্রাণ নাশ হয়েছে।”* রমেশচন্দ্রের পরবর্তী 
কালেও এই প্রথা প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি চিন্তাবিদদের সমর্থন 
পেয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে সমালোচনার অতীত এবং দেশের জমিদারেরা 
যে সব সাধুপুরুষ একথা হরিম্চন্ত্র কখনও স্বীকার করেন নি। জমিদারের 
অত্যাচার কাহিনীগুলি কখনও তিনি চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেননি । জযিদার 
ও প্রজার মধ্যে বিরোধের একট! প্রধান ক্ষেত্র ছিল “লাখে বাজ' জমি ( শব্দটি 
আরবি থেকে আগত লা-খিরাজ )। ঘে সব জমির জন্য জমিদার বা রাজাকে 
খাজন। দিতে হয় না, সেটি লাখেরাজ জমি বা সম্পত্তি। হিন্দ শাসন কালে রাজা 
এই নিক্করভূমি ব্যক্তিবিশেষকে কোন বিশিষ্ট কর্ম বা সেবার জগ্ত দান করতেন, 
এই প্রাপকের। যে শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হতেন তা! নয় সর্বশ্রেণীর মানুষকেই এই 
লাখেরাজ জমি দেওয়! হয়ে থাকত। মুসলমান শাসনকালেও এই লাখেরাঁজ জমি 
হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে শাসক অন্ুগ্রহ-ভাজন যে কোন ব্যক্তিকেই দেওয়া হত। 
ইংরাজ সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেও এই ধরণের ভূমি স্বত্ব স্বীকার করে 
নিয়েছিল । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর যার জমিদারি কিনছেন 
তাদদেরও এদের উপর খাজন] ধার্য করার অধিকার 'আইনে ব্বীকৃত হয়নি। তবে 
পরবর্তীকালে এই নিয়ে প্রায় গগুগোল বাধত। চিন্স্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে 
জমিদার নির্দিষ্ট দিনে সরকারী রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ার জন্য জমিদারি নিলামে 
চড়িয়ে বিক্রি করে দেওয়ার নিয়ম ছিল। নিলামে জমিদারি কিনে নেওয়ার 
পর নতুন জমিদারের নজর পড়ত লাখেরাজ জমির উপর। লাখেরাজ 
ভোগকারীকে প্রয়োজনীয় দলিল দেখাতে কলা হত। শত শত বৎসর ধরে 
পুরুষান্গুক্রমে যার লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করত তাদের কাছে প্রায়ই দলিলপত্র 
থাকত না। দলিল অভাবে জমিদারের! এই সম্পত্তি গ্রাম করে নিত। তখন 


* ভারতের অথনৈতিক ইতিহাস-রমেশচন্্র গুপ্ত 
(বিমলচন্ত্র সিংহ কর্তৃক সংকলিত ও অনুদিত ) পৃঃ_-১* 
বিশ্ববিষ্তা সংগ্রহ, কলিকাতা, ১৩৫১ 
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এই হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্ত প্রজার আদালতের শরণাপন্ন হওয়! ছাড়! উপায় 
থাকত না। আইন আদালতের ঝামেল! বিশেষ করে অর্থ ব্যয় করা অধিকাংশ 
'লাখেরাজ' দারদের পক্ষে সম্ভব হত না, কাজেই তার1 এই সম্পত্তি থেকে প্রায়ই 
বঞ্চিত হত। অনেক সময় জমিদায় মোটা রকম একট! টাক! এক সঙ্গে নিয়ে 
'লাখেরাজ? ফিরিয়ে দিত, কিন্ত তেমন কোন দলিল করে দিত না, যাতে, 
ভবিষ্যতে আর কোন গোলমাল না হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী 
আদালতে লাখেরাজ সম্পত্তি নিয়ে অনেকগুলি মামলা এসেছল। হুরিশ্চন্ত্র 
লাখেরাজ-হাতাদের পক্ষ নিয়ে বহুবার ছিন্দু-পেত্রিয়টে লাখেবাজ সম্পত্তি হুরণের 
প্রতিবাদ করেন। তিনি নদীয়! জেলার গোবরডাঙ্গার শত শত লাখেরাজদারদের 
দুর্ভাগ্যের কথ! উল্লেখ করে লেখেন ঘে, “সনদ' দাখিল করার পন্নও লাখেরাজ- 
দারকে জমিদার ও তার আমলাদের পেছনে বহুদিন ঘোরাঘুরি করতে হুয়। 
'অ নক সময় তাদের বল! হয় যে তাঁদের দলিল ব। সনদ 'অসিচ্ধ'। দরিদ্র প্রজার 
পক্ষে আদালতে যাওয়। সম্ভব নয্ব, কাজেই' তাদের জমির শ্বত্ব হারাতে হয়। 
পরিশেষে হুরিশ্চন্ত্র মস্তব্য করেন যে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে এই সব প্রজাদের 
স্বার্থরক্ষার জন্য যে আবেদন কর! হয়েছে তার ফলে একটি আইনের খসড়া বচন। 
কর] হবে বলে জান! গিয়েছে । তিনি আরও লেখেন যে ইতিমধ্যে প্রজাদের 
মধ্যে একটি শ্রেণী যাদের পূর্ব পুরুষর! সংকার্ধের জন্ত এই লাখেরাজের অধিকারী 
হয়েছিল তার ভিক্ষুকে পরিণত হয়ে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। [৭11590- 
%/1)11৩) 2 11090 1106915501176 01859 01 1901001901010 15 06105 19011050. €০ 
06828591 2150 0106 01 009 10991 %210216 1658.10169 01 1110191) 9০০16 
[01116190116 251516106 ০0121) 1170৩111551) ০০৭ 0 5177811 166-101- 
0015১ 19 17) 00155 0 01106181107. 1-21010119] 2১010910165 8180 
28701100917 ৯০9095---12.8, 01 12. 3, 55] 


এই বিষয়ে হরিশ্চন্দ্র কিছুদিন পর হিন্দু-পেত্রিপ্লটে লেখেন যে, লাখেরাজ 
সম্পত্তি ভোগকারীকে বল! হচ্ছে ষে “সনদ' দেখাতে হবে, তবেই আদালত 
তাকে রক্গ৷ করতে পারবে, তা নইলে জমিদার তাকে ধ্বংস করে দেবে । হুরিশ্চন্ত্ 
লেখেন যে, শতকরা একজনের বেশি লাখেরাজ ভোগকারাী “দনদ' দেখাতে অক্ষম । 
লাখেরাজ সম্পত্তি গ্রাস ( ব্রিসাম্পপন্‌ ) অধিকাংশ জমিদারের অভ্যাসে পরিণত 
হয়েছে। নিজের এলাকার সব ভূমি দখলেই যেন তার-ন্াধ্য অধিকার আছে। 
জমিদারের এই কাজে বেশ ওষ্ধত্যই প্রকাশ পায় ।----৮*অধিকাংশ সময়ে এই 
লাখেবাজ ভোগকারী দরিদ্র হওয়ার জন্ত তাকে ধনী জমিদারের সক্ধে একটা 
অসম-যুদ্ধে অবতীর্ণ ছতে হয়-".***বহুস্থানে জমিদারের এই লাখেরাঙ্গ গ্রাস 
প্রবণতা এত বেড়ে গিয়েছে যে গোকে এখন লাখেরাজ সম্পত্তি কিনতেও তয় 
পায় । [0] 16520615216 2৮21৩ 10) 1721 210 0156100519015 1:619.01018 
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4196 [.910910918 9£ 860881 508100 60 28101170815 10 11055 2568069 
10161119045 215. 15995001619 91003150. ৬170) ৪ 2811702- 
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[,80017191] 010061055 816 15011160 0/ 075 28101009819 (0 00:001006 
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1101708015 00155..101715 6৬10217060১ 9/০ 17560 1)917019 17961701018 158 
861061911% 107010000706 (০9 811 51101 01 061775 52119999101, 116 
181705 816 00110150816 2170 016 09০00191615 ০1 0161) 16062760 1০0 ৪ 
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[115 259811015 ০01 0015 16250171078 19 2091150 01019 ৮9 075 90092041% 
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01050 090 01 1015 19999655191) 196 1185 10 17991010211) 20 060891 
০01)6551 ৮1101) 2 1101) 29770110021, 7010992015  013501010111005 10) 016 
96150010100 1015 10762105 (0 01051) 819 218 90009510905 92100 01057701017 
591৬5 1,81011910979-,*---11)615 815 20089119 018055 9/1)515 1909019 
০0 006 29101100519 1129 50 ০৮০1(01060 016 01061 ০1 011085 086 এ 
101506 01 1900 06811756100 1606 15 1510 10 1599 ৬9105 0080. ০০০ ০৫ 
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(115 52105 0015110115 12917516710, 01815 51206 ০1 11017055 105 ০198812 
40০82 11) ৪, 262 768511165 0৮ 016 11006 171 11101) 16511100102 
98569 216 0601050. 11) 0০] 091115. |]. 30. 8. 1955] 

যে সব গবেষক হরশ্চন্দ্রকে জমিদারদের তল্লিবাহক (5800 6০5 ০1 05 
2910)87061 ) প্রমাণিত করার চেষ্টা করেন তারা হুরিশ্ন্দ্রের এই রচনাগুলি 
কোন দিন উন্টেও দেখেননি । হরিশ্ন্দ্র জমিদারি, প্রথার সমর্থক ছিলেন কারণ 
সরকার এই ব্যবস্থা চালু করেন । কিন্তু জমিদারের অত্যাচার কোন দিন তীর 
সমর্থন পায়নি । ১৮৫৫ শ্রীষ্ঠাঞকের ১১ অক্টোবর তিনি জমিদার ও প্রজা সম্বন্ধীয় 
একটি নিবন্ধে লেখেন যে জমিদারের! প্রজাদের উপর যে অত্যাচার চালান তার 
কারণ হচ্ছে তাদের অধিকার কতটুকু সেটুকু সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা । চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তে প্রজার উপর জুলুম চালা নার অধিকার নেই সেটা তারা এখনও বুঝে 
উঠতে পারেননি । [৮716 70110010981 080969 00 ৬/17101 0119 00101995101 
70189001560 10১ 29111170219 07910 01111 (91091115178 096 112,094 1০9 1176 
1£00191)06---- 91 0116 10160156 1190116 01 16 01210780 ৮1০00817611 
[11611 15506011%০ 19091110175 0১ 0116 10911791001) 59111611617 9170 ০% 
0106 1875 50105101981 (0 11101 177005110 2100 1115 20056 01 1116 590191 
11110161706 11. 0105 20011110919 01955 ) 

এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্ত্র আরও লেখেন ঘে ইংলগ্ডে এক সময় জমিদার ব: লর্ভগণ 
প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করত। কিন্তু ইংলগ্ডের সমাজ ব্যবস্থা এখন এমন 
বদলে গিয়েছে যে অত্যাচারী “লর্ড সমাজে এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও 
“একঘরে' হয়ে যান। কিন্ত এ দেশে এমন জনমত গড়ে উঠেনি যাতে অত্যাচারী 
জঞিদার তার সামাজিক মর্যাদা হারান । একটি শিক্ষিত জমিদার শ্রেণীর উত্তব 
হওয়। প্রয়োজন যাতে গ্রজান্বার্থদ্বেষধী জমিদারের ন্বসমাজে স্থান না হয়। 
| 80611611061 7715001006151110108 170] 1116 20117100917 ০? 50০181 ৫15- 
[00655 ৮40110110৬6 6৮110778160 1) 1116 201901011] ০ 28101170915 ০91 
58101) ০01100101 25 1112 50106111169 117016651 (0৬/2105 (17611 (6173069 
11 0710116 0017)101)--11 0116 01995 01011510771) ৬/17101) 016 ০০৫ ০1 
22111100815 21৩ ০0009601190 7901) 50701710 01) [11656 11191661--***, 
116 90101559159 14101101005 11 73611591 19565 110 ০8916, 11০ 1995 
100 5099161১ 11) ৬11)101) 106 10৬০১ 6০ 1/09০, 1)6 19569 7809 009119106120107) 
1) 0106 5965 01 016 0810110 2100 ৮1০ 118 200, 17) (19 01009৬6১৮০০, রি 
0076 22010081200 005 1906 7.6. 9, 1855. ] 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধারণভাবে সমর্থন করলেও হরিশ্ন্দ্র এর অহিতকর 
দিকটি সন্বন্ধেও অনবহিত ছিলেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় খাজনা 
পরিশোধে অক্ষম প্রজার জমি নিলামে চড়িয়ে বিক্রি করা বা দখল করে নেওয়ার 


এ 


যে ব্যবস্থ। ছিল হুরিশন্দ্র তারও ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি লেখে. তীব্র 
জমিদারের উচিত তার প্রজার বিপদে সাহায্য দান, তাঁর পরিবর্তে তাদের উপই. 
অত্যাচার করা হয়। গ্রামের মানুষ যে ছুঃখ ছুর্দশায় ভূগছে তার জন্ত বাঙলার 
অমিদাররাই দায়ী। এই প্রসজে তিনি আরও লেখেন যে শুধু জমিদারদের 
এবিবয়ে দোষ দিয়ে লাভ নেই কারণ দেশের প্রচলিত আইন এই অত্যাচারের 
হাতিয়ার তাদের হাতে তুলে দিয়েছে । জমিদারদের হাতে ক্ষমতার অপব্যবহারের 
এত স্থযোগ দেওয়। হয়েছে যে অনেক সময় আশ্চর্য হতে হয় যে সকল জমিদারই 
তত প্রয়োগ করে না। 


জমিদারদের অত্যাচারের একটি বছ বাব্হত উপায় হুল উচ্ছেদ প্রথা ( 076 
[919০695 01 019108176)। মধ্যযুগীয় এই বর্ধর প্রথা য। শুধু ইউরোপে প্রচলিত 
সেটিকে চিরস্থারী বন্দোবস্ত আইনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া! হয়েছিল। এই 
উচ্ছেদ আইনে প্রজার জমি বিক্রি করে দিয়ে জমিদারের খাজনা উশুল করার 
অধিকারও দেওয়া হয়েছিল । নুশংসতার দিক থেকে এট! “হুম” (সপ্তম আইন) 
এর চেয়ে ভয়াবহ | [”111616 916 01100101601) [7911 ০৮119 ০01106016৫ 
%/101 0116 20171770415 59516], 10116 811001160181 1001011180101) 15 
55101০6 00 17001) 00101559101) 26 0176 18005 ০01 099০ ৮1110 591107010 
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9০৫ 910106215 17)91৬6110981919 11109061966 .. 01 10116 71121) 170055 01 
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৭৭ 


অতঃপর হুরিশ্চন্ত্র ২৪ পরগণায় জেলার সদর আমীনের একটি প্রতিবেদন 
উদ্ধত করে দেখান যে এই অত্যাচার মূলক আইন কি ভাবে এই জেলার সমাজ 
ব্যবস্থা চূর্ণ করে দিচ্ছে। সদর আমীনের এ বিষয়ে লেজিসলেটিভ কাউজ্িলের 
দৃটি আকর্ষণের প্রয়াস সমর্থন করে হরিশ্চন্্র মন্তব্য করেন যে এই উচ্ছেদ ব্যবস্থ' 
প্রকাশ দিবালোকে কার্যকর হয়, যে নৃশংসতা এতে প্রকাশ পায় বাত্রিবেলায় 
ডাকাতি যাদের পেশ! তারাও এতট1 নৃশংসতা দেখাতে লজ্জিত হয়। এই 
উচ্ছেদ কালে লুঃ-পাট, নারীর উপর বলাৎকার ও লাঞছন! পুলিশের উপস্থিতিতেই 


ঘটে থাকে। [৭0051 0)5 ০1981 01 01511817% 2009010169 219 0010101- 
99 6:02. ৫99 1161)6 17101) 8. 01995919209] 09001 জ০]1এ 9171171. 
গি00, 211610061,) 18706 2120 10571105 00 ৮/9175 215 21100 1116 
501012)01] 11001067065 01 2. 0150:9110 10 73010811], 4৯11 (1113 15 0071 
1) 006 01596005 01 005 001195 2100 ৬1017006 076 9118110650 21000151001)- 
54010 06 11910 06 [00101911060 চা. ০,--19. 3, 1859 ] 
প্রধানতঃ আন্দোলনের ফলে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এই কুপ্রমার অবসানের 
জন্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দু-পেট্রিপ্লটে এই ব্যবস্থা! গ্রহণে সম্তোষ প্রকাশ 
কর। হয়। 
হরিশ্ন্দ্র ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসোপিয়েশনের অন্যতম স্তস্ত ছিলেন। এই 
প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কর্মকর্তা ও সদস্য জমিদার শ্রেণীতুক্ত ছিলেন। এই 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবিশ্চন্দ্রকে অনেকে জমিদারি স্বার্থের প্রবন্তা হিসেবে 
চিহ্নিত করতে চেয়েছেন একথা বল হয়েছে। ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন 
তৎকালে বাঙুলাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল, হুরিশ্চন্দ্র এই 
কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে থেকে দেশসেবায় বত হয়েছিলেন । জগ্নিদধারের 
বার্থ রক্ষা! তার কল্পনায় ছিল না। হিন্দু-পোট্রঘ্টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র জমিদারদের 
বহু অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করেন, সম্পার্দকীয মন্তব্যে অত্যাচারী 
জমিদারদের £2১9010005, ( অতিলোভী) 00121655159, ( অত্যাচারী )১ 01156- 
[8815 ( বিচারবোধ রহিত ) প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করতেন । হুরিশ্চন্দ্রে 
জমিদার তোষণ নীতির অপবাদের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আইনবেত্ব। ও 
আইন-জীবী, বনধীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও শ্বনামধন্ত সাহিত্যিক নরেশচন্ত্র 
সেনগুপ্টের ( ১৮৮২-১৯৫৫ ) মত উদ্ধ'ত কর! যেতে পারে *তৎকালে 'খুদখাত্ত' ও 
'কুদিমি' শ্রেণীর প্রজাদের অবস্থা জমিদারদের হাতে নিরাপদ ছিল ন।। এদের 
স্বার্থে যাতে আঘাত ন। পড়ে সেই উদ্দেশ্তে হুরিশ্চন্ত্র তার কাগজে বহু গ্রবন্ধ 
লেখেন। জমিদারি শোষণ সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। জমিদার শ্রেণী 
ক্রমশঃ শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল হবে এবং প্রশাসন প্রজাদের প্রতি ন্তায় বিচার 
সম্পন্ন হবে, হরিশ্চন্ত্র এমন একটি পরিবেশ সৃতির আশা করতেন। ১৮৪৯ 


শ্চ 


খ্ীষ্টান্ে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ঘে 'রেতেনিউ সেল ল” বিধিবদ্ধ জয় হরিশ্চঙ্জ্র ভার তীব্র 
প্রতিবাদ করেন। শুধু গভর্নমেন্ট কর্তৃক জমিদাবের ত্বার্থে আতাত হানার জনই, 
হরিশ্চন্্র এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেননি । তীর প্রতিবাদের কারণ এই ছিল, 
ঘে এতে সরকার পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের কোন কোন চুক্তি ভঙ্গ কর! 
হয়েছিল। এই নৃতন আইনে যদি জমিদারের স্বার্থহানি করে প্রজার প্রকৃত 
স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা থাকত তবে তিনি এর প্রতিবাদ করতেন না। নূতন 
আইন প্রজা স্বার্থরক্ষার একট! ভান মাজে ছিল। প্রকৃত উদ্দেশ্ত ছিল জমিদারের 
স্বীকৃত অধিকার হরণ । এর অন্ততম প্রচ্ছগ্গ উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় নীলকরদের 
উপর দেশীয় জমিদারদের গ্রভাব খর্ব করা। হুরিশ এই নূতন আইনের তীব্র 
প্রতিবাদ করেছিলেন, এর পেছনে ব্রিটিশ ইওিয়ান এসোসিয়েশনের “হকুম' বা 
অনুরোধ কিছুই ছিল না। দেশের কল্যাণের জন্তই তিনি এ বিষয়ে লেখনী 
ধারণ করেন। তীর সামনে ছিল নীলকর বনাম জমিদারের স্বার্থ। এক্ষেত্রে 
হরিশ্চ্জ্র ইউরোপীয় নীলকরদের চেয়ে দেগীয় জমিদারদের পক্ষাবলম্বনই শ্রেয় 
মনে করেছিলেন । 


ঢু ***১ প5 009019805 5011010106 (0 10191600010 111050551 ০1 016 
40750101195 2180 11000011766, 19105 11956 01019 ৮/05 17950 1185901176 
(0 00995 0993 01009 60169551019 1 1181)/ 2101০109 1100101191)60 173 (116 
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[৫ 09 টখ, 0, 5508901013১ 24. 4১. 8. 75 091০9619109 ॥ 


কোম্পানী শাসনের অবসানে এত্রিটিশ ক্রাউন? কতক শাসনভার গ্রহণের 


গ8 


প্রাকৃকালে হুরিশ্চন্ত্র একটি প্রবন্ধে নান' প্রসঙজের সঙ্গে এই প্রসঙ্গটিও তুলেছিলেন 
যে প্রজার কাছ থেকে বাজন্ব সংগ্রহের জন্ত যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে 
সেটি পুনহিচার করে দেখার দরকার ছিল। তা কর। হয়নি বলে হরিশ্চন্দ্র ক্ষোভ 
প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়টি যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৫৬ 
রীষ্টাবে রায়তদের দুর্দপাঁর জন্য জমিদারদের দায়ী করে একটি পুস্তিকা প্রচারিত 
হুয়েছুল, এতে জঞিদারি ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সরকারকে সোজাস্থজি প্রজাদের 
কাছ থেকে খাজনা আদায়ের স্থপারিশ করা হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্র জমিদার 
বিরোধী এই পুস্তিচার মর্ার্থ হিন্দু-পেট্রিপটে প্রকাশ করতে কুন্তিত হুন নি, 
এসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধাও তিনি পেত্রিরটে প্রকাশ করেন । [4১ 57765/60. 167- 
1121)61); ১6001070171. 0, 3. 41856] 

এর থেকে বেঝা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জগদ্দল পাথর হয়ে চিরকাল 
থেকে যাবে এটা হরিশের কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল না। একটা সাময়িক ব্যবস্থা 
রূপে তিন এটা মেনে নিতেন। 

বস্তত; রায়তওয়ারী প্রথার বিকল্প হিসাবে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্ধীর 
বুদ্ধিজীবী লেখকেরা চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সমর্থক ছিলেন। হুরিশ্ন্্র এর 
ব্যতিক্রম ছিলেন না। তার পূর্বচ্ছরী রমেশচন্দ্র দত্তের অভিমত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 
হয়েছে । বস্ততঃ সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুদ্ধিজীবী মহুলে 
হ্বাকৃত ছিল। ১৯০২ শ্রীষ্ঠাকে লর্ড কার্জন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিব্র্তনের 
চেষ্টা করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্ডে ফ্লাউড-কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা মধ্য স্বত্ 
লোপের সুপারিশ করেছিল। তবে ব্রিটিশ শাসনকালে এই প্রথার অবসান 
হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা প্রাঞ্চির ছয় বৎসর পরে :৯৫৩ শ্রীষ্টান্ষে বিভক্ু 
বঙগদেশে অর্থাৎ পশ্চিমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথার অবসান 
হয়েছে। এখন কর-সংগ্রহের জন্ত রায়তওয়ারি প্রথ! প্রবতিত হয়েছে। 
বছুনান্দত জমিারি প্রথার অবসানে নিজের শ্রমে চাষকারী কৃষকদের জমির 
অধিকারী হওয়ার কথা-_তা কি ভার] সত্যিই হতে পেরেছে? প্ররুত চাষীগণ 
যেতিমিরে সে তিমিবেই থেকে গিয়েছে। বহু রাজনৈতিক নেতা এই মত 
পোষণ করেন যে জমিদার-ককষক বিরোধ এখন ভিন্নরূপে ভিন্ন নামে বাংলার 
শ্রমজীবী কৃষককৃপ্ণকে উৎপীড়িত করছে, তাদের জঠর জালা থেকেই গিয়েছে। 
শোষকশ্রেণী এখন ভিন্ন নামে নানা কৌশলে বাংলার কৃষক সমাজের রক্ত শোষণ 
করছে। শতবর্ষেরও অধিক কাপ কেটে গিয়েছে--অসহায় কৃষক চাষীর পাশে 
দাড়াবার মত দ্বিতীয় হুরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব এখনও অপেক্ষিত একথা বল৷ 
অন্তায় হবে না। 

পাইকপাড়া রাজবটির রাজা ঈশ্বরচন্ত্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ, উত্তর 
পাড়ায়. রাজ! জয়কুষণ মুখোপাধ্যাক্স প্রভৃতি কয়েকজন জমিদারের সঙ্ষে হরিশ্চন্দ্রের 
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গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এটা ছিল নিতান্ত বাত্তিগত সম্পর্ক । হরিশ্চন্জ 
কখনও কোন জমিদারের অনুগ্রহ প্রার্থী হয়েছিপেন ব! তাদের দ্বার অনুগৃহীত বা 
উপকৃত হয়েছিলেন এমন কোন তথ্য কেউ উপস্থিত করতে পারেননি । জঙিষারী 
স্বার্থে যে তিনি এর বিরোধিতা! .করেননি, প্রজার স্বার্থে এ কাজ করেছিলেন 
প্রসিষ্ধ আইনজীবী নরেশচন্দ্র সেনগুধ নিঃসন্দেহে তা প্রমাণিত করে 
দিয়েছেন। তার মন্তব্যটি যথাস্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। নীলকরদের লাঠিয়াল 
সম্বন্ধে তিনি যে ত্বণা গ্রকাশ করেছেন, জমিদার নিয়োজিত লাঠিয়াল সমবন্ধেও 
সেই তীব্র স্বা ছি নু-পেট্রির্টের অনেকগুলি পৃষ্ঠায় গ্রকাশ পেয়েছে। হরিশ্ন্জকে 
জমিদারদের তপ্লিবাহক রূপে চিত্রিত করে নতুন কিছু বলার বাহাছুরি ঘা! নিতে 
চাইছেন, হিন্ু-পেটুয়টের পৃষ্ঠাগুলি তারা খুঁটিয়ে পড়েননি। বস্ততঃ সাধারণ, 
ভাবে জমিদার শ্রেণী যে তার প্রতি বিঘিষ্ট ছিলেন--ভীর মৃত্যুর পর তাদের 
নানা আচরণে এটাই প্রকাশ পেয়েছিল। 


৮ 

.. দিপাহী বিদ্রোহ ও হরিশ্চন্দর 
১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্ষের মার্চ মাসে কলিকাতার নিকটবর্তাঁ ব্যারাকপুরের 
সেনানিবাসে মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহী একজন ইংরাঁজ সামরিক কর্মচারীকে 
হত্যা, করে। এটাই ছিল সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম বহিঃপ্রকাশ । সামরিক 
বিচারে মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাসি কাঠে প্রাণদণ্ড দেওয়। হয়। এর ছু মাস পরে 
১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্ধের ১*ই মে মীরাটে বিদ্রোহী সিপাহীরা জেল আক্রমণ করে বন্দী 
সিপাহীদ্দের মুক্ত করে দিয়ে ইউরোপীয় কর্তাদের কয়েকজনকে হত্যা করে ও তাদের 
বাড়ীঘবে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর পর মীরাটের সিপাহীর! দিল্লীর দিকে 
অগ্রসর হয়ে ১৯মে দিলী অধিকার করে, দ্বিল্লীর সিপাহীরাও অতংপর 
বিদ্রোহীদের সঙ্কে যোগ দেয়। তারপর সিপাহীর! ইংরাজ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত 
মুঘগগ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতের সম(টরূপে ঘোষণা করে। দিলীর 
বিদ্রোহ তারপর তৎকালীন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (বি. ৬/, ৮:০%19০০) মোটামুটি 
বর্তমান ইউ. পি মধ্যভারত ও বিহারের কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহী 
বিদ্রোহের যূল কেন্ত্রগুলি ছিল দিল্লী, বেরিলী, কানপুর, লক্ষ্ষৌ, বিহারের জগদীশ 
পুর ও মধ্য ভারতের ঝাঁসি। এই বিদ্রোহের প্রথম সারির নেতা৷ ছিলেন নান' 
সাহেব, আজিমুল্লা! খান, তাতিয়৷ টোপী, ঝাঁসির রানী লক্ষমীবাঈ, বিহারের 
কুমার সিং, লক্ষৌ এর হুজরতমহল, মৌলভী আহম্মদউল্লা ও খান বাহাছুর 
খা। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে সিপাহী বিদ্রোছের শুচন। হয়-_এবং প্রায় 
ছুই বৎসর পর ১৮৫৯ শ্রীষ্টান্বের এপ্রিল মাসে মারাঠী বিদ্রোহী নায়ক তাতিয়া 
টোপীর প্রাণদণ্ডের সন্ধে সঙ্গে বিদ্রোহ নিঃশেষে নির্বাপিত হয়। বাস্তব পক্ষে 
১৮৫৮ খ্ষ্টাঝের নতেম্বর মাসে মহারানী ভিক্টোরিয়ার একটি ঘোষণার পরই 
সিপাহী বিদ্রোহের উপর যবনিক। নেমে এসেছিল। সিপাহী-বিদ্বোহ ভারতে 
ঝরিিশ শাসনের ভিভিমূল কীপিয়ে দিলেও তা ব্যর্থতীয় পর্যবসিত হয়েছিল কারণ 
সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বোঝাপড়া বা সহযোগিতার যেমন অভাব 
ছিল, কোন পূর্ব পরিকল্পিত কর্মসচিরও তেমনি অভাব ছিল। সমগ্র ভারতের 
অল্প সংখ্যক সাধারণ মানুষ এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। দেশের অধিকাংশ 
মাধ সিপাহী বিদ্রোহ কালে হয় ইংরাজের সপক্ষে ছিল নতুবা নিরপেক্ষ ছিল। 
এই সিপাহী বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে একটি গণ-অক্যরখানের রূপ নিতে পারেনি, 
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ধদদিও.সেই স্থযোগ বর্তমান ছিন। গণ-অত্ঃখান যেখানে যেখানে দেখা দি্েছিব' 
তা ছিল লংকীর্ণ শীমায় আবন্ধ। ক্ষেত্র বিশেষে জনসাধারণ ইংরাজের বিরুদ্ধে 
যোগ দিলেও, দেশকে ব্রিটিশ মুক্ত করা ক্পেক্ষা নিজেদের বাকতি স্বার্থ রক্ষায় 
বিদ্রোহী নেতাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। অতি অন্ন সংখ্যক নেতাই এই দোষ 
থেকে মুত ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে যার! বিদ্বোহীদের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছিল, জমিদীর ও মহাজন হত্যা, কোর্ট কাছারিতে আগুন দ্ধিয়ে বাক্ষী 
খাজনার নথি প্জ নষ্ট করে ফেল প্রভৃতি অপকর্মের দ্বারা এরাও মিজেষের স্থার্থ 
সিদ্ধির চেষ্টা করেছিল। সিপাহীদের জুলুমের ভয়েও বহক্ষেত&রে সাধারণ মাছৰ 
এদের সঙ্গে যোগ দিতে রাঙ্জী হয়েছিল। গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি 
রাঙ্জের দেশীয় নৃপতিগণ ইংরাজের পক্ষ নিয়েছিলেন। শিখ ও নেপালী সৈনের। 
সিপাহীর্দের পক্ষ নেয়নি, বস্তুতঃ বিদ্রোহ দমনে এর" ইংরাজদের প্রভূত সহ্থারতা। 
দিয়েছিল। নিপাহী বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের কিছু কিছু ব্যক্তি অবশ্ত নিছক 
দেশভক্তির প্রেরণায় বিদ্রোছে যোগ দেয় কিন্ত এদের সংখ্যা মুঠিমেয় ছিল, 
অধিকাংশ নেতারই উদ্দেশ্ঠ ছিল স্বার্থ সিদ্ধি এবং ইংরাজ-রাঁজের কাছ থেকে 
প্রাপ্ত-অপমান ও ক্ষতি-গরনিত প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি। ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেধ 
করে যাঁকে ভারত সম্রাট রূপে নির্দিষ্ট কর! হয়েছিল সেই বৃদ্ধ ও অব্যবস্থিত চিত 
দ্বিতীয় বাহাদুর শা, তীর পুত্রগণ ও বেগম জিক্ঈমহল বিদ্রোহ চলা কালে 
শত্রু স্থানীয় ইংরাজ দেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখতেন। 
ইংরাজের কাছ থেকে নিজেদের ভাতা ও মর্ধাদ। রক্ষার প্রতিশ্রুতি পেলে এরা 
বিদ্রোহী পক্ষ ত্যাগ করবেন, তাদের পক্ষ থেকে এই প্রতিশ্রতি দেওয়া হত 
এমন তথ্যও পাওয়া যায়। ইংরাজের৷ জানত যে 'দলীর পুনকুদ্ধার আসঙ্গ 
তাই তারা বাহাদুর শাহের প্রস্তাবকে কোন আমল দেয়নি । সিপাহী বিদ্রোহের 
অন্ততম নায়ক নানাসাহেৰ ছিলেন পেশোয়! বাজীরাও এর দত্তক পুত্র। লর্ড 
ডালহৌসি তাকে তার প্রাপ্য পেন ও জায়গীর থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত 
করেন। মর্ধাদা ও পেন্সন বঞ্চিত নানা সাহেব কানপুরে বাস করে ওধাকার 
ইংরেজ কর্মচানীদের অনুগ্রহ ও আস্থাভাজন হুন। মীরাটে লিপাহী বিদ্রোহ 
দেখা দিলে কানপুরের ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ নানাকে সেখানকার ফোধাগার 
ও অন্ত্রাগার রক্ষার ভার দেন। নানা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক বিদ্রোহীদের দলে 
ঘোগ দেন। কানপুরে বিদ্রোহীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা! করার জন্ত ইংরাজের! 
একটি অস্থায়ী 'গড়খাই বা ছুর্গ নির্মাণ করে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন । দ্িশ্রীর 
পথে কল্যাণপুর থেকে প্রত্যাগত বিদ্বোহীগণ ইংরাজদের যে ছুর্গ অবরোধ করে 
তাদের নেতা ছিলেন নানাসাহেব। ইংরাজেরা আঠারে। দিন এই দুর্গে অবরুদ্ধ 
থাকার পর বিদ্রোহীদের নিকট আত্মসমর্পণ করায় নানানাহেব তারের 
নিরাপদে এলাহাবাদ ঘাবার অঙ্মতি দেন। ইংরাজের! নৌকায় উঠার গর 


সিপাহীরা ভীর থেকে গুলি বর্ষণ করে এদের হত্যা করেছিল। মাঞ্জ চারজন 
ইংরাজ এই হত্য! থেকে বক্ষা পেয়েছিগ। এই ঘটনার পর নানা নিজেকে 
পেশোয়ারপে ঘোষণা কবেন। ১৫ই ভ্্লাই নানার নির্দেশে কানপুরের 
“বিবিধরে' বন্দী নানী শিশু সহ ২১১ জন ইংরাজকে হত্যা করা হয়েছিল। এই 
ঘটনার দুইদিন পর হাভলক নামক ইংরেজ সেনাপতি বিদ্রোহীদের পরাজিত 
করে কানপুর পুনরধিকার করেন। নানাসাহেব প্রাণ বাচিয়ে পলায়ন করেন। 
এর পর থেকেই নানার পলাতক জীবন শুরু হয়। শেষ পর্যস্ত নানা নেপালে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে জান! যায়। বিদ্রোহাস্তে নান৷ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 
নিকট এই মর্ষে আবেদন করেছিলেন যে সিপাহীর। জোর করে তাকে তাদের 
দলভুক্ত করে ছিল এই জন্ত তিনি অবশ্তই ইংরাজের ক্ষমার যোগ্য। নান। 
ইতরাজের ক্ষমা! পাননি। তাকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণ! কর! হয়েছিল, 
তবে তিনি ধর] পড়েননি । 

বিদ্োহকালে এর প্রভাব বঙ্ধদেশে বিশেষ অন্থতৃত হয়নি। শুধু চাকা ও 
চট্টগ্রামে সৈন্তদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা! দ্িয়েছিল। ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ষের ১৮ই 
নতেম্বর চট্টগ্রামের ৩৪ নং পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল। ব্রিটিশ বাহিনী 
কর্তৃক পরাজিত হয়ে এর! মণিপুরে পলায়ন করেণ্ছল। এদের ধরে এনে সাজা 
দেওয় হয়। ২২ নভেম্বর ঢাকার যে ঠৈম্ত বাহিনী বিদ্রোহ করেছিল, তারা 
পরাজিত হয়ে উত্তর বজে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা! করেছিল। 

যাই হোক, পিপাহী বিদ্রোহ ইংরাজদের ষপরোনাস্তি চিন্তিত ও বিত্ত করে 
তুলেছিল। ইংরেজ রাজ্যের সাধারণ প্রশাসনিক কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, 
তার সমস্ত শক্তি এই বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হয়েছিল। সিপাহীর] ইংরাজদের 
উপর যে অত্যাচার করেছিল প্রতিহিংসায় উন্মুত ব্রিটিশ শক্তি অজন্র নিরীহ 
ভারতবাসীর উপর অত্যাচার চালিয়ে তার প্রতিশোধ নিয়েছিল । 

. সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে কলিকাতা! মহানগরী ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী 
জর লর্ড ক্যানিং ছিলেন গভর্ণর জেনারেল। সিপাহী বিদ্রোহ কালের 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি বাঙালী জীবনকেও নাড়। দিয়েছিল বিস্ত 
এই বিদ্রোহের প্রতি সাধারণ বাঙালী সহানুভূতি সম্পন্ন €তে পারেনি। 
এটা সমগ্র ভারত সত্বন্ধেও গ্রযোজ্য । এবমাজ্জ আউধ ( অযোধ্যা) রোছিলখণ্ড 
ও বিহারের ছু একটি জেল। ব্যতীত কোথাও 'জনগণ' সিপাহী বিদ্রোহে যোগ 
দেয়নি। বাগুলার রাজধানীর বাঙালী পরিচালিত কোন সংবাদপন্ধ সিপাহী 
বিদ্রোহ সমর্থন করেনি । “সমাচার হ্থধাবর্ষণ' নামে একটি ঘ্বিভাবিক. বাঙলা- 
হিন্দী সংবাদপত্রে সিপাহীদের কিঞ্চিৎ সমর্থন কর! হয়েছিল, এট্জন্ত এই 
কাগজাটর বিরুদ্ধে সব়কার্ী অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছিল, তবে স্থপ্রীম 
কোর্টের বিচারে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। এখানে বলা প্রয়োজন যে, 
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“সমাচার স্ধাবর্ষণ" এর প্রচার সংখ্যা নগণ্য ছিল, প্রধানত; দৈনিক বাজার 
প্রকাশই এর লক্ষ্য ছিল। চাটনি ছিসেবে কিছু মজাদার সংবাদও দেওয়া! হত। 
এটি একটি স্পরিচালিত দায়িত্বশীল পত্রিক! ছিল নাঁ। ভাঁরতবাসী পরিচালিত 
কলিকাতার ছুটি ফার্সী দৈনিক 'দূরবীন' ও “সথলতান-ই-আকবর' পহ্রিক। ছুটি 
বিভ্রোহীদের দিন্পী ঘোবণ। প্রকাশ করার, সরকার বর্তৃক অভিযুক্ত হুয়। ছুঃখ 
প্রকাশ করে এই ছুই পত্রের সম্পাদক অব্যাহতি পান। 


সিপাহী বিদ্রোহ কালে বাঙালী এই বিদ্রোহের পোষকত। করেনি এর জন্ত 
অনেকে তৎকালীন বাঙালী প্রধানদের ওপর দোষারোপ করে থাক্নে। প্রায় 
দেড়শত বৎসর 'যাবৎ সিপাহী বিদ্রোহ সঙ্থন্ধে বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে, নৃতন নৃতন 
তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব তথ্যাবলীর ভিত্তিতে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত 
হয়েছে তার দ্বার! এটাই প্রমাণিত হয় যে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে বাঙালীর 
ওদাসীন্তের যথেষ্ট কারণ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের শ্বরূপ সম্বন্ধে বর্তমান 
শতাব্দীর শেষার্দকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিক রূপে পরিগণিত ভঃ র়মেশচন্ত 
মনুযদারের নিয় বণিত মতামত প্রনিধান ধোগ্য-__-এক্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘে কোন 
সংগ্রামই হোক ন। কেন তাকেই ঘর্দি হ্বাধীনত। সংগ্রাম বল! ঘায় তবে সিপাহী 
যুদ্ধকে অবশ্তই ম্বাধীনত। যুদ্ধ নামে অভিহিত করা -ঘেতে পারে। 
তবে সিপাহী যুদ্ধকে স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে চিহ্নিত করতে হলে 
ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পিগারীদের যুদ্ধ এবং পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে 
ওয়াহবিদের যুদ্ধকেও স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে অভিছিত করতে হুবে। 
নিজ স্বার্থপিদ্ধি ও ধর্মীয় উদ্না্দনা! ছিল পিগারী ও ওযাহুবি বিদ্রোছের 
উৎস, প্িপাহী বিদ্রোহও ছিল এই ধরণের বিদ্রোহ। নিঃন্বার্থভাবে শুধু হ্বদেশ 
প্রেমে উত্ধ,দ্ধ ইয়ে এর! কি দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল? 
ছু একটা ছোটখাট ঘটনায় বা ছু একটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কিছু শ্বদেশ প্রেম ও 
নিঃস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও সামগ্রিক বিচারে একথা মোটেই প্রমাণিত 
হয় না যে দেশকে পরশাসন থেকে মুক্ত করার চিন্তাই ছিল এই বিদ্রোহের যূল 
কারণ। বর্তমান কাল পর্যস্ত যে সব তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তার তিতিতে 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাবের এই ঘটনাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে চিহ্িত কর! বেশ কষ্ট 
সাধ্যঃ এটাকে একট। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রূপে মেনে নেওয়াটাও শক্ত ।” 
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যাই হোক এঁতিহাসিক ডঃ মনুমর্দার এট। অবশ্য স্বীকার করেছেন যে “বহু 
গনদ থাক! সেও সিপাহী ও তাদের সমর্থক সাধারণ মানুষ সখ্যার জোরে 
ত্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলার উপক্রম করেছিল। ব্রিটিশের 
ভাগ্য একট৷ স্থতোর উপর যেন ঝুলছিল। ভারতীয়দের অদৃষ্ট যর্দি একটু 
অনুকূল হত, তা হলে এই বিদ্রোহের পরিণাম অন্য রকম হতে পারত |” 
ডঃ মন্ধুযদার অবশ্ত মল পাণ্ডেকে ভারতের প্রথম শহীদ রূপে আখ্যাত 
করেছেন। 

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা করলে বোঝা যায় যে 
তাদের মধ্যে কোন স্ম্পষ্ট পূর্ব পরিকল্পনার অভাব ছিল। তারের সাহস ও 
ও শৌর্ধের অভাব ছিল না, কিন্তু অভাব ছিল আধুনিক ধরণের অস্ত্রের। 
ব্রিটিশের এন্ফিল্ড রাইফেল্স-এর বিরুদ্ধে তারা পুরানো আমলের বন্দুক অথবা 
তলোয়ার দিয়েই শুধু যুদ্ধ করেছিল। তাদের কোন বেসামরিক সংগঠন ছিল না, 
শুধু সামরিক সংগঠন একটা যুদ্ধ জয়ের পক্ষে পর্যা্ড নয় এ জ্ঞান তাদের 
ছিল না। মধ্য বা শিয়স্তরে কোন নেতৃত্ব তারা গডে তুলতে পারেনি। 
দখলীকূত স্থানে কোন প্রশাসন তারা গড়ে তুলতে পারেনি, স্থানীয় 
জনসাধারণের ধন সম্পদ লুঠ করে তাদের যুদ্ধের রসদ সংগ্রহ করতে হত। 
লিপাহী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও ছিল অর্তঘন্থ ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতা । বিভিন্ন 
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স্থানে যুদ্ধরত বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় ও সাহাধ্য প্রেরণের ফোন 
ব্যবস্থাও ছিল ন1। 

সিপাহী বিদ্রোহের দেনাধাক্ষেরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরাঁজ বাহিনীর 
ভূতপূর্ব কর্মচারী কিন্ত এরা কেউই রণ নৈপুণ্ের পরিচয় দিতে পারেননি । 
আশ্চর্যের বিষয় ষে সিপাহী বিদ্রোহ পরিচালনার যাবা সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখিয়ে 
ছিলেন_ এদের মধ্যে ঝান্সির রাণী, ফিরোজ শাহ, বিহার জগদীশপুরৈর কার 
সিং তাতিয়া টোপী ও ফৈজ্গাবাদের মৌলভী আহম্মদ শাহের নামই শুধু 
উল্লেখযোগ্য । সিপাহী বিদ্রোথের সময়ে হুবিশ্ন্দ্র অতি স্থির মস্তিষ্ক 
ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্ত লেখনী ধারণ করেন। ইংরাজ গতরর্মেণ্টের সামনে 
তিনি সাধারণ ভারতবাসী যে সিপাহী বিদ্রোহের সমর্থক নয় সে কথা বুবিয়ে 
তাদের প্রতিশোধ স্পৃছা! সংঘত করতে চেয়েছিলেন। সিপাহী বিজ্রোছের সমর্থন 
না করেও তিনি ইংরেজকে বোঝাতে চেরেছিলেন যে পিপাহী বিদ্রোহের মূলে 
রয়েছে ব্রিটিশের দীর্ঘ অপশাসনের ইতিহাস, এই অপশাসনের প্রতিকার 
প্রয়োজন । 

এনফিল্ড রাইফেলে দাত দিয়ে কেটে যে টোটা ব্যবহারের আদেশ সিপাহীদের 
দেওয়া হয়েছিল তার মোড়কটি গরু ও শৃকরের চবি মেশান! এই জনরব থেকে 
ব্যারাকপুর সেনানিবাসে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মনে বিক্ষোভ সঞ্চারিত 
হয়। তাদের যনের মধ্য তখন থেকেই বিদ্রোছের আগুন ধৃমারিত হয়ে উঠে। 

১৮৫৭ শ্রীষ্টান্ধে ৫ ফেব্রুয়ারি “হিন্দু-পেই্রযটে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। 
হরিশ্ন্দ্র এই সময়ে গভর্ণমেপ্টকে সিপাহীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ প্রশ্নের 
উপদেশ দেন। তিনি বলেন শুধু দমন-নীতি কোন কাজে আসবে না। এপ্রিল 
মাসে বিদ্রোহ পরিপুর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর হিন্দু-পেন্রিয়টে এই মস্তব্য 
প্রকাশিত হয় যে বন্দুকের টোটাক্স গরুর চবি ব্যবহার ভ্বারা ধর্মনাশের সম্ভাবনায় 
এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেনি । সিপাহীদের মধ্যে দৃঢ়বন্ধ গভীর ছসন্তোবই 
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এই মন্তব্যটিতে আরও বল! হয় যে ইউরোপীয় সামরিক বাহিনীতে সমাজের 
নিয়ন্তরের মানুষের! ততি হয়, ভারতীয় ক্ষেত্রে কিন্ত অবস্থা এমন নয় । ভারতীয় 
সিপাহী ভর্তি করার লময় তাদের সামাজিক 'অবস্থা! বিচার করেই তাদের নেওয়া! 
হয়, ভারতীয় সৈল্তবাহিনীর সেনাধাক্ষেরা সাধারণ ভাবে চরিস্্বান ও. সং বলে 
তারতীয় লিপাহীদের মনে সুস্থ প্রভাব বেশ ভালভাবেই পড়ে থাকে । গুরুতর 
ধরণের নিপীড়ন দথবা! তারের মনে দৃঢ়বন্ধ ধ্যান-ধারণাক উপর আহাত ব্যতীত, 
দেস্গয় সিপাহী কখনই তাদের উপর ভত্ত দায়িত্ব অব! বর্তবা লক্ঘন করতেগারে না 
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**ভবে কি কারণে নিপাহীদের মধ্যে তাদের ইউরোপীয় সেনাপতিদ্েয় উপর 
বিশ্বাস ও আস্থা চিড় ধরেছে? এর উত্তর একটাই আছে, সিপাহীদের স্যার্থরক্ষ। 
ও তাদের অভাব জভিযোগ দেখার তার যাদের উপর ত্তত্ত তারা তাদের উপর 
উত্ত পবিজ্ঞ দ্বায়িত্ব পালন করতে অবহ্লে। করেছে ''অতি ত্রত বিন। কালব্যয়ে 
গুতর্মেণ্টের উচিত নিপাহীর্দের এই মনোভাব শাম্ত করা-'-বিলম্বে অবস্থা 
আত্ত্বের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, [ “4০61178 9170 ০ 
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ব্যারাকপুর্ বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করার পর ১৯ নং পদীতিক বাহিনী ভেজে 
দ্নেওয়। হয়। »ই এপ্রিল একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশচন্দজ্র লেখেন যে এই 
ব্যাপারটিতে সিপাহীর। ভয় পেয়ে যাবে, বিদ্রোহ শান্ত হয়ে পড়বে--কর্তৃপক্ষের 
এই আশায় ছাই পড়েছে...মনে হচ্ছে সিপাহীদের আম্গত্যকে আর পূর্বের 
অবস্থায় ফিরিয়ে আন সম্ভব হবে না। *""সবগুলি বারুধ সিপাহীদদের চোখের 
সামনে পুড়িয়ে ফেললেও তাদের মনের অসস্তোব দুর করা যাবে না। তাদের 
অসন্তোষের কারণ তাদের মনের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে।"*' এরাই একফিন 
ইংয়াজের হয়ে লড়াই করে তাদের পক্ষে ভারত জয় সম্ভব করে দিয়েছিল। 


লিপাহীদেক মনে আজ একটি স্থায়ী পরিবর্তন এসেছে...[“***[1)5 ৫19916০০ 
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সিপাহীগণ কতৃক দিল্লী অধিকারের কয়েকদিন পর ২১মে হিন্মু-পেট্রিয়টের 
একটি দ্বীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্ন্ত্র লেখেন যে "অধিকাংশ ব্রিটিশ 
রাজনীতিজ্ঞের মত এই যে মাত্র তরবারির সাহায্যে ইংরাজের পক্ষে ভারত 
শাসন সম্ভব“*'ভারত গভর্ণমেণ্টের পেছনে গণ-দমর্থনের অভাব কতখানি গত 
কয়েক সপ্তাহের দুঃখজনক ঘটনাঁবলীই তা দেখিয়ে দিয়েছে । গভর্ণমেন্টের 
বেতনভূক যে সিপাহীর1 ভারত গভর্ণমেষ্টরে শক্তিস্তস্ত তার! বিদ্রোহ করে 
বসেছে, এট! আর “মিউটিনি” স্তরে নেই, এটা এখন “রিবেলিয়েন' (ব্যাপক 
বিদ্রোহ )। সম্প্রতি সঙ্ঘটিত বেঙ্গল আমির বিদ্রোহ দেশবাপীরও সহানুভূতি 
আকর্ষণ করতে পেরেছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অধীনে চাকুরি নিয়েছে শুধু 
এই জুই সিপাহীগণ তাদের নাগরিক অধিকার ও জাতীয়তাবোৌধ ত্যাগ করবে 
এটা কেমন করে আঁশ কব যায়? তারা বিশ্বাস করেছে যে তাদের ধর্ম 
বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া হয়েছে; এই ধর্ষ বিশ্বাস তাদের কাছে ব্রিটিশ শক্তির প্রতি 
আনুগত্যের চেয়েও মূল্যবান । এই কারণে তার! তাদের জীবন ধারণের উপায় 
স্বরূপ সৈনিক জীবনের স্থযোগ স্থবিধা বিসর্জন দিয়ে বিপদ সাগরে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছে। সুতরাং ভারতবাপী তাদের একট। পবিত্র ও জাতীয় উদ্দেশ্যে 
নিবেদিত প্রাণ সংগঠন রূপে গ্রহণ করে অনেকে নিজেরাও এই বিদ্রোহে যোগ 
দিয়েছে । ভারতের পুরাতন বাজধানীর দিকে তার! ছুটে গিয়েছে, এবং প্রাচীন 
রাজবংশের একজনের প্রতিই তার! আহ্গত্য স্বীকার করছে।-.সিপাহীদের 
অসন্তোষ দূর করার কোন চেষ্টা এ যাবৎ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কর] হয়নি"'” 
অতঃপর হুরিশ্ন্ত্র পিখেছেন যে সম্প্রতি একটি ঘোষণায় গভর্ণর জেনারেল 
জানাচ্ছেন যে সিপাহীর্দের অথব। জাতীয় জনগণের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত হান' 
বা তাদের ধর্শনাশ করার কোন ছুরতিসদ্ধি গভর্ণমেণ্টের নেই, কতকগুলি লোক 
শুধু অন্তায় ভাবে লোকের মনে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে। 

গভর্ণমে্ট ঘে দেশের লোকের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন_ এতে 
কলকাতার ইংরাজী সংবাদপত্র ও ইউরোপীয় সমাজ খুবই অসন্ধষ্ট হুয়েছিল। 
তার] এই ধরনের সরকারী বিবৃতিকে গভর্ণমেশ্টের পক্ষে দুর্বলতার চিহ্ন রূপে 
নিন্দা করেছিল। হরিশ্ন্দ্র ভারতবাসীর ক্ষোভ শান্তির জন্ত গতর্ণমেণ্টকে 
আহ্বান জানিয়ে লেখেন যে ভারতের অধিবামীর]। একটি স্থসভ্য জাতি । এই 
স্থুসভ্য ও শক্তিমান জাতির মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা! রাখলে তবেই ব্রিটিশ রাজত্ব 
টিকতে পারবে নচেৎ এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কারণ ভারতবর্ষে এমন একটি মানু 
নেই থে ব্রিটিশ শাসনজাত বছ ছুঃখ কষ্ট ভারে পিষ্ট নয় । এই ছখ দেন্ত বিদেশী 
শ্দনের সঙ্গে অন্বান্ীরূপে বিজড়িত। শিক্ষিত ভারতবাসী মাঁঅই জানে যে 
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বিদ্বেশী শাসনের নাগপাশে তার্দের কোন উচ্চাশাই সাফল্যের পথ খুজে পাবে 
না। এই মুহূর্তে গ্রতিটি দেশীয় ব্যক্তির মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে 
যে বর্তমান গতর্ণযেণ্টের উদ্দেশ্বাই হুল এদেশের মানুষের ধর্ণনাশ করে তাদের 
খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা ধান। শিশু এবং নারীদেরও এই ধারণা, পুরুষদের কথা 
বলাই বাছল্য। ইউরোগীয় সঙ্যতার গুণ-মুগ্ধ মুষ্টিমেয় বাঙালী বাবু ছাড়া সবাই 
গতর্ণমেণ্টের সততা! সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে থাকে। [44181 15089005 
৫0101010910; ০9৬০1 11018 15 00111 69 ৮০ 59010 15 2 
6556716181 2161015 ০1 1701111081 01660 01 11835) 11901 2. 708)91119 ০ 
13110151) 00116101905. 01196 10 51911 1195০ 100 001761 5010091 001 
0০ 55/010. 15, 00010118661 006 165110) 11001 005 06160 ০1 0 
19০৪15 01 ৪ 009 50811 96001010 ০6 811019) 00110151205, 170%/ 9118170 
18 1106 17010 66 3110151) 00৬01121760 1125 90010175001 105 1170191) 
511009019 1095 0991) 17209 1911001119 ০৬1901) ০/ 005 60115 ০1 (179 
19 06/ ৮/6015. 10179 10009 117015011921159 ৮1110 ০0175110065 0175 011161 
[016101) 01 1116 1)551021 90161786) 0111) 0০9৮১ 108৬6 01 501)961716 
996) 10 10710105) 01061 ০01 09010062160. 11 19 190 1011801 2, 1110611)9 
০ ৪1609111010. [১6117905, 11 ৮111] 06 9810 0028 21] 11001110165 ৮1101) 
[1109 26811) 8. 961:0211) 10062911601 91190959, 1150 (09 1116 01811 ০1৪ 
1500111020. 90 16 15020 170016110165 ০৫ 3210891] 9117) 199 0108 
[06০01181 68016--01)95 1125 0010) 016 09517010106 ৫19৬1 36 
৪9111280119 01 11০ ০০001. 11)6 9610095 %/1)0 177) 20091101116 52110০ 
117061 1116 83111151) 0০. 106161)617 16111)070151)60 (116 1181)69 ০0: 
01126785171 17001 20116898160 17086107181 66611785) 112৬6 0660 160 0 
06116%6 11617 17196101121] 16115101) 11) 0217801. 01769 109৬5 16061164 
0801751 (11611 2011001119 ৬1১10) 0159 1085 5৬০10 10 0০৫5, ৪00 016 
(01-9/017) 1761) 216 0961)60 0 (611 ০০110651761) 10511616011) 
980116101718 9 1211)01 ০9011590101) 10 ৪ 1081:817)9100 0116. 1116) 119৩ 
8291060 211 0161 [0051 %2108015 10151650, 200 (1১617 ০০981011916 
৬1০৬ 061) 85 1021015 10 2 10]5 ০2056 2100 ৫, £1681 0861010081 92056. 
ভ105 1010106215 1126 06011101160 2170 81060 09 076 01৮11 00019 
01010. 1159 19৬০ 1)8916060 (09:09 11) 2101617% 0901691 ০1 056 
০081009 ৬116715 1991055 0) [51077790601 005 1011061 ৫5099 109 
৮1101) 815 00060 10 (17065 01190110108] 59131196101) 1106 65৩9 01 
৪11 16810100155...00667108 00 035 0:00182791100. 01 005 00০%৩008 


[0৯ 


0610181)...017915 12185 ০০ 7050 710 ৮111 ০0051706 (1713 ৫9০1812- 
(1012 01 010 301. 01 [11019 1760 219 ৪০% 01 00150655101) ৪. 00106555011 
0 51521176958, ৬10) 57701) 0110105 2150 7001161019778 ৮6 1180 290 
09011010010 6100100 01 6109881 ০1 3510119901)9 *১* 10100151500 ৪ 
5171815 709615 06 [10019 /1)0 ৫0995 201 6৩1 0১6 [011 %/০18)0 01 016 
61655210065 ৮71909960 80010 111) ০৬ 606 ৮০1 6%13691006 ০4 00613116151 
1016 10 171018- 87116210069 11560912016 00109 97101601101 10 ৪, 10916121) 
1015, 11)516 19 001 916 217710175 072 6৫11০91/60 0185595 ৬/110 00658 
17006091119 10109996015 0110111015011960 2100 1715 21180161010 16561101060 
95 05 50101511809 01 01196 [00161 4৯6 009 1016950106 17)01086176, (176 
0010৬100101) 15 1110190102,019 511:0100 11) (176 11711)0 01 6619 0901৬8-. 
896. 1116 59102]1] 01015 10 3510881 ০01 07996 ৬1110 179৬6 ৮৪৩ 
111090111109150 17760 0.6 17795191195 091? 120101000) ০1৬1112001010--61791 
€153116151. 20010779100 15 90০18091060 ৮% 2 11960 7081095০ ০0 
06311799118 (172 161181011 91 0119 78612 19009, 8170 01 ০012৬611177 
(1700) (09 01115019111, ৬/9107011 0110 0111010]7 0911 01 1৮*-৬55 
1010 01170 511211 1706, 6৬০19 [18101 0৩518190101) ৬1019) 015 030৬1. 
7195 ৪% 116 70165600 11000 76 1101161100 10 7100100 01 11:0 1)210010 
100%/ [10100188690 1105 0০৮৮ 01 93110191) [17019 ০91) 50910 0 
189 0061 105 111990 (1)0021)6 00. 90985510179 ০01 5001) 6৬1]% ০১০০০, 1) 
09812079270 06 070৬1111716 17. 1৯, 21, 5. 1857 ] 


কলিকাতার আর্মীনী, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণ মে মাসের শেষ দিকে 
লর্ড ক্যানিং এর নিকটে একটি আবেদন করেন যে কলকাত। শহর বিপন্ন, একে 
রক্ষা করার জন্য তাদের একটি রক্ষীবাছিনী গড়তে অনুমতি দেওয়! হক। 
ক্যানিং এই প্রস্তাব প্রথমে গ্রহণ করেন নি, তবে তিনি পরে এদের রক্ষী বাহিনী 
বা 'ভঙ্গটিগ্লার গাভ'স' গঠনে *সম্মতি দিয়েছিলেন। এই সময়ে হরিশ্চ্জর 
কলকাতায় আতঙ্ক (79110 10. 91080) শীর্বক একটি প্রবন্ধ লেখেন-- 
“কলকাতা শহর কি সত্যই বিপন্ন? মান্জ ছু'হাজার সিপাহী ঘি ব্রিটিশ 
ভারতের রাজধানী লুট করতে সক্ষম হুয় এবং যদ্দধি তাঁর! তরবারির ভয় দেখিয়ে 
বিন1 বাধায় কলকাতার সব বাড়ী ঘর পুড়িয়ে ফেলতে পাবে তবে ধরে নিতে 


হয় যে শুধু কাপুকুষে পুর্ণ এনগরীর বঙ্গোপসাগরের নীচে নিমজ্জিত হওয়াই শ্রেয়। 
[4.5 ০০ /৩ 59110905915 8510) 15 058100108 16211 10108178671 11 দেও 


0)0391)0 96909 ০০০ 100৫ 10186 10600190115 ০ 8710191) 771019, 01 
৬61 ০101267) ০ 006 8৮০10 8190 60) ০0110111885 ৯1098 16 ০ 


ও 


1717801217০0 050 086 1060:000115 01 3116151% [10018 1195 110 0051755$ 
09 50091998011 0001 075 17391) ০01 006 ০0012192100 1116 7385 01 8610891 
/০০1 10610011) ৪ £া500] 95195 05 5/8919109 2925 015 090199৫. 
০10 1019 (156 [00121 009212.55 [981210 10 0591০9662- [বর 19. 28,557 ] 


শীস্তিরক্ষার অজুহাতে কলকাতার বেসরকারী ইউরোপীয়দের উদ্মোগে গঠিত 
“ভলটটিয়ার গার্ডস' বাহিনীর কাজকর্মের বিরুদ্ধে হরিশচন্দর হিন্দু-পেষ্রি়টের পৃষ্ঠায় 
ঘিনের পর দিন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে 
কলকাতার ইউরোপীয় সমাজ তীব্র জাতি বিদ্বেষ প্রচার করে চলেছে। তারতবাসী 
মাত্রকেই এরা সন্দেহের চোখে দেখেছে এবং ভারতীয় মাজ্রেরই উপর নিপীড়ন 
চালাতে এর! গভর্ণমেন্টকে প্ররোচিত করছে। এদের ভ্বার! সংগঠিত হ্বেচ্ছানেবী 
রক্ষী বাহিনী ভেবেছে যে তার! সত্তকারী লোক, কোন আইন মেনে চলার দায়িত্ব 
তাদের নেই, যে কোন দেশীয় ব্যক্তিকে নির্যাতন বা হেনন্তা করার অধিকার যেন 
এরা পেয়ে গিয়েছে । এদের দৌরাত্ম্য রাত্রিবেল! ঘষে কোন ভারতীয় তা তিনি 
যতই সম্তরান্ত ও চরিত্রবান হোন না কেন পথে বেরোলেই এদের ঘারা নির্যাতিত 
হয়ে থাকেন । [1119 74500009115 900 115 98665. . 1. 18.6.57, 
25.6.57 ] 

পিপাহী বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে কলকাতার ইউরোপীয় পরিচালিত 
সংবাদপত্রগুলি তীব্র ভারত বিদ্বেষ প্রচার শ্ুক্ক করেছিল। তারা চেয়েছিল যে 
প্রেসিডেন্সি কলেঙ্গ ও কলকাতা মাদ্রাসা উঠিয়ে দেওয়া হোক, ইউরোপীয় ও 
দেশী শ্রীষ্টানদের দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী ( ৬০1৮1)09০7 88109 ) গঠিত 
করে তাদের হাতে শাস্তি রক্ষার ভার দেওয়! হোক, দেশীয় দারোগাদের বরখাম্ত 
করে পেন্সন প্রাণ্থ ইংবাঞজ অথবা ফিরিষ্ি সার্জেটদের এই পদ্দে বসানো হ'ক। 
সমস্ত বাঙালী ভেপুটি ম্যাজিস্টেট ও ডেপুটি কালেক্টরদের চাকরী থেকে বরথান্ত 
কর! হক, ভবিষ্যতে যে কোন বাঙালী যেন কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে না বসতে পারে 
তারও ব্যবস্থ! নেওয়া হ'ক। দেশের যে সিভিল সাতিস রয়েছে সেখানে 
নীলকরদের অথব1 তাদের শ্বেতকায় কর্মচারীদের বসানো হ'ক। এই সব 
আবার অভিযোগের সঙ্গে বাঙালীদের বিষ্যাবুদ্ধির প্রতিও কটাক্ষ করা হত। 
যেসব কাগজে এই তীব্র দেশী বিদ্বেষ বিশেষ করে বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার কর! 
হত সেগুলির মধ্যে ছিল “ইংলিশম্যান' “বেঙ্গল হরকরু' ও “ফিনিক্স । হরিশ্চন্্ 
দিনের পর দিন এই সময় ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলির মন্তব্যের অমারত৷ প্রমাণ 
করে হিন্দু-পেই্র্টটে প্রবদ্ধ লিখেছিলেন । একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে 
বলপ্রয়োগের হবার! ব্রিটিশ ভারত জয় করে নিয়েছে । একদিন না একদিন বিজিত 
ভারতবানীর বিক্ষোত ফেটে পড়া স্বাভাবিক এবং বর্তমানে ভাই ঘটেছে । মুঘল 
সম্াকে তাবা এই জন্ত ভারতের সিংছালনে বসিয়েছে । [77105 91185) 
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ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি বিশেষ করে ফিনিক্স কাগজে 
একটি সুপারিশ করা৷ হয়েছিল যে দ্বেশীয়দের যে উচ্চ পদগুলিতে নিয়োগের 
ব্যবস্থা আছে (0০906080050 561০০) সেখানে শুধু ইউরোপীয় ব। 
ফিরিঙ্গিদের নেওয়! উচিত কারণ এই পদে থে বাঙালী রয়েছে তার সব অযোগ্য 
কারণ “নেটিভরা' নেটিভ ছাড়! আর কিছু নয়। হরিশ্চন্দ্র এই মস্তবাটিকে 
ধৃষ্টতা ও অবিবেচন। প্রন্থত (৪0৫90115, 101 10 899 016 11117009109 ) 
আখ্যা দিয়ে লেখেন যে মোটা বেতনের 'আনকভেনেণ্টেড' চাকরীতে 
ইউরোপীয় ও এ্যাংগ্নোইত্য়ান অযোগ্য ব্যকিদেরই সংখ্যাধিক্য রয়েছে। 
বাঙালী ও অন্যান্য দেশীয়র! ওদের চেয়ে অনেক বেশী কর্মদক্ষ। পরিশেষে 
হরিশ্চন্্র এই ভবিষ্ত্বানী করেন যে একটা দিন খুব বেশী দুরে নেই যখন উচ্চ 
পদে নিয়োগের কালে যোগ্যতাই হবে একমাত্র মাপকাঠি । তখন আর সাদা 
চামড়ার যুগ থাকবে না, ভারতীয়েরাই অধিক সংখ্যক পদগুলি ঘোগ্যতার গুণে 
দখল করে নেবে (7, 7.১ 9. 7. 57) এর দিনই আর একটি গ্রবদ্ধে হরিশন্ত্র 
লেখেন যে বাদরের হাতে অস্ত্র দিতে নেই, বাংলায় এমনি একটি প্রবাদ আছে। 
'ভললটিয়ার গার্ড বাহিনী গড়তে দিপ্নে গভর্ণমেণ্ট চরম নিরুদ্ধিতার কাজ 
করেছেন। [*[1)616 15 ৪. 3908211 010৬০: 10০0016 08% & 90806 11069 
[1/6 119005 ০1 & 11)0110697, ৬/০ 0০1616 11191 (1)0 0001608 ০1 281)0- 
1109 1000 0115 1)9005 ০1 81796601 50101519 15 17001) 18016 11961901 
9০6 0111710009006.৮--17. 2, 9. 7. 1957 ] 


১৮৫৭ ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গভর্ণর জেনারেল একটি আইন জারী করে 
আতঙ্ক স্টি কারক অথবা রাজদ্রোছ জনক রচনা সংবাদ পদ্ডে প্রকাশ নিষিদ্ধ 
করেন। কলকাতার ইউরোপীয় পরিচালিত কাগজগুলি ( ইংলিশন্যান, ফ্রেও 
অফ ইত্ডিয়া ও বেঙ্গল হরকরু ) ও ঢাকা থেকে ইউরোপীয় পরিচালিত “চাক 
নিউজ, প্রভৃতি দিনের পর দিন আতঙ্ক জনক গুজব প্রচার করছিলঃ এর 
চাইছিল বাংলায় অবিলম্বে সামরিক আইন জারী কর! হোক। গতর্ণর জেনারেল 
লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহের সময়ে যথেষ্ট ধৈর্য রেখে চলেছিলেন, অযথা দমন নীতি 
গ্রহণেও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। এদিকে কলকাতার ইউরোপীয় ও আযাংগে! 


ইত্ডিয়ান সমাজ ইংলণ্ডে ক্যানিং'এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার জন্ত চেষ্টা 
চালিয়েছিল। «ই জুন তারিখে হিন্দী ও.বাংলায় প্রকাশিত “দৈনিক সমাচার 
সধাবর্ষণ' একটি সংবাদ প্রকাশ করেছিল যে লর্ড ক্যানিং এতদূর ভয় পেয়ে 
গেছেন যে রোজ সকালে তিনি ব্যারাকপুরে ও দমদমের পৈন্ত নিবাসে গিয়ে 
পিপাহীদদের সেলাম করে আসেন। এই সব কারণে ১৮৫৭ ্রীষ্টান্দের ১৩ই জুন ল্ড 
ক্যানিং-এর পূর্ব কথিত য়্যাক্ট লারী হয়, এর কার্যকাল বা মেয়াদ ছিল একবৎসর । 
এই য়্যাক্ট ইউরোপীয় ও দেশীয় পরিচালিত ছুই ধরণের সংবান্ধপত্রের প্রতিই 
প্রযোজ্য হওয়াতে ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি লর্ড ক্যাণিং এর উপর 
খুব বিরক্ত হয়েছিল। হুরিশ্ন্দ্র এই 'গ্যাগিং য্যাক্ট' এ ভীত হননি, তিনি 
লিখেছিলেন যে বাস্তবে এই আইনের কবলে আমর1পড়ব কিন। জানিনা, তবে এই 
আইন আমাদের এই পঞ্জ পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার স্থ্ি করতে পারবে না। 
আমাদের ই'রাজী সহযোগীরা! এই য্যাক্টের বিরুদ্ধে খুবই উত্তেজিত হয়েছে, 
এদের এই ইচ্ছে ছিল যে এই আইন শুধু দেশীয় কাগজের ক্ষেত্রেই কার্ধকরী 
হ'ক। কিন্তু কার্ধত সকলকেই এই আইন মেনে চলতে হবে। [0ম 
7081151) ০010010190121195 26 ৫15990191160 ৮1101) 01015 70925110,+-** 
8617 0626 816৮9719915 01020 076 10961৬৩ 101555 210116 ৮125 100 
9)9০6০0৫ (9113 00০19610191]. 0. 18. 6.5 ] 


সিপাহী বিদ্রোহের শুরু থেকেই কলকাতার ইউরোপীয় ও য়্যাংগ্নে! ইত্ডিয়ান 
ও দেশীয় গ্রীষ্ঠানের। সম্মিলিত ভাবে আত্ঙ্ক ছড়াতে ব্যস্ত ছিল একথা পূর্বেই বলা 
হয়েছে । কলকাতার নিরীহ হিন্দু ও মুসলমাঁন সমাজের উপর দমন নীতি চালাতে 
এর! গতর্ণমে্টকে প্ররোচিত করেছিল। ল্ ক্যানিং বিচক্ষণতার সঙ্গে এই 
শ্রেণীর পরামর্শ উপেক্ষা করেছিলেন। অবশ্য কলকাতায় তিনি ভলল্টিগার 
গার্ভস গঠনের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং এই স্থযোৌগে এর! কলকাতার নিরীহ 
দেশীয় নাগরিকদের উপর জুলুম চালিয়েছিল। ১৮ জুলাই তারিখে কলক'তার 
'গ্রাগু-জুবী" গভর্ণমেন্টের নিকট একটি আব্দেনে জানিয়ে ছিল যে মহরম আস্গ, 
এই সময় কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলের দেশীয় মানুষদের কাছে যে অস্ত্র শস্ত্র 
আঁছে তা কেড়ে নেওয়। ছ”ক এবং এদের কাছে বন্দুক, রাইফেল বা টোটা ইত্যাদি 
বিভ্রয় বন্ধ করে দেওয়া হোকৃ। হরিশ্ন্ত্র এই আবেদনের তীব্র প্রাতখাদ 
করেন। গভর্ণম্টেও এই আবেদন অগ্রাহথ করেন। তবে এমন একটি আইন 
প্রবর্তনের কথা বল! হয় ঘে অতঃপর যার কাছে বন্ধুক প্রভৃতি অস্ত্র আছে ত৷ 
রেজি্রী' করাতে হবে এবং এর ব্যবহারেরর উপর ও বিধিনিষেধ আবেটিপিত 
হবে। ২৫ জুলাই এর এই সরকারী ঘোষণায় তীত্র অসন্তোষ প্রকাশ করে 
হুরিশ্ন্ত্র লেখেন যে এর ফল দেশীয় লোকদের বাড়ি খানা তন্নাসী করা হবে। 
যদি এই আইন প্রবর্তন করতে হয় তবে ষেন এই কাজের ভার দায়িত্বজ্ঞান 


ঈ৬পঞ্ন মাঁছযের উপর দেওয়া হয়। [শর 1089 ৮5101617905 10000088 
01 0১৩ 10819) [1905 58865164 07. 0185 05960 00085101, [6 119 
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বেসরকারী ইউরোপীগন ও ইঙ্জ ভারতীরদের দ্বার। উত্থাপিত লামরিক শাসন 
জারীর দাবি ল্ ক্যানিং অগ্রাঙ্থ করলেও তিনি একটি নূতন আইন জারী 
করেন (4০016 ০? 18517)। এই নৃতন আইনে থে কোন দুদ্কৃতিকারীর তংক্ষণিক 
বিচারে শাস্তির ব্যবস্থা হয়। হুরিশ্চন্ত্র এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করে 
লেখেন যে বেঙ্গল প্রেনিডেন্সির অন্তর্গত বিছারের যে কয়টি জেলায় বিদ্রোহ 
দেখ! দিয়েছে সেখানে সামরিক আইন চালু কর] হয়েছে, তা সত্বেও এই 
প্রেসিডেন্দিতে ষোড়শ আইন (4০৫16) চালু করার অর্থ এই যে বিদ্রোছের 
'সঙ্গে সংশ্রব শুন্ত বাঙালী ও বিহারী জনসাধারণের উপর অযথা অত্যাচারের 
পথ খুলে দেওয়া হল। কারণ এই আইনে শুধু দোষীরই শাস্তি হবে এমন আশ! 
কম, বহু নিরোধীরই উপরেও নিপীড়নের খড়গ নেমে আসবে। 1 পু ৮111 001 
৫০ 19 589 01790 009 101950116 17169857116 9111 8060 0115 8110) 2101)6. 
(15 01101) 655610096 01 ০9910807191 19%/5 01 (116 01181901691 ০1 11) 
0115 00061 5/10101) %/515 216 1009 [006 01196 17) (139 207101101511811010, 
[01017001006 ০0 201101) 911010 ০০ 7076061160 19 11116558 ০ 0911. 
১০1৪6190, 0016 00105 0118 11101) ০91100] 2 11190109100 17091 
7096150019 200 00086 ৫:501470777190619 210 55/6700 0৮/2১) 1791 
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এই প্রবন্ধটিতেই হুরিশ্ন্ত্র লেখেন ঘে এখন ধান ও নীল বোনার সময় | নীলকুঠির 
সাহেব ও তার লোকজন প্রজাদের নীল বুনতে বাধ্য করতে চাইবে, প্রজার। তা 
মানবে না, সপ্মিলিত ভাবে প্রতিবাদ করবে। তখন লীলকুঠির গোমন্তা, 
নীলকুঠির একট। চালাঘরে আগুন লাগিয়ে প্রজাদের বিরুদ্ধে অিসংযোগের 


অভিযোগ আনবে। তারপর সে জেলার সহঃ ম্যাজিস্টেটের কাছে ছুটে 
যাবে। এই সহকারী ম্যাঁজিস্টেটের হাতে ষোড়শ আইন প্রয়োগের অধিকার 
দেওয়। আছে। নীলকরদের বন্ধু এই ম্যাজিস্টেট স্বভাবতই দেশীয় লোকদের 
প্রতি বিছ্বিষ্ট, তিনি ভার অবাধ ক্ষমতা বলে এই দরিদ্র নিরীহ প্রজাদের বেশ কয়েক 
বছর শ্রীঘর বাসের আদেশ দিয়ে দেবেন। আমানের কল্পিত এই কাহিনী 
বান্তবে ঘে অনেক ঘটবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরিশেষে হুরিশ্চন্দ্র সরকারের 
নিকট এই প্রার্থনা জানান যে সুস্পষ্ট রাজদ্রোহ বা! বিদ্রোহের ক্ষেত্র ছাড়া ঘেন অন্ত 
কোন ব্যাপারে এই ষোড়শ আইন ব্যবহৃত না হয়। অন্য কোন শাস্তি ভঙ্গের 
ঘটনাগুলি যে ভাবে বিচার হয় সেই ভাবেই যেন বিচারের ব্যবস্থা! হয় । দমনমুলক 
ষোড়শ আইন গভর্ণমেন্ট যদ্দি চালু রাখতেই চান তবে এই বিচারের অধিকার শুধু 
মাত্র যেন জেলার সেসন জঙ্গকে দেওয়। হয়। 

পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র ব্যঙ্গ করে লেখেন যে আমাদের শাসন কর্তাগণ আশাকরি 
চাষীর্দের লাঙ্গলের ফাল ও কান্তেগুলিকে ব্রিটিশ রাজ উচ্ছেদ্বের জন্য ব্যবহতব্য 
মারাত্বক অস্ত্র শস্ত্রের তালিকার অন্তভূক্তি করবেন না। [+**0ঘ] 158151- 
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সিপাহী বিদ্রোহের প্রাছুর্ভাবের কয়েকমাস পর আগস্ট মাসে কলকাতার 
ইংরেজ, র্যাংগ ইত়্ান ও দেশীয় খরষ্টানেরা অত্যন্ত গোপনে ব্রিটিশ পাললামেন্টে 
একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিল। এরা ২৫৩ জনের স্বাক্ষরিত এই দরখাস্তে দেখাতে 
চেয়েছিলেন ঘে বর্তমান ধাঁচের ভারত গভর্ণমেন্ট দেশ শাসনে ব্যর্থ হয়েছে। 
নিয়মতান্ত্রিক ধাঁচের এই সরকার (907301686107081 ৪০৬.) ভারতে 
অচন্স, এখানে চাই জবরদস্ত সামরিক শাসন, ভারতবাসী বর্তমানে মতস্্প্রকাশের 
যে স্বাধীনভ। ভোগ করে তা তুলে নিতে হবে। এদেশে শিক্ষ! ব্যবস্থার প্রচলন 
রোধ করতে হবে ইত্যাদি। এই আব্দেনে লর্ড ক্যানিংকে গভর্ণর জেনারেল 
পর্দ থেকে অপলারণের অনুবোধ জানানো! হয়েছিল। কিছুকাল পর ইংলগ্ডের 
কর্তৃপক্ষীয়গণ তাদের এই দরখাস্তটি আবেদনকারীদের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে 
জানিয়ে দেন ষে গভর্ণর জেনারেলের মাধ্যমে প্রেরিত না হলে এই আবেদনটি 
গ্রহণ কর! হবে না। যাইছৌক এই দরখথাত্তের মূল বক্তব্যগুলি উদ্ধৃত করে 
হরিশ্চন্্র হিন্দু-পেত্রিয্টের পৃষ্ঠায় এই মন্তব্য করেন যে দরখাস্তকারীর! খুবই 
হুঁশিয়ার ও লেয়ান! কারণ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের শাসন ব্যবস্থ! উন্নত করার 
একটা পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই নেওয়া! হয়েছে। এই পরিকল্পন] বান্চাল করাই 
এব উদ্দেস্ত। যে সব ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতা ভারতে উন্নততর শাসন ব্যবস্থা 


৪৬ 


প্রবর্তন করতে ইচ্ছুক ভাগের হন ভারতের বিরুদ্ধে বিষিয়ে যেবার ছন্ত নিপাহী 
বিজোহের ঘটনাগুলি অতিমাজায় বিকৃত ও বীভংসরূণে চিত্রিত করে এদেন 
সামনে তুলে ধর! হয়েছে । কিন্ত ব্রিটিশ রাজনীতিজবের মধ্যে এমন বছ ল 
লোক আছেন, যার! এই অপপ-প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না | এই দবধাত্তকারীদের 
বোঝ! উচিত যে ভারতবর্ষের মত বিরাট একটা বেশের বিশাল সংখ্যক মান্ুযকে 
ছর্দশাগ্রস্থ ও বঞ্চিত রাখার পরিকল্পনা! সফল হওয়ার সম্ভাবন। অতি অল্প । এই 
দরখাত্তকারী ভারতবিদ্বেবী ইউরোপীয়গণ ভারতবর্ষে বাস কবে থাকে, কিন্ত 
তাদের স্বার্থ সত্বন্ধে এর! উদাসীন, ভারতে থেকেও এরা ভারতীয় স্বার্থের লঙ্গে 
নিজেদের জড়িত করতে চায় না। পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র এদের ভারতীয়দের প্রতি 
বিদ্বেষ ছেড়ে দিয়ে ভারতের মানুষের সঙ্গে এক হয়ে ভারতের স্বার্থের জন্ত সংগ্রাম 
করতে এমনকি নেতৃত্ব করতেও আহ্বান জানান । [₹***1:5% 00520 1018 08৩ 
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সিপাহী বিজ্রোহের স্থচনাকালের কয়েকমাস পর এলাহাবাদ ও বারাণনীতে 
বিজয়ী ইংরাজ সৈন্তর! এই ছুই স্থলেই, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও গণ হত্যায় অংশ 
গ্রহণ করেছিল। এই ঘটনায় ব্যথিত হয়ে লর্ড ক্যানিং ৩* জুলাই একটি 
ঘোষণায় এই ধরণের কাজকর্ম নিষিদ্ধ করেন। ক্যানিং এর নির্দেশে প্রধান 
সেনাপতি ( 091012191)006:-18-018161) তার অধীন সেনাপতিদে1 এ বিবদ়্ে 
সতর্ক করে দেন। এই প্রসঙ্গে হুরিশ্ন্দ্র মন্তব্য প্রকাশ করেন ধে ব্রিটিশ 
'সেনাধ্যক্ষেরা ঘেন মনে বাখেন ষে বিজ্রোহ অস্তে এদেশের শালন দাক্গিত্ব 
ইংবেজ.দর হাতেই থাকবে । লক্ষ লক্ষ মানষের মনে ধদ্দি তাদের বহু প্রিয়জনের 
হত্যাও জায়া-জননী বা কন্তার উপর অত্যাচারের কাহিনী স্বতি গাথা! হয়ে ধায় 
তবে ইংরেজদের দেশ শাসনের বাজ আরও অ.নক বেশী দুরূহ হয়ে উঠবে। 
[7081 101116919 ০020109100975 ০00818% 60 £600610956 0090.8665 086 
56৮61119018 052) 005 ০081765 জা111 08৬5 0০ 0০ 1৩5০0০০91৩৫ ৪0৫ 
16209৬50060. ]6 111 1906 8৫৫ 0০ 0০৩ 9011169 ০01 52801500 06 606 
০ 01 8৫1710890861018 10 1026 8.000108 085 1060115 03011991008 ০0? 
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১০ই সেপ্টেম্বর একটি সম্পার্কীর মন্তব্যে হরিশন্্র লেখেন যে 
ক্যানিং উপক্রত - এলাকার প্রশাসন কাজে নিযুক্ত রাজ কর্মচানীমেন 
কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছেন এই নিরদ্শগুলি একশ্রেণীর ইউরোগীয়- 
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দের ঘ্বারা কঠোর ভাবে নিন্দিত হয়েছে । লর্ড ক্যানিং জানেন 
যে” বিশ্রোছ অস্তেও হিটিশ রাজকে দেশ শাদন করতে হবে, কাজেই 
প্রৃতিচিংসার পথ তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। তিনি লেখেন যে প্রচুক্ ব্রিটিশ 
সৈন্ত এদেশে আমদানি করা হয়েছে, এব! বিদ্রোহ প্রশমিত করতে পাব্ববে কিন্ধ 
উত্তর ভারতের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে বেয়নেটের গুঁতে৷ অথবা ফাসি 
কাঠে ঝোলোনোর মত সংখ্যাধিকা কি তাদের আছে? ব্রিটিশ সৈনিকের 
একাজ রুচিকর মনে করবে কি? বদি ধরা যায় যে 'ব্রটিশ সৈনিকদের পক্ষে যে 
কোন নৃশংসতার কাজ সম্ভব তবুও তাদের পক্ষে একটি একটি গুণে গুণে নব্বই 
লক্ষ মানুষকে নিহিচারে হত্যা করা, নির্বামিত কর! অথব! জেলে বন্দী করে রাখ৷ 
কি সম্ভব হবে? সম্ভব হোক ব৷ না হ'ক “রক্ত চাই" ধ্বনি-বাজরা বেদরকারী 
ইউরোপীর সমাজ ও তাদের মুখপত্র সমূহ তাই চাইছে, লর্ড ক্যানিং এর নীতি 
তাদের পছন্দ নয়। 
হবিশন্দ্র এই প্রসঙ্গে আরও লেখেন যে বিদ্রোহ দমনে একটু সাফল্য আসতে 
না আসতেই বিক্রোহীদের উপর ষে নির্ময প্রতিহিংসা নেওয়া হচ্ছে কোন সভ্য 
গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীদের কাছ থেকে তা আশা কর] যায় না। ৬ জুন থেকে 
১৬ জুলাই এর মধ্যে এলাহাবাদে ৮** জনকে ফাসি দেওয়া হয়েছে । একজন 
“শিখ' সৈন্যকে সিপাহীরা৷ হত্য। করেছিল, তার জন্য সমগ্র বাহিনীকে প্রতিহিংসা 
গ্রহণের জন্য এলাহাবাদ শহরের অধিবাসীদের উপব বীপিয়ে পড়তে দেওয়। 
হয়েছিল । ব্রিগেভিয়ার নেইলের ( 81718. 16) ) বেনাবস থেকে এলাহাবাদ 
প্রত্যাবর্তনের পথ নিবীহ গ্রামবাদীদের মৃতদেহে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, এই 
গ্রামবাসীরা কলেই ঘে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে এসেছিল এমন 
নয়। ' নদীর ছুধারে মাইলের পর মাইল ধরে অবস্থিত »মস্ত গ্রামের ঘর-বাড়ি 
ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল । সামান্ত সংখ্যক বিদ্রে হীকে শায়েন্তা করতে বন্ধ 
জনে উপর অত্যাচার হয়েছে এবং এত নিষ্টুরতা সত্বেও শিপ্রোহ শান্ত কর! 
যায় নি। লর্ড কানিং-এব ঘোষণায় ব্রিটিশ শৈনাখ্ক্ষ ও সাধারণ 
প্রশাসকদের জনপাধারণের উপর অত্যাচার সংযত করব “নর্দেশের গ্রতি 
অমর্থন জানিয়ে হবিশ্চন্ত্র লেখেন এই ঘোষণাটি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মর্ধাদাস্থচক 
[ “1106 ০08156 5708565160 11) 115 17011000515 1706 8)175701060 1০ 112৩ 
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লর্ড ক্যানিং এর ঘোষণ। সত্বেও ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর প্র“তশোধ স্পৃহা 
সংযত হয়নি। “সামরিক প্রতৃত্ব' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চ্জ 
দখেন দানাপুরে ১* সংখ্যক পদাতিক বাহিন]র সৈন্যের! বিন প্ররোচনায় বন 
ছু গ্রামবামীকে হত্যা করেছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লে: গভর্ণর জে পি 
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গ্রান্ট হুকুম জারী কয়েছিলেল যে গভর্ণর জেনারেলের বিনা সম্মতিতে যেন 
কোন ব্যক্কিকে ফানি দিয়ে হত্যা! না কর! হয় । তা পত্বেও জেনারেল নীল 
বহু লোককে স্বইচ্ছাক্স ফাসি দিয়েছেন। এই জেনারেল কতকগুলি সম্তাস্ত 
ঘকের মহিলাদের বন্দী কবে রেখেছেন এই উদ্দেস্টে যে সিপাহীরা যদি লক্ষ এ 
অবরুদ্ধ ইংরাজ মহিলাদের উপর কোন অত্যাচার করে তবে এর বদল। হিস্বে 
এই বন্দিনী ভারতীয় মহিলাদের ইংরাজ সৈন্যদের হাতে তাদের লালস! তৃথ্চির 
জন্ত বিলিয়ে দেওয়। হবে। হরিশ্চন্ত্র ঘটনাগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কথ এই অমান্ৃষিক অত্যাচারগুলি বন্ধের দাবী জানান । এই »্সক্ষে তিনি 
লেখেন ঘদি লেঃ গভর্ণর গ্রাণ্টের আদেশের পরোয়। না৷ করে জেনারেল নীলকে 
যা খুসি তাই করতে দেওয়। হয় তবে মিঃ গ্রাণ্টকে মেকি রাজ প্রতিনিধি রূপে 
উত্তর পশ্চিন প্রদেশে না রেখে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনা উচিত। এই যুদ্ধে 
ব্ি প্রতিহিংসা ও খতযের নীতিই শিরোধার্ধ হয় তবে সপাবিষদ গভর্ণর 
জেনারেল লর্ড ক্যাঁনিং রাজা শাঁসনভার একদল কষাই ব! ঘাতকের হাতে দিয়ে 
নিজে ষেন লরে দাড়ান । তারত ধদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি হয় তবে যুদ্ধ 
দেবতার চেয়ে করুণ! দেবীর উপাসনাই এখন কর্তব্য। উত্তর ভারতের 
অসামরিক জনতাকে নির্বিচারে ফাসি কাঠে ঝোলানো অবিলম্বে বন্ধ 
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সিপাহী বিদ্রোহ কালে হিন্দু-পেট্রিয়টের স্পঃ ভাষণে কলকাতার ইউরোপীয় 
সমাজ ক্রোধে উন্নত হয়ে উঠেছিল। “ভারতবাসীর মুণ্ড চাই বা বক্ত চাই” 
ভারতবাসী ইংরাজ ও ইংলগ্ডের একশ্রেণীর ইংরাজদের এই আবদারে লর্ড, 
ক্যানিং লাড়া দেননি। বিজ্বোহ দমনের সর্ব প্রকার ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন. 
বিস্ত বিজ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে তার সম্মতি ছিল না। বিজ্রোহ দমনের 
অজুহাতে নিরীহ ভারতবাসীর প্রতি ঘাতে অত্যাচার না হয় সেদিকে তিনি 
যথাসম্ভব দৃষ্টি রেখেছিলেন । তার ৩* জুলাই এর -ঘাষণাটির জন্ত ইংলিশমান 
কাগজই তাঁকে ব্যঙ্গছলে 016776100 0810)108 (দয়াময় ক্যানিং ) আখ! 
দিয়েছিল। 

ভারতবাসী পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বিশেষতঃ ইংরাজি সংবাদপত্র 
রূপে হুবিশ্চন্জ্ের হিন্দু-পেত্্রিয়ট একক ভাবে ইউরোপীয় সমাজের এই জিঘাংসা 
প্রধৃত্ির তীব্র সমালোচনা চালিয়েছিল। নান! সুত্র থেকে জান। যায় যে 
প্রত্যহ বৃহস্পতিবার সকালে ভবানীপুরে লোক পাঠিয়ে লর্ড ক্যানিং অনেকগুনি 
হিন্দু-পে্রিয়টের লংখ্যা সংগ্রহ করতেন। এই সময়ে বুধবার সন্ধ্যাবেল! 
পেট্িনট প্রকাশিত হত? এই সংগৃহীত কাগজগুলির মধ্যে ছয়টি “কপি 
ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীদের কাছে পাঠানে। হত । লর্ড ক্যানিং দেশীয়দের মনোভাৰ 
“হিন্ু-পেট্রিক্সট' থেকে জেনে নিজের শাসন নীতি নির্ধারণ করতেন। ক্যানিং 
এর নীতি সমর্থন করার জন্য হরিশ্চন্ ইউবোপীয় সমাজেরও বিশেষ বিদ্বেষ 
ভাজন হয়ে উঠেছিলেন । হিন্দু-পেট্রিয় ও তার সম্পাদকের মুণ্ডপাত এই সমস্থ 
ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলির নিত্য নৈমিতিক কর্ম হয়ে ঈাড়িয়েছিল। 
২৬ নভেম্বর একটি লম্পদকীয় মহবো হরিশ্চন্ত্র লিখেছিলেন যে দেশীয় মান্যের! 
কি চায় সে সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের এবং শাসকদের অবহিত করাই “হিন্দু-পেস্রিয়ট' 
পত্রিক। প্রবর্তনের উদ্দেস্ট । ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্প্রদায়ের মধো বোবাপড়ার 
অভাবে অনেক অনর্থের হ্যা হয়। এই অনর্থ প্রতিরোধের চেষ্টাতেই “হিম্মুপেহিয়ট” 
পরিচালিত হয়ে থাকে। তিনি আরও লিখেছিলেন যে বু ইউরোপীয় বন্ধু 
সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা থাক সত্বেও বহু বিষয়ে বিশেষতঃ সিপাহী বিঝোহ্‌ 
ঘমনের ব্যাপারে তাদের বিক্ুদ্ধে হিন্দু-পেট্রিস্ঘটে যে লব যস্তব্য প্রকাশিত হয়েছে 
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ভার প্রেরণ! হচ্ছে ভারতীয় সমাজের স্বার্থ রক্ষা, ইউরোপীয় বিষ্বেষ প্রচার নয় 
হন্রিশচজ্জর আরও লেখেন যে ইউরোপীয় সমাজের মুখপত্র গুলি হিন্দু-পে্রয়টকে 
যে লব গুরুতর অভিষোগে অভিযুক্ত করেছে, তার একটি হচ্ছে ইউরোপীয় 
লমাজের বিরুদ্ধে শুদ্ধত্য-প্রকাশ (1830160০৫)। এই অভিযোগের উত্তর দিতে 
গিয়ে হরিশন্্র লিখেছিলেন যে 'আমর। মনে করি যে আমাদের কাগজ দেশের 
একটা বিরাট জন সমষ্টর প্রতিনিধি । এই জনগণের সমর্থনের জোরেই 
হিন্দু-পেষ্ট্িয়ট তাদের আশ। আকাঙ্ষার কথ! লিপিবদ্ধ করে। ভারতে 
বসবাসকারী ইউরোপীয় সমাজ অতি ক্ষুদ্র অথচ তাদের কাগজগুলি 
এমন একটা ভাব দেখায় যে ষা কিছু বলার আছে শুধু তারাই বলবে, আর 
কেউ কিছু বলতে গেলে তারা রক্ত চস দেখিয়ে থাকে। তার! ভূলে 
ধায় যে হিন্দু-পেট্রি্ট যাদের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের বাঁজনৈতিক ও 
নামাজিক মর্ধদা ভারতের বেসরকারি ইউবোপীয়দের চেয়ে কম নয়।, 
(+9৮/৩ 1205 ০0০৩ 001 91] 6591810০০00: 8010681 (16009 008% 
8865 28096 ০%:০095 0$ 11 9৩ 09100 68011286 09৩ 90০191 0: 00110199) 
1221901081106 ০1 (1517 01958 88 6765 ৫০0 18 11161096159, 8190 1 
901 12102086910 90069101178 ০01 08612. 81101110150 66 01010017019 ৪০0 
৫5615110181 88 90105 ০1 113610 063876 10 00 ৮৩) 1819 ০০০৪০৪০৩ 
810৪৩ 1008০ 08910 08৩ 17800 9010৮ 5089615৩3 10611 00 ০6 
৫0106 (661 (18618361৩9 ৪৮ 211 10061801 00 036 ০1998 ০01 1800-0170919) 
15010652189 1) 10019 1) 10101) 01180 00108010158 ৪0০191 ৪100 
2০1101581 11001901051806-4৯5 16 19) 055 7991961 18 01061 17809 ০০11. 
880100 00 80681 10 061083 01 1599 (081) 10261017081 61906 200 ৪ 
20110 0001 811 879119 80606108 05৩ 00010 171651556 800 10009 
৫9৩ ০0100806 ০01 911 19810011798 60৩5 7918০ 10651656. 901 ৪ 10011981 
৫8০৪ 810096050 8100 10) ৪0015 01581109 €0 70015576587) 6০9 00৩1 
19 80100100600 10 18217811956) 1000৬5৬51 80008.,.0210 10551 06 
10501 0189:860 88 119016100, 1156 12010175810 0০011120001)109 80 
€0918991568, চয, ১১:26. 11, 57] 

এই সময় ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি “হিন্দু-পেট্রিয়ট' কে 
সরকারী প্রচারপত্র রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল কারণ হুবিশ এদের মত 
ক্যানিং বিরোধী নীতি গ্রহণ করেন নি। এই অপপ্রচার সম্বন্ধে হরিশচন্ত্র 
লেখেন “পেট্টয়ট' নরকাবী কাগজ হলে এর মালিকদের খুবই স্থবিধ! হত । তবে 
পেট্রিয়টের এক বছরের চারণটি পৃষ্ঠ। পাক্ষ্য দেবে যে “পে্রিয়ট' বহু ক্ষেত্রেই 
গভর্ণমেস্টের নীতির বিষোধিতা। করেছে। 
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“সরকার সমর্থক' এই সন্মবন পেতে চাইলে আমাদের কাগংজ-পৃষ্ঠাওলিঃত 
এষন অনেক তথা পাওয়া বাবে বা আমাদের এই দ্বাবী নাকচ কৰে দিতে বখেঃ 
[ “৮০৫ ঘত 10৬ 0526 09৫ 1901 1070152150 0886৪ ০ 9০081919188 
ভ111119580 ৩%10611০৩ 88810860911 সাও 9515 9 91615700038 1,000, 
হরিশচন্দ্র আরও লেখেন যে কিছুকাল মাত্র আগে “পেই্রিয়ট' নীতি বিগর্হিত ও 
অদুরদর্শী শাসন ব্যবস্থার লমলোচনায় সকল লংবাদপত্রের মধ্যে অগ্রণী ছিল। 
তিনি ইউরোপীয় সমাজকে ম্মরণ করিয্বে দেন ষে জনহিত সাধন ও ভারতীয়দের 
উপর অত্যাচার নিবারণ করাই হিন্দু-পেট্রিক্টের একমাত্র অভীষ্ট । এ বিষয় 
গভর্ণমেণ্ট কোন পদক্ষেপ নিলে হিন্দু-পেট্রিয্লট গভর্ণমেপ্টকে সমর্থন ও সাহায্য বৰ 
কর্তব্য মনে করে। ইউরোপীয় সমাজ ঘখনই কোন শুভ উদ্যোগ নিয়েছে তখনি 
পেঁট্রক্কট তাদের সমর্থন করেছে। বর্তমানে প্রশাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্বের লঙ্গে 
ভারতবাসীর জাতীয় স্বার্থ জিত হয়ে আছে । এই জন্যই পেরি বর্তগান 
শাসন ব্যবস্থার সমর্থন করছে বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ অন্তদিকে এই 
প্রশাসনকে ধংস করতে চাইছে । [ “0৫ 1৩0 28 110৬, আ৩ [100 ০01: 
10910101091 111160650 09080 00 ৬/100. 00055 01 005 90101121869861012 01 
8৩ ৫95, ০01 ৫9 13 (0 16005171001 1010015 30091 17, ৮. 
16. 11 57] 

১৮৫৭ গ্রীষ্ঠাবের ১৪ সেপ্টম্বর সিপাহীদের হাত থেকে দিল্লী ইংরাজ কর্তৃক 
পুনরধিকৃত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে লক্্ৌ৷ শহরটিও দীর্ঘ অবরোধের 
পর পুন: উদ্ধারিত হয়েছিল। বস্তত. এই ছুটি ঘটনার পর কাধতঃ সিপাহী 
বিদ্রোহের অবসান হয় । তবে উত্তর প্রদেশের তালুকদার গণ ও মারাঠী বিজ্রোহী 
নেত' তাতিয়। টোপী এই বিজ্রোহকে আরও কিছুকাল সক্রিয় রেখেছিলেন । 
১৮৫৯ ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসের তীাতিয়া! টোপীর প্রাণদণ্ডের পর এই বিজ্রোহানল 
একেবারেই প্রশমিত হয়। সিপাহী বিস্রোহের অবস্থা কিছু আয়তে আসার 
পরও ইংবাজ তার প্রতিহিংস৷ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে দ্বিধা বৌধ করেনি । 
ক্যানিং এর দয়ালু পীতি সর্বক্ষেত্রে তাদের লংঘত রাখতে পারেনি । বিজ্রোহ 
কিছু শান্ত হওয়ার পর হিন্দু-পেত্রিয়টে হুরিশ্চন্র ইংরাজের এই প্রতিহিংসা 
পরায়ণতার দৃষ্টান্তগুলি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি লেখেন 
যে সিপাহীদের দ্বার। অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কাহিনীগুলি অসম্ভব রকম বিরুত ও 
অতিরঞ্জিত করে ইউরোপ আমেরিকায় বিশেষতঃ ইংলগ্ডে প্রচার কর! হয়েছে । 
****পইংল্যাণ্ডের মানুষ ভারতবাসীর উপর এতদূর ক্কুদ্ধ ও প্রতিহিংস৷ পূর্ণ হয়ে 
আছে, যে ইংলগ্ডের যে বিপুল সংখ্যক সৈন্য বাহিনী ভারতে এসে পৌছেছে 
চার প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে যে তার। শুধু ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব রক্ষা করতেই 
আসেনি, তারা এসেছে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে । গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং 
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গত জুলাই মাসে-ঘে ঘোষণ। প্রচার করেন সেই ঘোষনাতেই প্রকাশ পেয়েছিন 
যে ব্রিটিশ বাহিনী কি নির্মমতার সঙ্গে বিজ্বোহু দমন করছে । এথেকে অনেক সাধু 
প্রকৃতির ইংরাঁজের কাছে এট। ধর! পড়ে গিয়েছে যে ব্রিটিশের নিষ্ঠ্রতার পরিমাণ 
সিপাহীদের থেকে কম নয় বরং বেশী। শোন! গিয়েছিল এ সম্বন্ধে ভীরা। একটা 
' তদণ্ডের বাবস্থা গ্রহণ করবেন । ছুঃখের বিষয় এ সম্বন্ধে আর কিছু শোঁনা 
যাচ্ছে না। '-.... যারা লিপাহীদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী ছাড়িয়ে 
ইংল্যাণ্ডর আকাশ বাতাঁস বিষিয়ে দিয়েছিল পালমেন্টে তর্ক বিতর্ক 
কালে তাদের গ্রতিনিধিগণ এই আমানুধষিক অত্যাচাবের বিষয়ে কোন প্রমাণ 
দাখিল করতে পারেনি । অন্য দিকে পালামে্টের এক সাশ্থ মিঃ বস্টন 
পালণীমেপ্টে বুলাঁজিরের রাজাকে নৃশংসত! সহকারে কি ভাবে ফণসি দেওয়া 
হয়েছে তা! বর্ণনা করেন। বুলাজিরের এই রাজ। বিশ্রোহীদদের দলে ছিলেন 
না, বিজ্বোহীরা। বিজয় গর্বে উন্মত্ত হয়ে এলাহাবাদ থেকে হিসাবের পথ অতিক্রম 
কালে রাজাকে তাদের খান্ত ও সাহাধা যোগাতে বাধ্য করেছিল । বাজী প্রীণ 
ভয়ে তাদের সাহাধ্য করেন। মিপাহীদের পরাজয়ের পর সিপাহীদের সাহাধ্য 
করার জন্য এই সন্তরান্ত ব্যক্তিকে ফাসি কাঠে ঝোলান হয়েছিল । এই নিবন্ধের 
শেষে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে সমসামগ্কিক কালে ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবে সিপাহী 
বিদ্রোহকে ঘে চোখে দেখ! হয়েছে আমাদের বিশ্বাস ভবিষ্যৎ কালে তা 
পরিবতিত হবে| ভবিষ্যৎ কালে ঘে এর নবমৃল্যায়ণ হবে তার সম্ভাবনা এখনই 
বিদেশে দেখা দিয়েছে । ইংল্যাগুবাপী ইংবাজদের সিপাহী বিজ্োহ সম্পর্কে 
ধারণা পরিবর্তনের আভাস এখনই পাওয়া যাচ্ছে একট৷ লময় আসবে ধখন 
স্পষ্ট ধূরা পড়বে বে সিপাহীদের দ্বারা অনুষ্টিত তথাকথিত ভয়াবহ অত্যাচরের 
কাহিনীগুলে। ছিল মিথ্যা অথবা অত্িতরপ্িত | অপরদিকে ইংরাজের অত্যধিক 
জিঘাংস মূলক ঘটনাগুলি ছিল বাস্তব সত্য । দয়ালুরূণে ধিকৃত ক্যানিং কিছু 
ভারতবাসীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তার এই কাজের সবার! 
তিনি সমগ্র ইংরাজ জাতির নামকে কলঙ্ক কালিমায় মণ্ডিত হতে দেননি। 
[450191015 আ111) অত 50908051৩, 00105 2. %15 0161610 ৬1০৮ ০ (6 
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১৮৫৮ জীস্টাবের ৮ জুলাই একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্্র লেখেন যে ইংলগ্ডে 
সম্প্রতি সরকারী ভাবে একটি বিবৃতির মারফৎ বিজ্রোহকালে নিহত ইউরোগী- 
রানদের একটি তালিক। প্রকাশিত হয়েছে । এটা এক পক্ষে ভালই হয়েছে 
কারণ এতে নিহত ও ক্ষয়-ক্ষতির প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে । এই 
বিবরণী দেখিয়ে দিচ্ছে যে ইউরোপীয়দের যে পরিমাণ প্রাণহানি হয়েছিল বলে 
প্রচার কর! হয়েছিল সেটা ছিল বুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত। ইউরোপ আর 
আমেরিকার জনগণ এই অতিরঞ্জিত বিবরণে বিশ্বীস করে ভারতের অধিবাসী 
মাত্রকেই নৃশংসতার অবতার বলে ধরে নিয়েছিল । বল৷ হচ্ছে যে ইউরোপীয় 
বন্দীদের মুক্তির আশ্বাস দিয়ে ভাবতীয় হত্যাকারীরা , সিপাহীরা। ) পরে তাদের 
হত্যা করেছে। এই বিশ্বাসঘাতকতার অন্ুরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না” 
(কানপুরে নানানাহেব কর্তৃক অনুষ্ঠিত :। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্্র আধুনিক 
ইতিহাল বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস থেকে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে দিয়ে 
বলেন যুদ্ধ ও বিপ্লব কালে এমন ঘটনা ঘটেই থাকে । অতঃপর জনৈক ইংরাজ 
সেনাপাত প্রদত্ত একটি বিবরণের উল্লেখ করে হুরিশ্চন্ত্র দেখিয়ে দেন যে ইংরাজ 
সেনাপতি ও সৈনিকের] বিন। প্ররোচনায় বু ক্ষেত্রে নিথিচার হত্যা ও নাবীর 
উপর বলাৎথকার চালিয়েছে ! মাইলের পর মাইল জনবসতি ও শসাক্ষেন্্র পুড়িয়ে 
দিয়েছে, শত শত লোককে ফানি কাঠে ঝুলিয়েছে । ধাদের প্রাণে মারা হয়নি 
এমন বহু মানুষের উপর দৈহিক ও মানসিক নিষধীতন চালানো হয়েছে। 
স্থশিক্ষিত প্রশাপক ও সেনাধ্যক্ষের৷ এমন কাজ যখন করেছে তখন তাদের অধীন 
অশিক্ষিত গোরা সৈন্তের। যে কি করেনি তা বল। কঠিন। অত:পর এক ই রাজ 
নেনাধ্যক্ষের বিবরণ হবিশ্চন্ত্র এই ভাবে তুলে ধরেন--“আমাদের ঘাঁটি থেকে 
কয়েকদিন আগে প্রায় কুড়ি মাইল দুরে যমুনার তীরে বিশ্রোহী জাঠ অধ্যুষিত 
একটি গ্রামে কাপ্টেন পণ্ডের নেতৃত্বে ৮৮ জন গোরা সৈন্য পাঠিয়েছিলাম। 
এদের সঙ্গে ৩ জন অশ্বারোহী সৈন্য ও ছুটি কামান ছিল। এর! গ্রামটি আক্রমণ 
করে চারশজন গ্রামবাসীকে হত্যা করেছিল। এদের কেউ কামানের গোলার 
আঘাতে রাম্তার উপর মরেছিল পলায়নকারী কিছু লোককে তরবারির আঘাতে 
মারা হয়েছিল । আমার লিখতে বেশ ছুঃখ হচ্ছে যে এরপর আমাদের সৈন্য! 
মেয়েদের ধর্ষন শুরু করেছিল। এর পর সমস্ত গ্রামটি জালিয়ে দেওয়া হয়। 
একজন গোর। সৈগ্ত বছ লোক হত্যা করেছিল এবং চীৎকার কৰে সবাইকে 
উত্তেজিত করার জন্য বলে ছিল- কানপুরে আমাদের মেয়েদের অবস্থা কি 
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হয়েছিল, সেটা ভূলে না।' এই উদ্ধৃতি দিয়ে হরিশ্চজ মন্তব্য কন্ধেন। যে এই 
ধরণের ঘটনাগুলি বখন প্রকাশ পায় তখন যার! এগুলিকে বীর়স্ের পরিচায়ক 
বলে অভিনন্দিত করেছিল তারাই আজ ইংয়াজের এই অত্যাচায়ের সঙ্গে তাদের 
মম্পর্কহীনত প্রতিপন্ন করতে চাইছে । যে ঘটনার কথা৷ বল হুল এর অঙন্গুরূপ 
বহু অত্যাচার কাহিনী আমরা গত তের মালের সংবাদপত্রগুলি থেকে সংকলন 
করে দিতে পারি । হরিশ্চজ্্র আরও লেখেন যে মেজর ইউ গল সাব হিউ 
রোজকে (51 ৪81) [২০৪৩ ) * এমন একটি চিঠি লেখেন ধার যর্খ ছিল _ 
"আমি সমগ্র গ্রামটি জালিয়ে দিয়েছি - গ্রাষের প্রতিটি পুরুষকে হত্য। করেছি।” 
য়োজ এই রিপোর্ট পেয়ে পরম সন্ভষ্ট হয়েছিলেন এবং তীর এই সম্তোষের বিষয়টি 
কলকাতার ইউরোপীয় পরিচালিত শ্রেষ্ট সংবাদপতে প্রকাশিত হয়েছিল | লর্ড 
ক্যানিং এর উদার নীতির বিরুদ্ধে যে ইউরোপীয়গণ বিলাতে আবেদন পজ 
পাঠান, আলোচ্য সংবাদপত্র সম্পাদক তাঁদের অন্ততম । [ 100৩ /১0০৩106৪, 
মূ. ৮48. 7. 1858] 

ভারতে সিপাহী বিজ্বোহের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহের জন্ত লগ্ুনের স্প্রসিধ 
“াইমস' পত্রিকা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ রাসেল ( ৬/. হর, [২৪৪৩] ) নামের এক 
সাংবাদিককে ভারতে প্রেরণ করেন। ইনি ইতিপূর্বে ক্রিষিয়৷ যুদ্ধ ক্ষেত্রের 
নংবাদদাত। রূপে খ্যাঘিলাভ করেছিলেন । বাষেল ভারতে এসে নিভাঁকভাবে 
দিপাহী বিক্বোহের বিবরণ পাঠাতে থাকেন । একটি সংবাদে তিনি জানান ফে 
গজ। ঘমুনার মধ্যভাগে অবস্থিত একটি শহরে ঢুকে এক বিক্রোহী নেতা ভয় 
দেখিয়ে জোর করে পাচ হাজার টাকা আদায় করে নিয়েছিল । ইংবাজের৷ 
তখন শহরের ধারে কাছে ছিল না, সবাই ভয়ে পালিয়েছিল । ক'দিন পর প্রচুর 
সৈশ্সামস্ত নিয়ে ইংরাজের! শহরটি পুনর্ধখল, করে। বিজ্রোহীদের টাক দিয়ে 
নাহাষা করার অভিযোগে এ শহরের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে ফাসী দেওয়া 
হয়। অপর একটি পত্রে রাসেল লেখেন যে বিদ্রোহের চরম অবস্থায় আমরা 
বু অনুগত গ্রজাকে বিজ্রোহীদের উপন্রব থেকে বক্ষা। করতে পারিনি, অরাজক 
অবস্থায় বিজ্রোহীদের ভয়ে যার। তাদের সমর্থন ও সাহাধ্য করতে বাধ্য হয়েছিল 
তাদের সংখ্যাও কম নয় । এই বিরাট জনসমষিকে শাস্তি দেওয়া বা! তাদের 
ঘববাঁড়ি ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদের চোর-ডাকাতে পরিণত করা৷ সমীচীন 
হবে না। বাষেল তার প্রতিবেদনে আরও লিখেছিলেন যে সব দেখে শুনে 
তার ব্যক্তিগত মত এই যে ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতবানীর মনে যে শক্রতাবোধ 
দেখ! দিয়েছে তার জন্ত আমাদের নিজেদের অসাধুত। ও দুর্ব্যবহার অনেক 
পরিমাণে দায়ী । হুবিশ্চন্্র রাসেলের এই প্রতিবেদনটি উদ্ধত করে লেখেন যে 
মিঃ রাসেলের এই নত্যভাষণের জন্ত আমর! তার প্রশংসা করি। প্রথমতঃ তিনি 


* ইনি মধা ভারতে বাঁলীর রানী ও ভাতিয়। তোগীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। 
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এটা দেখিয়ে দিয়েছেন যে লিপাহী কর্তৃক হত্যাকাশ্ড ও অত্যাচারের কাহিনী 
গুলি অতিরজিত।. দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বীকার করেছেন যে ইংরেজরা! বড় বের্শা 
প্রতিশোধস্পৃহার পরিচয় দিয়েছে । বহুক্ষেভে এট? মাঝ ছাড়িয়ে গিয়েছে। 
তৃতীয়ত: তিনি চেয়েছেন থে ভারতের জনসাধারণ যা কিছু অন্যায় করেছে সেটা 
ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। [1618 05 (55010850105 00 03695 (116৩ 
00100 0589 1৬7, 1২05861 1598 ৫0205 106 561৬10৩ ভাত ৫9 101511 
91001501866. 71180 00৩ 8691158 01 709838075 ৪100 000088০6 1709০ 096৫ 
৩7888519060, 900 03৩ 9011 01160106102) 1788 801 101 60002 
1 1006 699 91; 01:0, 00৩ 1950015 ০01 111019 06861$৩ 00 1396 
91105180059 12800 001 619 ০010100% 7105 1110059+ 91060181 ০0168- 
790৫6100.--7. ৮. 26. 8. 1858] 

সিপাহী বি্োহের স্থচনা কাল থেকে হরিশ্চন্্র এই বিজোহের কারণ, এবং 
এই বিদ্রোহ প্রশমনের উদ্দেস্তটে শাসকদের কর্তব্য সম্বন্ধে একক ও নিভীঁক ভাবে 
ঘে সংবাদ ও মন্তবা প্রকাশ করে এসেছিলেন একজন সত্যসন্ধ ইংরাজ 
সাংবাদিকের প্রতিবেদনে সেই অভিমতই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল । রাসেল তীর 
ভারতভ্রমণের দিনলিপি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তার এই পুস্তকে 
(91918111001 ) হরিশ্ন্দ্রের নামের কোন উল্লেখ নেই । তবে 
হুরিশের পরমহিতৈরী স্থহৃদ ও উপরিতন কর্মচারী কর্ণেল চ্যাম্পনীজের : সঙ্গে 
তার সাক্ষাতের বিবরণ আছে! এই সময় চ্যাম্পনীজ মিলিটারী অডিটর 
জেনারেল পদে আসীন ছিলেন। কারণ সিপাহীযুদ্ধের সচনাকালে অডিটর 
জেনারেল কর্ণেল গোল্ডি কানপুরে সিপাহীদের' হাতে লপবিবারে নিহত হয়ে 
ছিলেন কর্ণেল চ্যাম্পনীজের কাছ থেকে মিঃ রাসেল হিন্দু-পেট্রিয়ট ও তার 
সম্পাদকের বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই । বাঁসেলের 
সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় না হওয়ার আর একটি কারণ থাকতে 
পারে । তখনকার দিনের নব্যবঙ্গ রূপে পরিচিত অনেকেই “সাহেব-ঘে'ষা 
ছিলেন, হরিশ সামাজিকভাবে ইংরাজদের সঙ্গে মেলামেশ। পছন্দ করতেন না। 
কর্ণেল চ্যাম্পনীজ, ম্যালিসন এঁতিহামিক ও পরবর্তীকালে ক্যালকাটা রিভিউ 
সম্পাদক ) ও তদানীন্তন কালের স্থপ্রসিদ্ধ ইত্বাজ ব্যারিষ্টার মর্টিয়োর সঙ্গে 
তীর বেশ বন্ধুত্ব ছিল) এছাড়! আর কোন ইংরাঁজের সঙ্গে তীর ঘনিষ্ঠত। ছিল 
বলে জান! যায় না। ইংবাজ চরিজ্র হুবিশ্চন্ত্র বেশ ভাল ভাবেই বুঝে 
নিয়েছিলেন । দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকৃষার ঠাকুর সাহেবদের সঙ্গে প্রচুর মেলামেশা 
করতেন, তাদের বাঁড়িতে সাহেবদের ভোজ লেঙ্গেই থাকত, অথচ এই ছুই 
বিশিষ্ট বাঁডালীকে বেঙ্গল ক্লাবের সদন্ত হতে দেওয়! হয়নি। ব্ল্যাক গ্্যাই 
সমর্থনের জন্ত বামগোপাল ঘোষকেও ইংরেজরা অপমানিত করেছিল । হবিশ্চজ্্ 
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সাধ] চামড়ার গর্ধে গবিত ইংরাজদের প্রন্ধত মনোভাৰ অবগত, ছিলেন বলেই 
সামাজিক ভাবে ইংবাঁজের সংস্পর্ম তিনি এড়িয়ে চলতেন। লিপাহীবিজোহকালে 
ভারতীয় সমাদর কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি জ্িটিশেব প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ফছে 
সভাসমিতির অয়োজন করতেন । হরিশ্চন্্ সাংবাদিক ছিসে.ব এই সব অনুষ্ঠানের 
প্রতিবেদন পেট্রিক্টটে প্রকাশ করতেন, তবে এ সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ 
করতেন না। সিপাহীবিজ্রোহ সম্বন্ধে বিল্রোহীদলের একজন স্থবেদা একটি 
প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হুবিশ্চন্্র বেঙ্গল আমির 
সৈম্তদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ কি ভাবে রোপিত হয়েছিল, তা দেখিয়ে দেন। 
তিনি লেখেন যে আফগান যুদ্ধ চলার সময় ঘে হিন্দু সৈনিকদের এ “য়েচ্ছ' দেশে 
নিয়ে ষাওয়া। হয়েছিল সেখানে বাক্তিগতভাবে তাবা যে ধর্মীয় অচুষ্ঠান পালন 
করত তাতে বাধা দেওয়া হয়েছিল । আফগান যুদ্ধে মুদ্লমান সৈনিকদের 
তাদের সমধমণদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করতে বাধ্য কর। হয্মেছিল। সিন্ধু ও 
পাঞ্জাবের সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি কর! হয়েছিল, কিন্তু বেঙ্গল আম্মির সৈনিকদের 
কথ চিন্ধ] কর! হয় নি। বেঙ্গল আমির অধিকাংশ সৈনিক ছিল অধোধ্যা- 
প্রদেশের মানুষ । অধোধ্যার বাদশাহকে রাজাচ্যুত করায় এই সৈনিকের! 
মর্মাহত হয়েছিল। অতীতে সরকার অযোধার বাদশাহের সঙ্গে যে চুদছি 
করেছিল সেই চুক্তি ডালহৌসি লঙ্ঘন করে ওয়াজিদ আলি শাকে রাজ্যচ্যুত 
করে কলকাতায় নির্বাসিত করেন। এই বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনাটি সরকাবেব উপথ্ব 
সিপাহীদের আস্থ নষ্ট করে দিয়েছিল । তারপর ছিল চথিযুক্ত টোটার আমদানি 
ও ব্যবহারের আদেশ । দিপাহীবা! হয়ত এই ঘটনাটিকে এত বড় করে দেখত 
না যদি আগে থেকে তাদের মনে সরকারের উপর আস্থ। নষ্ট না হয়ে ঘেত। 
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বিশ্রোহ যত স্তিমিত হতে থাকে বিজয়ী ইংরাজ ততই হিংশ্রভাবে বিস্রোহ 
মনের নামে শুধু পধুর্দত্ত বিক্রোহীদের নয় স্থানীয় জনসাধারণের উপরও 
নিপীড়ন চালাতে থাকে । ক্যানিং এর বহু-ঘোষিত দয়ালু নীতি লঙ্ঘন করার 
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মত ধৃষ্টত বিজনবী লেনাধ্যক্ষের! দেখিয়েছিলেন । 'হিন্দু-পেষ্রিয়ট' যেষন নিয়মিত 
ভাবে বিল্োহ; তার অগ্রগতি অথবা তার অবনতির সংবাদ গ্রকাশ করত ঠিক 
তেমনি ভাবে বিজয়ী ইংরাজের অত্যাচার কাহিনীগুলিও তুলে ধরত । ১৮৫৮ 
ধীটাবঝের মে মাসে একটি লম্পাদকীয় মন্তব্যে হবিশ্চন্্র লেখেন যে মধুরা। জেলায়, 
বু লোককে বিজ্রোহীক্ূপে চিহ্নিত করে ফালি দেওয়। হয়েছে বু গ্রাম 
বিশ্রোহীদে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে জালিয়ে দেওয়া হয়েছে । শুধু তাই 
নয় ১৫০টি গ্রামের তালুকদারের হাত থেকে তালুকগুলি বাজেয়াপ্ত করে, নতুন 
লোকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়| হয়েছে । এই প্রসঙ্গে হরিশ্ন্ত্র লেখেন ষে. 
মাত্র কয়েক হাজার সৈন্তবলে বলীয়ান ইংবাজ সরকার এক শতাবীর অধিক 
কাল ধরে কোটি কোটি ভারতীয়ের উপর গ্রতৃত্ব করে এসেছে । এই দেশীয় 
সৈনিকদের সাহাধ্য ছাড়া তার এই স্থযোগ ভোগ করতে পেত না। যে সম্্- 
বোধের উপর দেশীয় সৈনিকের। ইংরাজদের প্রতি আহ্ুগত্য দেখিয়েছিল সেই 
সন্রমবোধকে ইংবাজদের ভুর্ব্যবহার ও অদ্ুরদর্শীনীতি টলিয়ে দিয়েছিল তাই 
বিস্রোহ আত্মপ্রকাশ কবেছিল। বিজ্রোহ প্রশমিত করে ইংরাজদের উচিত 
ছিল শুধু প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সরকারের প্রতি 
সম্মবোধ ফিরিয়ে আনা । সরকার অযোধায় সে পথে চলেনি, নিধিচারে 
তাদের উপর নিপীড়ন চালিয়েছে, তার উপর আবার সম্পতি বাজেয়া 
কর! হচ্ছে। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি নতুন করে বেশি টাকার বিনিময়ে বিলি করে 
অন্তায়ভাবে সরকারী আয় বাড়ানে। হচ্ছে। সরকার সম্পত্চ্যিত এই সৰ 
তালুকদারদের জীবিকার জন্য চুরি ডাকাতিতে অভ্্ত হতে বাধ্য করেছেন। 
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১৮৫৯ গ্রীতাঝের ১৮ এপ্রিল সিপ্রী নামক স্থানে তাতিয়। টৌপীকে ফাসি 
দেওয়া! হয়। এই সংবাদ দিয়ে হরিশ্চজ্্র লেখেন বে মৃত্যুকালে তাতিয়া টোপীর 
জবানবন্দী অন্থসাবে প্রকাশ পেয়েছে যে কানপুরের ইংরাজ বন্দীদের হত্যার 
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"ঘটনায় তার কোন বকম দায়িত্ব ছিল না। তাঁতিরা টোপী লঘন্ধে হরিশ্জ 
'লেখেন যে যুদ্ধের পূর্বঅভিজ্ঞতাহীন এই ত্রা্ধণ সিপাহী বিজ্োহের অন্যতম 
নেত৷ হিসেবে অসাধারণ প্রতিভা, রণকৌশল, প্রতুৎপমতিত্ব, নিঃস্বার্থপরতা 
ও উদারতার পরিচয় রেখে গ্রিয়েছেন। অকারণ নিষ্ঠ্রতাই তার চবিত্রেক 
একমাজ কলঙ্ক ছিল । কু়ার মিংহ যুদ্ধে ওরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন, ক্ষত 
দুষিত হয়ে যাওয়াতে তীর মৃত্যু হয়। তার লম্বন্ধে হরিশ্চন্ত্র মন্তব্য করেন ষে 
পূর্ব অভিজ্ঞতা-হীন কুঁয়ার সিংহ সেনাপতি হিসেবে অদ্ভূত কৃতিত্ব দ্বেখিয়ে 
ছিলেন, তার দলের প্রতিটি সৈনিকের আঙ্গত্য তার প্রতি শেষ পর্যন্ত অটুট 
ছিল, তিনি প্রকুতই বীর ছিলেন। বিজ্রোহের তৃতীয় রণদক্ষ হিসেবে তিনি 
ঝাপির রানী সম্বদ্ধেও সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন (হিন্মু-পেডর়ট১ ২৮ ৪. 
৫৯) ইংবাজের এই তিন পরম শক্রর প্রাপ্য প্রশংসা অপণে হুরিশ্ন্দ্র কোন 
কাপণ্য কবেননি। এটা তার নিজের হুর্জয়্ লাহনিকতার পরিচায়ক । 
হবিশ্চন্দ্র সিপাহী বিজ্বোহের প্রথম দিকে এটিকে 29800) দ্ধপে উল্লেখ করতেন, 
পরে কখনও 7২০১০1198 কখনও বা “5৪: ব্ূপে উল্লেখ করতেন। সিপাহী! 
খন দিল্লীর সম্তরাটকে ভারত-সমতাট রূপে ঘোষণা করে তখন এই বিষ্বোহকে 
ইংরাজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভূখান রূপে চিহ্থিত করে অন্যদের এই বিশ্বোহ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয়। এই সমগ্র হরিশ্ন্দ্র এই বিক্োহকে হিন্দু 
যুদলমানের মিলিত অভ্যুত্থান রূপে বর্ণনা করেন। সিপাহীদের ঘোষণ। পত্রটিকে 
তিনি একটি “১০০ 28০1” রূপে বর্ণনা করেছিলেন। হরিশ্ন্দ্র তার কাগজে 
বিজ্রোহীদের কাজের সমালোচন। করেন, কিন্তু বিক্রোহের গচিত্য ব অনৌচিত্য 
সম্বন্ধে আলোচনা! বড় একটা করেননি । তিনি বরাবর লিখেছেন যে এই 
বিস্বোহ অবশ্ঠন্তাবী ছিল এবং ইংরাজের অপশাসনই এই বিজ্রোহের জন্ত দায়ী । 
সিপাহী বিভ্রোহ ইংল্যাণ্ডের এবং এদেশে বসবাসকারী স্থবুদ্ধি সম্পন্ন ইংবাজদের 
চিন্তিত ও বিচলিত করে তুলেছিল, বিজ্রোহ আত্মপ্রকাশ করার অল্প কিছু 
দিন পূর্বে মাত্রাজের স্প্রসিদ্ধ ইংরাজ ব্াযবহারজীবী জে বি নর্টন এই বিস্বোহ 
সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচন। করেন। এটি :৮৫৭ ্রষ্টাবের মাঝামাঝি সময়ে সগ্তন 
থেকে প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে নর্টন লেখেন ভারতে ইংরাজের অপশাসনের 
কথ! ধার! বিশ্বাস করেন না, তাদের হিন্ু-পেিয়টের প্রবন্ধগুল পড়ে দেখা 
উচিত। এক ব্রাক্ষণ (হরিশ) ঘষে মনোভাব চিস্তাশীলতা ও বস্ত-নিষ্ঠার সঙ্গে 
'এগুলি রচনা করেছেন ত| বিশ্বের যেকোন লাংবাদিকের পক্ষেই গৌরবজনক 
প্নপে বিবেচিত হতে পাবে। 
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সিপাহীবিক্রোহ যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে সেই অবস্থায় হরিশ্চন্্র গত 

আঠারো মাসে সমস্ত ভারতের উপর যে বহ্ছিবন্। প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে, সে 

সম্বন্ধে একটি আলোচন। প্রকাশ করেন৷ তিনি লেখেন ঘে পৃথিবীতে যখন 
একটা ভয়াবহ ঘটন! ঘটে যায়ঃ তখন দেখ। যায় যে ঘটনাট। ঘটার প্রয়োজন, 

ছিল, কাবণ ঘটনাটি মানষকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায় যাতে ভবিষ্যতের 

জন্ত মানুষ কিছু শিক্ষা। গ্রহণ করতে পারে । সিপাহী বিস্রোহের ঘটন! এমনি 

কিছু. শিক্ষ। দিতে সক্ষম হয়েছে, এটাই হল একটা লাভ। ভারতে আগত 
নির্বোধ অথচ উদ্ধত ইংরাজেরা এট। কি বিশ্বাস কত যে এদেশে এমন একটা, 

জাতির বাস ঘার1 এদের থেকে কম বুদ্ধিমান নয়? তার! কি বিশ্বাস করত 

যে কতকগুলি চিরাম্নত ধ্যান-ধারণা প্রতি ভারতবালীর ষে আঙ্ছগত্য সেটা 

শুধু: এ্যাঙলে। স্যাকপন জাতের মধ্যেই থাকা সম্ভব । তারা কি স্বীকার করত 

তাদের যেমন নভ্যতা আছে, তার চেয়েও উন্নত সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা এদেশে . 
ছিল, পাশ্চাত্তা সভ্যতার সংস্পর্শে ছুর্ভাগ্যক্রমেই ভারতবামীকে এসে পড়তে 
হয়েছিল । ইংবাজেরা৷ কি জানত যে তাদের পার্লামেন্টই ভারতের ভাগ্য 
নিয়স্তা' নয় এবং অত্যাচার সহ করারও একট] সীম। আছে? ইংরাজের। বন্দি 


১১৭: 


এসব জানতে পারত ব৷ বিশ্বাস করত তাহলে বেঙ্ছল আমিতে বিক্বোহ দেখা; 
দিত না, ভারতের উত্তর পশ্চিমাফলও শ্রাস্ত থারত। 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইংরাজ রাজপুরুষেরা যুগ যুগ ধরে ভারতবাসী বে 
স্থভ্য জাতি এটা অস্বীকার করে এসেছে । ইউবোপীয় পপ্ডিতের। অনেক পূর্ব, 
থেকেই প্রাচীন হিন্দু জাতির উন্নত চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বি্মস্ে 
অভিস্ৃত হয়ে তাদের এই মনোভাব ভাষায় বাক্ত করে গিয়েছেন । এখন যাদের 
উপর ভারত শাসনের দায় নাত্ত তাদের এট1 জেনে নেওয়া উচিত। ইংলগু 
ভারতে যে অত্যাচার ও লু$ন লীলা এতদিন চালিয়ে এসেছে সিপাহী বিক্লোহ 
সেটাকে অতঙ্কিত ভাবে স্তব্ধ করে দিতে পেরেছে । এ বিদ্রোহ তানের এই 
শিক্ষা দিয়েছে যে ভবিস্ততে ভারতবাণীর সঙ্গে মেল! মেশায় এবং আইন কানন, 
প্রবর্তনের কালে ইংরাজ যেন তলে ন৷ যায় ষে তার। একটি স্থদভ্য দেশ ও জাতিকে 
সেবা করার জন্যই এদেশে প্রেরিত হয়েছে। আমাদের শাসন ভার ঘে 
রাজনৈতিক নেতাদের উপর ন্তন্ত তার! লিপাহী বিভ্রোহের এই শিক্ষা কতটুকু 
এবং কি ধরণের মানসিকত। সহকারে গ্রহণ করেছেন ভনিষ্যতে ভার পরিচয় 
পাওয়। ধাবে। 
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“হিন্দু-পেই্য়ট' পত্তিকা দেশের ঘোর ছুর্দিনে ভারতবাসীর পক্ষে একক ও 
নিভীঁকভাবে ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল । সমগ্র ভারতে 
ভারতবাসীর পক্ষাবলন্বন করতে পারে এমন একটিও ইংরাজী সংবাদপত্র তখন 
ছিল না। এই ছুঃসময়ে বোশ্বাই থেকে প্রকাশিত ছু তিনটি গুজরাটি ভাবায় 
প্রকাশিত পৰ্রিকায় ব্রিটিশের সমালোচন। প্রকাশিত হত। এই পত্রগুনি 
দেশীয় ভাষাগ্ম লিখিত বলে এব প্রচার সীমিত ছিল। এর বক্তব্যগুনি 
সরকারী মহলে বিবেচিত হত না, বিশিষ্ট ভারতবাসীর কাছেও তা পৌছাত 
না। ইত্রাজী ভাষায় লিখিত হিন্দু-পেট্রিয়ট, সমগ্র ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত 
সমাজে আদৃত ছিল। সরকারী মহলেও এর সমাদর ছিল। বিচক্ষণ 
বাজনীতিজ্ঞ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং হিন্ু-পেট্রিয্টের মতামতকে বেশ 
গুরুত্ব দিতেন এটা! সরকারী সুত্র থেকেই জানা যায়। ইংলগ্ডের শিক্ষিত 
জনসাধারণ ও বাজনৈতিক নেতারাও পেট্রয়টের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। 
ভারতবাসী ইংরাজ ও ইংল্যাণ্ডের ভারত বিদ্বেষী ইংরাজদের জিঘাংসা প্রবৃত্তি 
ঘে পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হতে পারেনি, তার অন্যতম কারণ ছিল হরিশ্চন্ের 
লেখা। হিন্দু পেই্রিয়টের নিবন্ধাবলী । এগুলি ইউরোপ আমেরিকার শুভবুদ্ধি 
সম্পন্ন মানুষদের মর্ম স্পর্শ করেছিল । কলকাতার ইউরোপীয় সমাজ দিপাহী 
বিজ্রোহ কালে ঘে নিন্দনীয় জাতিবিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে 
হবিশ্চন্দ্র নিভীঁকতার সঙ্গে রুখে দাড়িয়েছিলেন__এতে তার জীবন বিপন্ধ হওয়ার 
সম্ভাবনা দেখ! দিয়েছিল। এই সময়ে হরিশ্চন্দ্ের কাছে একটি বেনামী চিঠি 
এসেছিল। চিঠিটি এইরূপছিল। 
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একথ। অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে হরিশ্ন্দ্র অন্তত: প্রকাশ্যভাবে 
এই বিজ্রোহ মমর্থন করেননি, তিনি ইংরাজ-শাসকদের শুধু জানিয়ে দিয়েছিবেন 

যে এই বিযোহের পেছনে আছে দীর্ঘ অপশাসনের ও অত.চারের ইতিহাস 
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এবং এটা রিজিত ও অত্যাচারিত ভারতীয় জাতির কোড ও মর্ঘরেহনার রছি:- 
প্রকাশ। তিনি জানতেন বে এই অসংগঠিত লিপাহীবিক্বোহ গেগের জোন 
কল্যাপ-সাধন করতে পারবে না বরং নানাদিকে এব ফলে দেশবাসীর ছুঃখ কষ্ট 
বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের উন্নতি ব্যাহত হবে। বিপাহী বিজ্রোছের মূলেবে 
একটা দৃঢ় বন্ধ পরিকল্পন। ছিল না এবং এদের মধ্যে যে অন্তত্বন্ঘ ছিল এ নবদ্ধে 
তিনি বেশ অবহিত ছিলেন। সিপাহীবিক্রোহ কালে মনীষী কার্স মার্কস 
(১৮১৮-১৮৮৩ ) ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। বিক্বোহী 
সিপাহীর দিল্পী অধিকার করার পর মার্কস ভারতীয্ বিশ্রোহ সম্বন্ধে ৩* জুন ও 
১৭ জুলাই (১৮৫৭) ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ ছুটি পাঠ 
করলে বেশ বোঝ! বায় যে হবিশ্চন্রের মত মার্কসের দৃতিতেও লিপাহী 
বিভ্রোহের হুর্বলত। ধরা। পড়েছিল, এই বিক্রোহ সম্বন্ধে দুজনের মতের একট! 
মিলও লক্ষণীয় । বিজ্রোহ দমনে অনেক বেশি সংগঠিত ও উন্নত অন্ত্র-সঞ্জিত 
ব্রিটিশ বাহিনীর সাফল্য সম্বন্ধে মার্কস কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি । বিভিন্ন 
ধর্ম ও ভাষা গোষ্ঠির সিপাহীদের নিয়ে গঠিত এই বিজ্রোহী লিপাহীগণ এমন 
একজন নেত। খুঁজে পায়নি, যার উপর বিজ্রোহের সম্পূর্ণ ভার দেওয়। ঘায়। 
এই ক্রটির জন্য সিপাহীদের পক্ষে দীর্ঘকাল ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্ষে যুদ্ধ চালানে! 
সম্ভব হবে ন! মার্কসের মনে এই চিত্ত! দেখ! দিয়েছিল। তিনি ব্রিটিশ বাহিনী 
কর্তৃক দিল্লী পুনর্দখল নিশ্চিত বলেই ধবে নিয়েছিলেন । ব্রিটিশ শীদনের 
কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে নিপাহীরা। ব্যর্থ হবে এই মন্তব্য করার সঙ্গে 
সঙ্গে মার্কস সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এট! মাত্র সিপাহী নয় এটা 
ভারতের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত ক্রমবর্ধমান ক্রোধ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। 
সিপাহীরা। অসন্ত্ ও ক্রোধান্বিত ভারতীয় জনতার প্রতিনিধি মাত্র। তার 
মতে ভ্রাটপ শাপনে ভারতবর্ষ লাভবান হয়নি অথচ তাদের যা ছিল ত' তাবা। 
হারিয়েছে। বর্তমান দুর্গতি তাদের মনে একটি বিষগ্নত। এনে দিয়েছে ।* হিন্দু 
পেট্রিয়টের পৃষ্ঠাগুলি ঘত্র করে পড়লে দেখ। ঘাবে যে হরিশ্চন্দ্র ১৮৫৭-৫৯ এই 
ছু বছর ধরে এই ধরণের মন্তব্যই প্রকাশ করেছেন। হবিশ্চন্রের এই ছু সাহসিক 
ভূমিকা তৎকালে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল? “পরিত্রাতা' রূপে তিনি 
তৎকালে সমগ্র দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ ভাজন হয়েছিলেন । 

চুঃখের বিষয় বামপস্থী চিন্তাশীল গবেষক রূপে বিখ্যাত, অধুনা! পরলোকগত 
বিনয় ঘোষ সিপাহীবিক্রোহ কালে হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকাকে বিকৃত ভাবে চিন্তিত 
করে, তাকে ও তার জীবনীকারকে, ধিক্কার জানিয়ে তার মন্তব্য রেখে 
গিয়েছেন। একটি বিদেশী রাষ্ট্রের ফাউণ্ডেশন বৃত্তি পেয়ে শ্রীঘোষ উনবিংশ 
শতাবীর ইংরেজী লংবাদপত্রঞুলিতে প্রকাশিত লংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি 
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সংকলন করেন। এই সংকলনের প্রায় দশটি খণ্ড এ ধাঁবৎ প্রকাশিত হয়েছে । 
এই খণ্ডগুজির তৃতীয় থেকে ষ্ঠ খণ্ডে অন্তান্ত ইংরাজী কয়েকটি সংবাদপত্র 
ব্যতীত হিদ্দু-পেষ্রয়ট থেকে প্রবন্ধ. সংকলিত হয়েছে । চতুর্থ খণ্ডে সিপাহী? 
বিশ্রোহ কালে হরিশ্ন্্র লিখিত হিন্দু-পেত্রি়টে প্রকাশিত গ্রবন্ধগুলি সংকলিত 
ইয়েছে। প্রবন্ধ গুলি সংকলনে শ্রীঘোষ বিশেষ মনোষোগী ছিলেন বলে যনে 
হয় না; “এলোমেলো” ভাবে অশ্রদ্ধার সজেই এগুলি নির্বাচিত হয়েছে এমন 
মনে করার কারণ আছে। হরিশ্ন্দ্রে 'বু 'অগ্নিগর্ভ' প্রবন্ধ সংকলনে 
স্থান পায়নি। শোনা যায় এই কাজে বিনয়বাবু কিছু সংখাক বেকার ও 
আধাবেকার ব্যক্তিকে তার সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন, কারণ একাজে তিনি 
বেশ মোট! অঙ্কের ভলার অর্জন করেছিলেন । শ্রী বিনয় ঘোষ সম্পাদিত 
আলোচ্য চতুর্থ খণ্ডের সম্পাদকীয়টির শিরোনাম “117৩ 14911) ০6 016286009 
08101017189 | শ্রীঘোষ তার এই সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই মত প্রকাশ করেছেন যে 
হিন্দু-পেত্রিপ্ট কাগজের লেখাগুলি পড়লে পাঠকের মনে এই ধারণা হবে যে 
হরিশ্চন্দ্রের সিপাহীদের প্রতি সহান্ভূতি ছিল অতি ক্ষীণ, সেই তুলনায় 
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অতপর নীলবিদ্বোহ কালে হুরিশের নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উল্লেখ 
করে শ্রীঘোষ এমন ইজিত রেখেছেন যার অর্থ এই যে নীল-চাষীদের প্রতি তার 
সহামুভৃতির অনেকটাই ছিল মেকি। তার এই মন্তব্যটি বিস্তৃত না করে তিনি 
পাঠককে আশ্বাস দিয়েছেন যে বিষয়টি নিয়ে তিনি তার সংকলনের পরবতা খণ্ডে 
আলোচনা করবেন। অতঃপর শ্রঘোষ লিখেছেন ভারতীয় সম্পাদিত কোন 
ইংরাজী বা বাংলা সংবাদপতে মজল পাণ্ডের ফাসির সংবাদ পাওয়া যায় না, হিন্দু- 
পেট্রিয়টেও নয়। অতঃপর হিন্দু-পেট্রিয়ট সহ দেশীয় সম্পাদিত কাগজে সিপাহী 
বিশ্বোহী সম্বন্ধে বাদ গোপন অথবা] সংবাদ বিরৃত রূপে পরিবেশনের 
অভিযোগও তিনি এনেছেন। লিপাহীবিজ্রোহকালে হরিশ্ন্দ্র সিপাহীবিক্রোহের 
অজন্ন কীরণ ব্যাখ্যা কবে বহু প্রবন্ধ লেখেন । বিজ্রোহাদমনের অজুহাতে 
সিপাহী ও জনসাধারণের উপর ব্রিটিশের নির্মম অত্যাচারের বহু কাহিনী পোট্রিয়টে 
প্রকাশিত হয়, সম্পাদকীয় মন্তব্যে এব তীব্র প্রতিবাদও প্রকাশিত, হয়। 
এমনি একটি প্রবন্ধে হরিশ্চজ লেখেন যে গভর্ণর জেণারল ক্যানিং ভারতের নর্ব 
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মন কর্তা হয়ে যদি ভারতের সাধাগ্ধণ মানুষের প্রতি ব্রিটিশ বাহিনীর অত্যাচাস্ 
সংঘত করতে ন৷ পাবেন তবে গভর্ণর জেনারেল পদ্দে কোন কধাই বা ০৪৪০১০৫ 
কে বসিয়ে নিজে পদত্যাগ করে তার দেশ প্রস্থান করাই উচিত । শ্রীঘোষেয 
মংকলনে এই ধরনের প্রবন্ধগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে । সামান্ত যে ছু একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছে সম্ভবত সেগুলি পড়েও দেখার লময় তিনি পাননি। যাই 
হোক হরিশ্চন্্রকে হেয় করার জন্য তিনি হিন্দু-পেত্রিয়টে প্রকাশিত ছুটি প্রবন্ধ 
থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন (৩ এপ্রিল ও ৭ মে, ১৮৫৭)। বল৷ বাহুল্য 
এ ছুটি সম্পাদকীয় মন্তব্য নয়--“সেনাবাহিনী সংস্কার' (%1705 [৩:০৫)) শীর্ষক 
প্রবন্ধের ছুটি কিন্তি। মনে রাখা প্রয়োজন যে এগুলি ব্যারাকপুর বিজ্রোহের 
অব্যবহিত কালে প্রকাশিত, মীরাটের নিপাহীদের বিজ্রোহ, তাদের দিল্লী 
অভিযান ব। দিল্লী দখলের ঘটনা তখন অনাগত ছিল। সিপাহী বিজ্রোহ তখন 
শুধু মাত্র ব্যারাকপুরেই সীমাবদ্ধ ছিল। যাই হোক ব্যারাকপুরে সিপাহী বিজোহ 
গভর্ণমেন্টকে চিস্তান্বিত করেছিল এবং গভর্ণমেপ্ট সামরিক বিভাগের সংস্কার 
সাধনে ব্যস্ত হয়েছিলেন । বিক্রোহের সম্ভাবন। নাশের জন্য এই পদক্ষেপ জরুরী 
ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে সামরিক বিভাগ সংস্কার 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়। হিন্দু-পোট্রিয়টেও এই ধরণের একটি 
প্রবন্ধ ছুই কিন্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল । লেখাটিতে সৈম্তবিভাগ সম্বন্ধে খুটি 
নাটি এমন তথ্য আছে যার থেকে অনুমান কর। যায় ষে এটি কোন সমর-বিশেষজ্ঞ 
সেনাধ্যক্ষের রচনা । শ্রাবিনয় ঘোষ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এটি হবিশ্চ্দ্র যে 
মিলিটারী অডিট আপিসের কর্মচারী ছিলেন, পেই আপিসের কোন ইংরাজের 
বচনা ' হবিশ্চন্দ্রের আপিসের উচ্চতমকর্ত। মেজর চ্যাম্পনীজ আগে সামরিক 
বিভাগে কাজ করতেন। প্রসিদ্ধ ঞতিহাসিক ও পরে “ক্যালকাটা রিভিউ' এর 
সম্পাদক ম্যালিসনও সিপাহী যুদ্ধের সময়ে এই আপিসে কর্মরত ছিলেন। আলোচ্য 
প্রবন্ধটি এদের একজনের রচনা হতে পারে। এই প্রবন্ধটিতে নিপাহীদের 
অভাব অভিষোগগুলির দিকে লক্ষ্য রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল । এই 
সজে বল! হয়েছিল যে দেশীয় সৈন্যের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া উচিত, সৈম্ত- 
বাহিনীতে আরও অধিক ইংরাজ সৈন্য ভত্তি করা উচিত, অভিজ্ঞ ইংরাজ 
সেনানায়কদের সংখ্যাবৃদ্ধিরও প্রয়োজন আছে। পেনাবাহিনীর সংস্কারের জন্য 
সমর বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন লেখকের প্রবন্ধ প্রকাশ করে হরিশ্চন্ত্র কোন গুরুতর 
অপরাধ করেছিলেন বলে মনে হয়না । সিপাহী বিজ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ 
কুলে যে দেশে ক্ষতি হবে লাভ বিশেষ হবে না) এ ধারথ| তখনকার দিনে সব 
শিক্ষিত ভারতবাণী : মনেই ছিল, কাজেই তিনি এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। 
অনুরূপ ধরণের আলোচনা তদানীস্তন কালের সকল ইংরাজী সংবাদ ও সাযগ্িক 
পত্রে গ্রকাশিত হয়েছিল । এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করার আব একটি কারণ সম্ভবতঃ 
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ছিল। শত বৎসরের অধিক কাল ধরে ভাড়াটিয্া। ভারতীয় নিপাহীদের 
লাহাধ্য নিয়ে ব্রিটিশ ভারত জয় করেছিল এবং তাদের উপর প্রতৃত্ব বজায় 
যেখেছিল। হুবিশ্চন্দ্রের পক্ষে এটি বিশেষ ক্ষোভের বিষয় ছিল। নিপাহীবিজ্ঞোহ 
শাস্ত হয়ে যাওয়ার পরে ভারত সচিব সার চার্লস উড নমর বিষয়ক একটি বিল 
পার্লাঘেপ্টে উত্থাপনের জন্য পেশ করেন। এতে প্রপ্তাব কর হয় যে ভারতের 
সামরিক বাহিনীতে মোট ৩৬,০০* ইউরোপীয় সেনাধ্ক্ষ ও সৈন্ত থাকবে, এব 
টি, “ডিপো'র কাজে নিযুক্ত থাকবে । ভারতীয় মিপাহীর লংখ্যা। হবে 
১০০১০০০ (দুই লক্ষ | হুরিশ্চন্দ্র এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করে লেখেন 
বে একটা বিজিত দেশকে নেই দেশের থেকেই আহত সৈম্তদের দ্বারা দমিয়ে 
রাখার নীতি, ইংবাজের কাছে এতই সবিধা-জনক উপায়, যে এই উপায়টি তার। 
সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে যাওয়ার পরও ছাড়তে রাজী নয়। আমরণ জানতে চাই এই 
ছুই লক্ষ সিপাহীদের কার হুকুমে চলতে হবে এবং কারা এদের সেনাপতি হবে ?' 
(7005 01110511778 ০01 005 801৬৩ 4১100, [হত 2১, 009,957 0855 01 
শ্রীঘোষ এই বলে তার পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন যে হবিশ্চন্র 
কর্ণেল গোন্ডির অধীনে এই সময় ৪০০ টাকা বেতনে এযসিষ্ট্যাপ্ট, মিলিটবী 
অডিটর পদে কাজ করতেন । ২৫ টাক। বেতনের সামান্য কেরানীর পদ থেকে 
তিনি এই পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সামরিক বিভাগের সংস্কার, ভারতীয় সামরিক 
বাহিনীতে অধিকতর ইউরোপীয় নিয়োগের প্রস্তাব প্রকাশ করার পুরস্কার ত্বরূপ 
তাঁর এই পদোন্নতি । (115 1986 €০0 (1319 19998019100 1501) & 7506)/ ০1911 
1) ও 00101 891215 01 80000 [5.400. 11019 985 2 £5/810 101 
1985 131101510 10890515 ) বিনয্ববাবু জানতেন ন। যে আলোচ্য প্রবন্ধ লেখ বা 
প্রকাশের ছু বছর আগে কর্ণেল গোন্ডি কানপুরে ছুটি ভোগ কালে সপরিবারে 
বিক্রোহীদের হাতে নৃশংস ভাবে নিহত হয়েছিলেন। বিনম্বাবুর মন্তব্য থেকে 
মনে হবে ২৫ টাক] মাইনের সামান্য কেরানী হরিশ্চন্্র ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল 
মাসে এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গে' ঝপ, করে ৪০০ টাক মাইনের 
চাকুবিতে প্রমোশন” পেয়ে যান। এককালের পরিশ্রমী এই গবেষক, সমৃদ্ধি- 
শালী অবস্থা একটু ক্লেশ স্বীকার করে যদি অঙ্গুসন্ধান চালাতেন তবে কিছু, 
পুরাতন কাগজ পত্র ঘেটে তিনি জানতে পারতেন যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাবে হরিশের 
মাইনে ছিল ২৫০ টাকা। মৃত্যুর ,।৩ তিন মাস পূর্বে তার মাইনে নিয়ম 
মাফিক বেড়ে ৪০* ঈীড়িয়েছিল। হৃরিশ্চন্ত্র যে ২৫ টাকার কেরানী হয়ে জীবন 
আরম্ভ করেন, সেটা অন্বীকার ৪ ১৮৪৫ শীষ্টাবে । ১৭ 
বৎসর চাকুরীর পর তার মাইনে ৪০* টাক। হয়েছিল। ২৫ থেকে ৫০১ 
৫০ থেকে ৭৫ বা ১০০১ ১০০ থেকে ১৫০ বা ২০০ এইভাবে ধাপে দাদা 
মাইনে বেড়েছিল। লোকোত্বর প্রি] দ সম্পন্ন হরিশ্চন্র এই আপিনের কাজ 
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ছেড়ে, অন্ত কাছে নিধুক্ত খাকলে আয় অর্থ, উপার্দন ক্রতে পারতেন 
আজীবন দারিজ্র্য পীড়িত দবিক্র হরিপ্চজ্জ নিজের জার্তিক উন্নতির বৃছ. স্ব 
প্রত্যাখ্যান করেন একখ।৷ পূর্বে উল্লেখ কর! হয়েছে। হরিশ্চন্ত্রের দেশ প্রেম, 
নির্ভীকতা ও নিঃস্বার্থপরতার মর্ম অন্থধাবন করা ভলার-শ্রোতে-ধোৌত-মস্তিক 
(০6810 স৪8135৫ ) কোন বাক্কির পক্ষে সম্ভব নয়ঃ ত। তিনি যত বড় খ্যাতি 
মান পঞ্ডিতই হন না কেন। 

হবিশ্চন্দ্রের শ্রাদ্ধ সম্পক্ করে শ্রীঘোষ হরিশের জীবনী লেখক বেচারী রাম 
গোপাল সান্তালের মুগ্ডপাত করেছেন। রামগোপাল পান্তালের নামে তিনি 
অভিষোগ এনেছেন ঘে তিনি সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে হরিশের ভূমিকাটি বিকৃত 
করে দেখিয়েছেন, আসলে হুরিশ্ন্দ্র ক্যানিং ও তার সহকমীদের কঠোর ভাবে 
বিজ্রোহ দমনে প্ররোচিত করেছিলেন। বিনম্ববাবুর এই মন্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন 
এটি একান্তভাবে তার নিজন্ব ধারণার উপর প্রতষ্িত। এখন দেখা যেতে পাবে 
স্বয়ং বিনয়বাবুর সিপাহী বিজ্রোহ সম্বন্ধে ধারণ কি ছিল। এক সময়ে তিনি 
লিখেছিলেন-“লিপাহী বিষ্বোহু সম্বন্ধে বিশেষ করে বাঙালীদের উৎসাহিত ও 
আশান্বিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। হিন্দুস্থানী ও রাজপুত সিপাহীদের 
ত্রাঙ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের বর্ম ভেদ করে বাডালীরা। ঘদি সেদিন মর্মস্থলে স্বদেশ প্রেমের 
হোমাগ্নির কোন সন্ধান ন। পেয়ে থাকে তাহলে তার জন্ত তাদের খুব দোষ 
দেওয়া যায় না। “বাংলার সিপাহী বাহিনীতে বক্জ-সস্তান ছিল না, কৃষক 
সন্তীনও নয়ই । অবাঙালী যার) ছিল, তাদের মধ্যেও উচ্চবর্ণের গোঁড়া হিন্দু 
ছিল বেশী। বাংলার ওয়াহবী বিজ্রোহ বা নীল বিজ্রোহের সঙ্গে তার তুলন। 
হয় না, কারণ এগু'ল হুল বাংলার ক্লষক বিদ্রোহের সমসাময়িক রূপ | বাঙালী 
বুদ্ধিজীবীবা। তা সর্বাস্তকরণে সমর্থন করেছেন, ইংরেজ ভক্ত হয়েও ।”* শ্রীযুক্ত 
বিনক়্ ঘোষের মতে সিপাহী বিজ্রোহটির প্রকৃতি ছিল গ্রতিক্রিয়াশীল। স্বতরাং 
এই সংগ্রামের ফলে প্রাপ্ত শ্বাধীনত! হত সামস্ততান্ত্রিক শ্বৈরাচারী স্বাধীনত। | 
স্থৃতরাং বিশ্রোহের ব্যর্থতা লামস্ততাস্ত্রিক মধ:যুগীয় বর্বরতার প্রত্যাবর্তন থেকে 
বক্ষ! করেছে। র 

শ্রীঘোষের দৃষ্টিতে সিপাহী বিজ্রোহের সময় হরিশ ব্রিটিশ প্রতৃদের স্বার্থ 
দেখেছিলেন । জমিদার প্রভাবিত ব্রিটিশ ইগ্ডিস্বান এসোসিয়েশনের একজন 
উৎসাহী লক্রিয় সাস্ত হিসেবে নীল বিজ্রোহের সময় চাষীদের চেয়ে তিনি 
জমিদারি শ্বার্থেরই সেব! করেছিলেন । এটাই হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাস, হুবিশ্জ্ত 
সম্বন্ধে জনসাধারণের যে ধারণ তা! শুধু “মীথ'। সপঞ্জিত বিনয়বারুর জানা 
উচিত ছিল যে রামগোপাল সান্তাল প্রমুখ পরবর্তাকালের জীবনী বেখকদের 
মী হৃষ্টর কোন প্রয়োজন হয় নি, ছীবন্দষশাতেই হরিশ্চজ “লিজেও' নুরী করে 
* বাঙালী বুদ্ধিজীবী & সিগাহী খিজ্োহ--বিনর় ঘোষ, নতুন লাহিতা। বৈশাখ ১৩৬৪ 
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গিয়েছেন । লমসাম্লিক কালে হরিশ্চন্রকে কি চোখে দেখা হত, তার মাত্র ছুটি 
নিদর্শন উদ্ধত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে লাক্ষী নানাভাষাভিজ্ঞ স্থপর্ডিত কবি 
মাইকেল মধুনুদন দত্ত (১৮৯৪-১৮৭৩) ১০৬১ প্রীষ্টাবে হরিশ্চন্জ যখন মৃত্যু শব্যায়, 
শায়িত সেই সময় মধুস্দেন মেদিনীপুরে বাসকারী বন্ধু রাজনারায়ণ বন্ছকে 
লিখেছেন-শুনছি পেট্রয়টের বেচারা হরিশ মৃত্যু শয্যায় । এটা বড়ই বেদনা, 
দায়ক সংবাদ । বর্তমানে জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমাদের দেশের শিক্ষিত 
সমাজের উপর তারই প্রভাব সবচেয়ে বেশীভাবে কার্ধকর হয়েছে । আশাকরি 
তিনি হ্থস্থ হয়ে উঠবেন। তিনি মারা গেলে দেশের খুব ক্ষতি হবে, তবে এই 
ক্ষতি আমাদের সাহিত্যে হবে না, হবিশ “ফিরিঙ্গি' ইংরাজী লেখেন । 
আমাদের দেশে মানসিক চিস্তার ক্ষেত্রে ষে স্বাধীনতার ধারা প্রবাহিত হয়েছে 
সেই ধারাটি ব্যাহত হুবে”। একমাত্র নিজেই ভাল ইংরাজী লেখেন আর 
কেউ পারেন ন। এই ধরণের একটা আত্মস্তরিত। মাইকেল মধুস্থদনের ছিল। 
ঘাই হোক্‌ হরিশের চিন্তা ধার! যে দেশের মন ও চিস্তাধারায় একটু মুক্ত হাওয়া 


প্রবাহিত করে দিয়েছে এট। মধুস্থদন অকুঠ্ভাবে স্বীকার করেছেন। 
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: হৃরিশের মৃত্যুর পর খিদিরপুর থেকে প্রেরিত রাজনারায়ণ বন্ধুর নিকট লিখিত 
আর একটি পত্রে মধুস্থদন লিখেছিলেন, পহবিশ মারা গিয়েছেন। তার স্থৃতি 
রক্ষ| নিয়ে সকলে খুব হৈ চৈ করছে। প্রস্তাব উঠেছে ওর নামে একট। বৃত্তির 
ব্যবস্থা হবে। দুর ছাই, ওর একটা মর্মর মুত্তিই তে। প্রতিষ্ঠিত হওয়া! উচিত। 
যাই হোক আমি চাদ দেব আমি ওকে ভালবাসতাম, তার গুপগ্রাহীও ছিলাম্। 
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.  হুরিশ্চন্্র লন্ঘত্থোে যে ধারণ! জাতির মনে প্রতিঠিত ছিল সেটা ঘে “মীথ' ছিল 
না, হুষিশ্চন্দ্রের সকালীন মনীষী কবি মধুক্্দনের উক্তিই তার প্রমাঁণ। বিন 
বাবু তার রচনা সংকলনের পঞ্চম খণ্ডের লম্পাদকীয় মন্তব্যে নীলবিক্বোহে 
হবিশ্চন্ের ভূমিকা সন্বদ্ধে একটি বিচিত্র মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখে- 


* মাইকেল মধুদু্দনের জীবনচিত্র ( পৃ ৪৮৪ ) ৫ষ সংস্করণ, কলিকাতা! ১৩৩২ 
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ছেন যে হয্রিশ্চজ ব্যজিগতভাবেও পেট্ররট সৃম্পাদক-রূপে নীলচাষীদের প্রবল 
ভাবে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এই সমর্থন ও সহাছুতূতি যনে একটা লংশয় 
এনে দেয় | তীর লেখাগুলি পড়লেই যনে হবে রায়তদের অপেক্ষা। জমিদারদের 
দিকেই তার সহান্থভৃতি বেশী ছিল।.''তার সমসাময়িক কালের বাংল! কাগজের 
সম্পাদকেরা! নীলবিজ্রোহের সময় ব্রিটিশ নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের 
বিষয়টি আরে! ব্যাপক ও জোরালো ভাবে প্রচার করেন। 
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নীলবিষ্বোহে হবিশ্চন্দ্রের ভূমিকা! পরবতা একটি অধ্যায়ে আলোচিত হবে, 
বিনয়বাবুর মন্তব্যটি যে বিদ্বেষ-ছুষ্ট এই অধ্যায়ে তা” ত্বতঃই প্রমাণিত হুবে। 
আপাতত: বিনয়বাবু কর্তৃক নীল বিদ্রোহ সমর্থনের জন্ত প্রশংপিত “সোমগ্রকাশ' 
পত্রের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেখানো! ঘেতে পারে ষে হুরিশ্চন্দরের সমকালীন 
“সোমপ্রকাশ' পত্রের সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ নীলবিস্রোহ প্রসঙ্গে হবি- 
 শ্ন্দ্রে ভূমিকার স্বরূপ কিভাবে উপলঙ্ধি করেছিলেন। মন্তব্যটি দ্বারকানাথ 
সম্পাদিত সোমপ্রকাশের ১৭ জুন ১৮৬১ সংখ্যায় হরিশ্চন্ের মৃত্যুর তিন দিন পর 
প্রকাশিত হয় “তিনি একাকী নীল প্রধান প্রদেশের প্রজাগণকে রাক্ষস সদৃশ 
নৃশংস নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন একথ৷ বলিলে 
অত্যুক্তি বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিষস্ে তাহার এত উদ্ভোগ এত চেষ্টা 
ও পরিশ্রম ছিল যে আমর! সেই অতুযুক্তি দোষ ম্বীকারেও অনম্মত নহি। তিনি 
নীলকরদিগের গর্ব চূর্ণ করিবার আদি কারণ সন্দেহ নাই।” হরিশ্চন্দ্র গ্রসঙ্গে 
বিনয়বাবু আরও লিখেছেন যে হরিশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার 
লক্ষা ছিল বাঙ্গালী জমিদারদের স্বার্থরক্ষা। বাঙালী কৃষকের মূল অর্থনৈতিক 
সমন্তা গুলির চেয়ে জমিদারি স্বার্থ রক্ষাই তার কাছে বড় ছিল। 
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হরিশ্চজ্জ জমিদারি স্বার্থের রক্ষক ছিলেন কিন! এ রস পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে, পুনরালোচন! নিপ্রয়োজন বলেই মনে হয়। 

জীঘোষ সম্পাদিত--"১০1৩০1০০ [000 18081181) 7১511019818 ০91 190 
০610815 9৩0891” গ্রস্থের যে আটটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে তার ৩য়, ৪র্থ,৫ম 
ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে অন্তান্ঠ পত্রিকার সঙ্গে হহিন্দুপেত্িয়ট” থেকে সংকলন প্রকাশিত 
হয়েছে। ৪র্থ ও ৫মখণ্ডের সম্পাদকীয়গুলি প্রধানতঃ হরিশ্চন্দ্রের ভাবমৃত্তি কলঙ্কিত 
করার উদ্দেস্তেই লেখ! হয়েছে । ৩য় খণ্ডে “হিন্দু-পেট্রিয়ট” থেকে উদ্ধাতি থাকলেও 
বিনয়বাকু দক্স। করে এই খণ্ডের (১৮৪৯-৫৬) সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্্রকে 
রেহাই দিয়েছেন। এই খণ্ডে ক্রেণ্ড অফ ইগ্ডিয়া”, এহন্দু-পেট্রিয়ট্‌” ও “হিন্দু 
ইন্টেলিজেন্দিয়ার' থেকে সংবাদ ও মন্তব্য প্রসঙ্গে বিনয়বাবু তার নিজন্ব সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে রামমোহন বায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, তার জীবনী লেখক কিশোরীচাদ 
মিত্র» নব্য-বঙ্গখ্যাত যুবক নেতৃবৃন্দ এমন কি পুণ্য-ঙ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাাগব 
্রস্থৃতির গ্রতিও তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন । বিনয়বাবু লিখেছেন পুরাণ-কারেব। 
পৌরাণিক চরিত্রে নায়কদের বিশ হাত দৈরধ্য সম্পন্ন বলে উত্লেখ করে পুরাণ 
পাঠকের সন্ত্রম উদ্লেক করার চেষ্টা করতেন (11085 00110 66৩1 10180. )। 
কিশোবীচাদ প্রমুখ জীবনী লেখকেরাও তেমনি তাঁদের নায়কদের উপর সেই 
দৈরধ্য বা মহত্ব আরোপ করেছেন ঘা তাদের ছিল না। বাঙলার নৰ জাগরণের 
নায়কদের জীবনী আলোচন। করে বিনয়বাবু খ্যাতি প্রতিপত্ভির শিখরে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন কিন্ত পরবর্তা কালে তিনি নিজেই নিজের পূর্বমতগুলি পরিত্যাগ 
করে নমন্ত ব্াক্তিদের তীব্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং একথা লিখতে কুষ্টিত 
হননি যে তিনি আগে যা লিখেছেন তার সবটাই ভূল।* বাঙলার নবজাগরণ 
সম্বন্ধে তিনি একটি সামগ়িকপত্রে এই মন্তব্যও প্রকাশ করেন__“যাকে আমরা 
বাংলার জাগরণ বলে মনে করি লেট? একটা ধাপাবাজিতে পরিণত হয়েছিল ।*** 

একদ। ইংরেজ প্র্ভুরা আমাদের শিখিয়েছিলেন ব! শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন 
যে আমাদের পূর্ব পুরুষের। অসভ্য বর্বর ছিলেন, ইংরাজ আমাদের অন্ধকার থেকে 
আলোয় এনে ফেলেছে । ইংরাজ ভক্ত অনেক দেশবাসীরও এই ধারণ। ছিল । 
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ক্রমে এই তুল ভেজে যায়ঃ আমর! নতুন ভাবে “ভারত আবিষ্কার? করি। ত্বীকার 
করতে লজ্জ। নেই যে বু ইউরোপীয় মনীষী আমাদের এই ভূল ভাঙ্গার কাজে 
সাহাষ্া করেছিলেন। এখন আবার বিনয়বাবুর মত প্রগতিশীল গবেষকর! 
আমাদের অব্যবহিত পিতৃপুরুষদের সন্ধে অশ্রন্ক। জাগিয়ে তোলার চেষ্টায় ব্রতী 
হয়েছেন । . 

বন্ততঃ বাংলার জাতীয়জাগরণ সমগ্র ভারতেও জাগরণ এনেছিল। পণ্ডিত 
নেছেরু তার “ডিসকভাবি অক. ইত্ডিয়া” গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার 
জাগরণ যে পরবর্তী কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের স্থত্রপাত করে দিয়ে ছল 
তা ত্বীকার করে লিখেছেন “উনবিংশ শতাবীতে বাঙগায় কতকগুলি অতি 
বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মেছিলেন, এব! রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণে সমগ্র 
ভারতেরই নেতার ভূমিকায় অবতীর্ঘ হয়েছিলেন। এদের প্রযত্বেই ভারতে 
একটি নৃতন জাতীয় আন্দোলন ধীরে ধীরে তার রূপ পরিগ্রহণ কবেছিল-_ 
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বাংলার নবজাগরণের পুরোধাগণকে বুর্জোয়া, ইংরাজের দালাল প্রভৃতি 
আখ্যা দেওয়। হলেও বহু দেশী বিদেশী মার্কসবাদী বাঙলার নবজাগরণের নায়ক- 
দের তূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এমন কি সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়াতেও 
বাংলার নবজাগরণকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে (০1 3, 0 166-8)%৯ 

এককালে ইংরাজ আমাদের অতীতকে চাপা দিতে চেয়েছিল। এখন 
আবার বিনয়বাবুর মত কিছু পঞ্ডিতম্মন্য গবেষক তাদের চেয়ে বহুগুণ মনীষা সম্পন্ন 
ও চরিক্রবান উনবিংশ শতাব্দীর বরেণ্য মহাপুরুষদের বামমাকতি করে দেখাতে 
চাইছেন। এই ধোলাই-মন্তিষ্ক পণ্ডিতগণ আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মেরও 
মস্তি ধোলাই করতে চাইছেন এই আশংক। বোধহয় অমূলক নয়। হবিশ্চন্ত্ 
এদের অন্যতম লক্ষ্য । এই পক্ষপাতদুষ্ট গবেষকদের সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার 
প্রয়োজন আছে বলেই এই অপ্রিয় ও বেদনাদায়ক প্রসঙ্গের অবতারণা । 
বিনয় বাবু “5৩159109108 [010 01৩12081181) 7১৩11010818 01 0৩ 210016- 
590) ০8০0075” খগ্ুগুলি লংকলন করার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদার্হ এই সংকজন 
গুলি উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-জিজান্বদের কাজে লাগবে । তবে এই সংকলন 
সম্পর্কে তার নিজস্ব মন্তব্যগুলি অভিসন্ধি-প্রন্থত বিবেচনায় বিশেষ ভাবে 
অন্ধের ও অঃ 
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৯. 
কোম্পানী শাসনের অবসান ও হন্িশ্চজ্ঞ 


ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মূলতঃ ছিল একটি বণিক সংস্থা। এই বণিকেরা 
বাণিজ্য করতে এসে ধীরে ধীরে ভারত জয় করে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল । 
এদেরই ভারত শোষণের অর্থে ইংলগ্ডে শিল্পবিপ্লব অর্থাৎ নৃতন নৃতন কল কার- 
খানার সৃষ্টি হয়েছিল। এই কল-কারখানাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাচামাল 
বেশ কমদামে ভারত থেকে পাওয়। ঘেত এবং আবার এই কাচামালের থেকে 
উৎপন্ন জ্রব্য ভাবতের বাঁজারেই বেশ চড়া দামে বিক্রি হত । এই কারণে ইংলগ্ডে 
উৎপন্ন পণ্যত্রব্যের সঙ্গে অসম-্প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে 
গিয়েছিল। ইস্ট ইপ্ডিপ্না কোম্পানীর দৌলতে সমৃদ্ধ ইংরাজ-জাতির মধ্যে বু 
শিল্পপতির উদ্ভব হয়েছিল । একদল বণিক ভারত-শাসন করবে এই চিন্তা বহু 
দিন থেকে ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতিদের উদ্বিপ্ন করে তুলেছিল পার্লামেন্টে এই 
শ্রেণীর শিল্পপতিদের প্রতিনিধিগণ প্রতিনিয়ত ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর শক্তি 
হ্বাসের চেষ্ট। চালাত, এরই ফলে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী শাসনের উপর ধীরে ধীরে 
ব্রিটিশ পার্পামেণ্টের অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্ধে পার্লামেণ্টের 
“চার্টার কোম্পানী শাসনের মেয়াদ সুনিদি্ট করে দেয়নি, যদিও ১৮৩৩ 
্রীষ্টাব্ধের চার্টাবের মেয়াদ কুড়ি বছর সুনির্দিষ্ট রাখা হয়েছিল। সিপাহীবিক্রোহ 
কালে, পার্পামেপ্টের কোম্পানী-বিরোধী গোষ্ঠী ভারতবর্ষে শাসন ব্যবস্থা 
পরিবর্তনের দাবী তো]ল। সুরু করেছিল । এমনি একটি বিলের আলোচন। কালে 
হুরিশ্চন্দ্র পেট্রিয়টে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন ষে, ষে ভারতবর্ষের কোটি কোট 
মানুষের জন্য শাসন বাবস্থা। পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ঘে সব প্রস্তাব পার্লামেন্টে 
উত্থাপিত কর! হচ্ছে সেই ভারতবাণীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছ। জানার কোন চেষ্টা ন৷ 
করে গ্রস্তাবগুলি কার্ষে পরিণত্ত করার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে কি? এর 
উত্তর হচ্ছে-_পার্লামেণ্টের এই অধিকার নেই । এমন একট সময় প্রায় এসে 
পড়েছে ঘখন ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা ভারতবাসী 
নিজেরাই করে নেবে, (অন্যের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বা! অধিকার থাকবে ন1 )। 
ভারতীয়দের বিভ্রোহ ইংরেজ জনসাধারণকে কি ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দেয়নি যে 
ভারতবাসীর মতামত ন। নিয়ে শাসন নীতি পরিচালন করতে গেলে তার পরিণাম 
কে হতে পারে? 
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ভারতের ত্বাধীনতালাভের নব্বই বৎসর আগে ১৮৫৮ গ্রীপ্টাবদে ঘখন শিক্ষিত 
ভারতবাসীরা৷ ভারতের ম্বাধীনতার বথ৷ স্বপ্নে ও কল্পনায় আনতে পারত নাঃ শত- 
বৎসর ব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় শৃঙ্খল-বদ্ধতার মধ্যে থেকেও হরিশ্চন্র সেই 
দিনে ভবিষ্বঘ্বাণী করে গিয়েছিলেন ষে সেদিন আদছে যে দিন ভারতবাসী 
নিজেরাই ঠিক করে নেবে, তাদের শাসনতন্ত্র কি ধরণের হবে। 

১৯৪৭ ষ্টার ১৫ই আগষ্ট ভারত ম্বাধীনত! লাভ করেছিল, তবে সেট 
লার্বভৌম স্বাধীনতা ছিল না। স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেলের 
নিয়োগপত্রটি ইংলগ্ডেখ্ববী দ্বিতীয় এলিজাবেখের কাছ থেকে এসেছিল । ১৯৪৭ 
্ীষটাবের জুলাই মাসে “ভারতের স্বাধীনতা আইন, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদন 
লাভ করেছিল। এটা৷ অবশ্ঠ দয়াদত্ত ছিল ন1। ব্রিটিশের পক্ষে ভারতকে 
পরাধীন রাখী! সম্ভব ছিল না। তবে শেষ আঘাত হিসেবে তার! ভারতকে 
দ্বিখগ্ডিত করে গিয়েছিল, “পাকিস্তান' ব্রিটিশ কূটনীতি সম্ভান। যাই হোক 
ভারতের স্বাধীনতা গ্রাপ্ডির প্রস্ততি রূপে ১৯৪৬ খ্রীষ্টান্বে স্্ সম্পূর্ণরূপে 
ভারতীয় জনগণের দ্বার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বার৷ গঠিত গণ-পরিষদ্দ বা. 
0০92916006716489618019 ত্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব নিযে স্থির 
করেন যে ভারতবর্ষ হবে একটি “সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (50676180 
19615007809 16190110 )। 

এই নির্দেশ অহথযায়ী ১৯৫, বরীষ্টাব্বের ২৬ জাহদ়্ারী ভারত একটি সার্বভৌম 
গণতান্ত্রিক গ্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে । স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রাণ হয়িষ্ডজ- 


১২৩ 


তষিষ্তবাণী করেছিলেন যে সেদিন আসছে যেঙ্গিন ভারতবাসী অন্ত নিরপেক্ষ ভাবেই 
শাঁলনতন্ত্রবচনা! করে নেবে। এই ভবিস্তত্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে । এক্ষেজে 
হবিশ্ন্্রকে সত্য-দর্টা বা 2102)5; আখ্যা দেওয়া অন্যায় হবে ন।। 

১৮৫৮ প্রীষ্টান্বের প্রথম দিকে পার্লামেণ্টের আলোচন। থেকে এট। বোকা 
গিয়েছিল যে ইঃ ইগ্ডিয্া কোম্পানীর হাত থেকে ভারত শাসনের দাক্সিত্ব 
ভায সম্পূর্ণ রূপে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তথ ব্রিটিশ মন্ত্রীমগডলীর হাতে চলে যাবে 
এবং ব্রিটিশ বানী ভিক্টোরিয়াই হবেন ভারতের মহারানী । এই প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করতে গিয়ে হরিশ্ন্দ্র লেখেন, যে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব আলোচিত 
হচ্ছে তা থেকে বোঝা যাক্স যে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর নামটাই শুধু “লাপ 
পাবে, ভারত শাসন ব্যবস্থায় নীতি পৰিবর্তনের কোন সম্ভাবনা দেখ! যাচ্ছে ন|। 
বিচার বিভাগের উন্নতি হবে না, কর-আদায়ের কঠোরত। হাস পাবে না, সরকারী 
বড় চাকুবিগুলিও ইংরাজদের হাতেই থাকবে । ভারত শাসন ব্যবস্থার সকল 
দোষ ত্রটি শুধু গভর্ণমেণ্টের নাম পরিবর্তদের দ্বারাই ধাম। চাপ। দেওয়। হবে। 
আমাদের দেশবাসী ইস্ট-ইপ্তিয়্া। কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘি বেশ লাভের 
ব্যাপার বলে মনে করেন তবে খুব তূল কর! হবে 416 11 5৩ 91৮ ০ ০৪ 
০০৪10629206) 11 11569 ০০০০০ 1% 29 ৪0699৪৪০* ) হরিশ্চজ্্র আরও 
লিখেছিলেন ষে ইস্ট ই্ডিয়৷ কোম্পানীর হাত থেকে ভারত শাসন ভার কেড়ে 
নিয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট নানা রকম আইন কানন বিধিবদ্ধ করবে। এখন ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসনের নীতি কি হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। তিনি 
লিখেছিলেন ষে বিশ্বস্ত সুত্রে জান! যাচ্ছে যে ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্ট তীব্র দমন মূলক 
নীতি অবলম্বন করবে। অবন্ত একশ পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষকে ভীত ও সম্স্ত 
করে তাদের নিপীড়িত করা কতদূর সম্ভব হবে, সেট! অন্য কথা । দেশীয় সংবাদ 
পত্রের কঠরোধ কর। হবে, দেশীয়দের অস্ত্র বাবহার নিষিদ্ধ হবে, সিপাহী বিক্রোহ 
এলাকায় কার্ধকর লামবিক আইন (1441091 14% ) দেশের সর্বজ প্রসারিত 
কর! হবে. মোট মাইনের পদগুলি শুধু ইংরাজদের হাতেই থাকবে। হুরিশ্চন্দ্ 
এইগুলির উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে দমন মূলক এই শাসন নীতি কখনই 
চিরস্থায়ী করা! যাবে না। এখানে তিনি অগ্রত্যক্ষ ভাবে দেশবাসীকে এই 
দননীতির সম্মুখীন হয়ে এগুলি প্রতিরোধের প্রস্ততির জন্ত, আহ্বান করতে 
“চেয়েছিলেন (৮৮০৮ 511 01585 206880065 &1197385 65281050419 
7180£009, 90901080097 ৪10 15016891/5 ৯411] 1500 5903311000৪ 
[১০110%, 77890 ০0) 06 53196016706 01 036 01105. 28869 ০80 1)0% 09 
০৫706৫965৫১) অতঃপর হুরিশ্চজ্জ ছু:খ প্রকাশ করে লেখেন যে ভারতবর্ষ 
শান সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভাংতে একটি তনস্ত 
কমিশন প্রেরণের যে পরিকল্পন। প্রথমে নিয়েছিল, ত। পরিত্যক্ত হয়েছে। 
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অনেকগুলি সমশ্টা তলিয়ে বোঝার প্রস্থোজন ছিল লে সমন্যাগুলি লনদ্বে 
' অনবহিত বা অনাগ্রহথী থেকে ব্রিটিশ গভর্ণষে্ট, ভারত শালন আইনের 
খজড়াকে প্রস্তাব রূপে গ্রহণ করতে চলেছেন। রাজনৈতিক দিক থেকে উদ্ভব 
ভারতের মানুষের! দিজ্পীব বাদশাহের অবস্থ। কি ভাবে দেখছে ব্রিটিশ বাঁজনীতি- 
জদের পক্ষে তার অন্গসন্ধান গ্রম্নোজন ছিল। বাজ্চ্যুত পেশোয়। পরিবার 
লক্বদ্ধে মধ্যভারতের মানুষদের মনোভাবও জানা উচিত ছিল, সিপাহী বিজ্রোহকে 
এই মনোভাব কতদূর প্রভাবিত করেছিল তাও জান৷ উচিত ছিল। উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশের : বর্তমান উত্তর প্রদেশ ) ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা কতদূর ছু সহ,." 
এই সব ব্যাপারগুলি অনুসন্ধান করারও প্রয়োজন ছিল। দেশের পক্ষে 
চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত ভাল ন। রায়ত-ওয়ারি ব্যবস্থা ভাল এটি ভাল করে বিচার 
বিবেচনা করা৷ এবং দেশের জন প্রতিনিধিদের ব্যবস্থাপক সভায় স্থান দেওয়ার 
কথা ভাবা উচিত ছিল। পরিশেষে হরিশ্ন্দ্র লেখেন ঘষে কোম্পানী শাসনের 
অবসানে দেশবাসী যেন তাদের আসন্স সংগ্রামের কথা ভূলে না ধান, কারণ 
নৃতন ব্যবস্থায় লাভের চেয়ে ক্ষতির আশংক1 আরও বেশী থেকে. গেল। 
ব্রিটিশ জনসাধারণের বহু অন্যায় আবার কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেকটরস্‌ 
দের প্রতিবন্ধকতায় অতীতে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। এখন ব্রিটিশ জন-সাধারণ 
ভারতবর্ষে অবাধ বসবাস ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের হ্থষোগ স্থবিধ। চাইবে । এইভাবে. 


হরিশন্্র প্রতিটি পরিস্থিতির উপর দেশবাসীকে সতর্ক দৃষ্টি বাখার আহ্বান 
জানিয়ে তীর মন্তব্য শেষ করেন । [ “ [15৩ ৪৮০1০০91105 10060৩0060৫ 


6%18061)06 ০ (05 00910 06 ৫17500018 আ1]1 16080৬5৪2০০] 
১811161 003৪৫ 101510956 ০60৮/৩61) 085 1800181805 01731161918 000018০ 
200 036 106616809০1 085 73210191) 110018. 11700591019 01865091169 ০01 
০9101012861010 20৫ 5%8118611221101) 111 06011018119 ০0011061081)06৫ 
8100. 21701) 1013015166 ৮1111 0000৩ [0119% 00010 00৩ ০08100:9, 619 
€০ 0015 2596০ ০1 005 005501010 11596 5 ০0114 08100001911 ৫1৩০৫ 
095 80050010910) ০0 90: ০011006752061১ 800 ৬৩ ০01)10016 (10৩00 00% 0০ 
৬15৬ 1 ৮105 82090) 0? 170116616006+--11006 7087৩ 01 05০ 11)0191 
30581100860) [7.1 25.2,1858 ] 

ভারতবর্ষের শাসন পরিবর্তনের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে আলোচনা কালে 
কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী পার্লামেণ্টে একটি আবেদন প্রেরধ করেন। এই 
আবেদনে বলা হয়েছিল যে কোম্পানী একশত বৎসরের অধিককাল ধরে 
ভারতে তাদের অধিকার বিস্তৃত করেছে এবং সেই দেশের অধিবাসিদের একটি 
সুষ্ঠ প্রশাসন ব্যবস্থা দিয়েছে। সম্প্রতি ভারতে ঘে বিপ্রোহ ঘটেছে তার জন্ত 
কোম্পানীকে দায়ী করে তাদের হাত থেকে শাসন ভার কেড়ে নিতে পার্লামেন্টে 
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প্রস্তাব উপস্থিত কর। হয়েছে । কোম্পানীর পরিচালকের৷ এই আবেবে আরও 
জানান যে ভারত শালন বিষয়ে কোম্পানীর একছত্র দায়িত্ব ছিল না ব্রিটেনে 
্ত্িমগুলীর একজনের উপর কোম্পানীর কাজকর্ম তদারকির ভার ন্যস্ত ছিল, 
কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী তীর সম্মতি ছাড়া কোন কাজ করতে পারত না। 
'বহ ক্ষেত্রে কোম্পানী এই মন্ত্রীর নির্দেশে তাদের পরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ 
করতে পাবেনি। পরিস্থিতি খন এই প্রকার তখন কেম্পানীর তরফে ভারত 
শাসনে কোন ক্রটি ঘটে থাকলে সেই দায়িত্ব তার একার নয়, ব্রিটিশ মন্ত্রীনভাঁও 
সমভাবে এই ক্রটির জন্ত দায়ী। অথচ এখন একমাজ কোম্পানীকে দায়ী করে 
তার হাত থেকে শাস। ভার ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্ভোগ চলছে কোম্পানী 
ব্রিটিশ রাষ্র ও ব্রিটিশ জাতিকে ঘে কত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে সেটা এখন 
আর ধর্তব্যের মধোই আন! . হচ্ছে না। কোম্পানীর এই আবেদনের উপর 
হুবিশ্চন্দ্র একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই সম্পাদকীয় মন্তব্যে 
(১১. ৩ ৫৮) হরিশ্চন্ত্র লেখেন যে এই আবেদনটি একটি এতিহাসিক দলিল, 
কোম্পানীর আবেদন পত্রটি যুক্তিপূর্ণ, ভারত শাসনে কোম্পানীর শৈথিল্য ঘটে 
থাকলে কোম্পানী তার জন্ত একা! দায়ী নয়, ব্রিটিশ মস্ত্রিমভারও এ বিষয়ে বিশেষ 
'্বায়িত্ব ছিল। হবিশ্চন্দ্রের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কোম্পানী 
শাসনের পরিবর্তে সরাসরি ব্রিটিশ রাজ্যের শাসন প্রবর্তনও তার কাছে অধিকতর 
বাঞ্চিত ছিল না। হিন্দু-পেট্রিয়টের সুচনা কাল থেকে যে হরিশ্ন্দ্র কোম্পানী 
শাননের তীব্র সমালোচনা করে এসেছে”; কোম্পানী শাসন অবসানের সম্ভাবনা 
কালে সেই হুরিশ্চন্দরের কোম্পানী শাসনের সপক্ষে লেখনী ধারণ একটু আশ্চর্য- 
জনক মনে হয়। একটু গভীর ভাবে চিস্তা করলে বোঝা যাবে যে হুরিশ্চন্দ 
কোম্পানী শাসনের পরিবর্তে সরাসরি ব্রিটিশ-শান প্রবর্তনের বিরোধী ছিলেন। 
হরিশের মনে সম্ভবতঃ এই ধারণ। কার্ধকর ছিল ঘে একটি ব্রিটিশ কোম্পানী ও 
'সমগ্র ব্রিটিশ জাতি তথা ব্রিটিশ সিংহাসনের রাজ! বা রানী এর মধ্যে পরাধীন 
ভারতবাসীকে যদি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় যেসে কার অধীনে 
থাকতে চায় তবে ভারতবাসীর উচিত ছুর্বলতম কোম্পানী শাসনকেই বেছে 
নেওয়া । রাজনৈতিক শিক্ষায় উন্নত হয়ে ভারতবানী যে একদিন কোম্পানী 
শাসনের অবসান ঘটাতে পারবে হরিশ মনে মনে এই আশা পোষণ করতেন ১ 
সিপাহী বিভ্রোহ তার মনে এই আশ বদ্ধমূল করে দিয়েছিল। তিনি ভেবে 
ছিলেন যে সিপাহী বিক্রোহের মত এমনি ছুচারটি অভ্যুত্থান ঘটলেই ভারতের 
'পক্ষে ম্বাধীনতা। পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে দুর্বলতর 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবিচ্ছিন্নতা এই জন্য হরিশ্চন্দ্রের কাছে 
তুলনায় বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল। কোম্পানী শাসন ব্যবস্থাকে অব্যাহত 
রাখার সপক্ষে হবিশ্চন্ররের মনে আর একটি ধারণাও লক্রিয় ছিল। 
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ভারত-প্রবাসী বিশেষতঃ কলকাতার বেলককারী ইউরোপীয় লমাজের লঙ্ষে 
কোম্পানীক্ব কর্মচারীদের সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ ছিল ন। কোম্পানীর কর্মচাক্দীগণ 
এই সব বেসরকারী ইউবোপীয় বিশেষত £ ইংবাজদের ত্থছনজবে দেখত না। 
রাজার জাত' হিসেবে এরা কোম্পানীর কাছে ঘে সব বিশেষ সুযোগ স্থবিধ 
চাইত, কোম্পানী ত। দিত না, এদের বক্তচক্ষকেও কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ 
প্রায়ই উপেক্ষা করত। বেসরকারী ইংরাজদের উদ্ধত্য সংঘত রাখার জন্ত 
কোম্পানী সাধারণ ভাবে তৎপর ছিল। “কলোনিজেসন' নীতি পার্লাষেপ্ট 
কর্তৃক মমধিত হওয়। সত্বেও কোম্পানী বেসরকারী ইংরাজদের এদেশে বসবাসে 
ও ধনার্জনে বিশেষ উৎসাহ দেখাগ্লনি। হরিশ্ন্ত্র মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন 
যে কোম্পানী শামনের অবসানের পর সরাসরি ত্রিটিশ রাজের শাসন ভারত" 
বাসীকে আষ্ট্রে পৃষ্ঠে এমনি নাগপাশে বেঁধে ফেলবে যে সেই নাগপাশ ছিন্ন কৰে 
ভারতবাসীর ম্বাধীনত। লাভ সুদুর পরাহত হয়ে উঠবে। কাজেই ছটি মন্দের 
মধ্যে তুলনায় কম মন্দ কোম্পানী শাসনকেই হবিশ্চন্জ বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। 
১৮৫৮ স্রীষ্টান্বে ভিকেটারিয়ার ব্াজত্ব কাল থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত ভারতের 
ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিষ্ুর নিপীড়নের ইতিহাস। 
ইংরাজ ভারত থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্ত ভারত ত্যাগ করে গিয়ে তার! এই 
উপমহাদেশে পারম্পরিক চিরস্থায়ী বৈরিতা ও অশান্তির সম্ভাবনার বীজ বপন 
করে গিয়েছে। ব্রিটিশ রাজের সরাসরি ভারত-শাসনের প্রস্তাবে হুবিশজ্ঞের 
যে সম্মতি ছিল না, এটা তাঁর রাজনৈতিক দৃরদিতার পবিচায়ক। ' 

পেট্রিক্টটের পরব্তা একটি নংখ্যায় (৮. ৪. ৫৮) “ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
"অবসান ও তার পরিণাম” (4১0০0116012 01 €05 2. 0. ০০--006 91০৮৪915 
[২5৪11 ) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে হরিশ্চন্্র লেখেন ঘে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী তার পুর্ব- 
স্থরী লর্ড পামারস্টোনের মতই ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ভারত 
শাসনের অধিকার কেড়ে নিতে উৎন্থক। তার নেতৃত্বে “বিল'টি যে ভাবে 
আলোচিত হচ্ছে তাতে মনে হয় কোম্পানীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি আসন্ন। অতঃপর 
হুরিশ্ন্দ্র লেখেন যে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর আবেদন নিয়ে আমর তার সারবতা 
সমর্থন করেছি। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর আবেদনে বল। হয়েছে যে তারা 
ভারতীয় অধিবাসীদের ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেধীদের অত্যাচার ও শোষণ থেকে 
রুক্ষ! করার চেষ্টা করছিলঃ এট। তাদের বিরুদ্ধে ইংবাজ জনসাধারণের একটা মস্ত 
অভিযোগ । হুবিশ্ন্দ্র মন্তব্য করেন যে মরার উপর খাড়ার ঘা দেওয়াটা 
অপ্রীতিকর হলেও এট। বলতে হবে যে সব সময় কোম্পানী ভারতবাসীকে 
ইংরাজ ভাগ্যান্বেধীদের শোষণ থেকে রক্ষা করতে পারেনি বা বক্ষ। করতে 

চায়নি। বাংলার লে: গভর্ণর. হািডের নাম উল্লেখ করে তিনি লেখেন অতি 
কর্মদক্ষ ও প্রভূত 'অভিজ্ঞত| সম্পন্ন এই বাজ-পুরুষও বাঙালী সমাজকে বেশ 
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ভাল করে চেনেন। ব্রিটিশ ভারতের যধামণি বাংল! গ্রেনিভেক্সির প্রত্যেকটি 
লমন্যার সঙ্গে তিনি স্থপবিচিত। তিনি ভালভাবেই জানেন যে ব্রিটিশ গ্রজাদের 
মধো বাঙালীর কেন মবচেয়ে অনন্ধষ্ট। তজরাচ তিনি বাঙালী জমিদার ও. 
প্রজাদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা, কবে ইংরাজ ভাগ্যান্বেষীদের ( নীলকর ) খুশী 
করার চেষ্টা! করেন। ইতিপূর্বে কোন উচ্চপদস্থ রাঁজপুরুষ এমন নির্লজ্জ ভাবে 
নীলকরদের তোষণ করেনি ৷ এর পর হবিশ্ন্দ্র লেখেন ঘে চলতি নময়ে মফ/ত্বলে 
নিযুক্ত ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটবা৷ যার! সন্ত নিষুক্ত তারা সবাই দেশীয় ব্যক্তি মাত্রের 
সঙ্গেই ছুর্ব্যবহার করে থাকে, দেশীয় সমাজে ধাদ্দের বেশ সম্মান আছে এমন 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রতিও ম্যাজিস্ট্রেটগণ অশিষ্ট আচরণ কবে থাকে । আগ্রা ও 
পাঞ্জাবে সাদ। চামড়ার লোক দেখলেই দেশীয় বাকিদের তাদের প্রতি “সেলাম' 
জানাতে হয় । স্যার জন পিটার গ্রাণ্টের মত লঙ্জন শাসককে ইংরাজ “পারিক' 
এব চাপে স্থানাস্তরিত করা হয়েছিল। তবে এর পরই হরিশ্চন্্র মন্তবা করেন 
ঘেকোম্পানী ষে এই “ইংবাজ পারিক' কে বন ন্গেত্রেই অগ্রাহ্‌ করেছে এটা 
মেনে নিতেই হবে। কোম্পানী শাসনের অবসান ইংরাজ “পারিকের' সোর- 
গোলেই পরিণাম । ভারতীয় বিদ্বেষী এই ইংবাজ পারিক' কোম্পাণী শাসনের 
অবসানে আরও উদ্ধত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সিপাহী বিক্রোহের বেশ 
এখনও দেশ থেকে মিলিয়ে যায়নি, এই সময়ে কোম্পানী শাসনের অবসান ন! 


করে আরও কিছুকাল তাদের শাসন অব্যাহত রাখা। উচিত ছিল [4886 %1590- 
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ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানী শাসনের অবসান ও ও ভবিষ্যত শাসন 
ব্যবস্থা বিষগ্টি নিয়ে পার্লামে্টে দীর্ঘকাল ধরে বিচার বিতর্ক চলেছিল । 
হরিশ্চন্্র এই বিচার বিতর্কগুলি পরম যত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করে পে্রি়ট-এ 
নিয়মিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় মন্তবা প্রকাশ করতেন। এর কিছু কিছু অংশ 
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ইতিপূর্বে আলোচিত, হয়েছে । প্রসিদ্ধ বাজনীতিজ্ঞ ভিজবেনী, লর্ড এজেনররে! 
প্রভৃতি এই ক্ষমতা৷ হস্তান্তর বিতর্কে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। অভিজ্ঞ বাজ- 
নীতিজ্ঞ গাভল্টোন ( 11150) ৪৬৮ 019450955 1819-8898 ) একটি 
বিতর্কের সময় এই মত প্রকাশ করেন যে “ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সংক্কাস্ত 
প্রস্তাব গ্রহণ ব্যাপারটি রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক হিংস1 বিদ্বেষ ও 
প্রতিছন্িতার ক্ষেত্র হয়ে ঈাড়িয়েছে_-এর ফলীড়াচ্ছে এই ঘে ভারতবামীর স্বার্থ 
এতে উপেক্ষিত হচ্ছে | এ'দের কেউ কেউ ভারতের£্গভর্ণর জেনারেলের হাতে 
সর্ববিধ ক্ষমতা! অর্পণের স্থপারিশ করছেন। প্রাচ্দেশের শ্বৈরাচাতী নৃপতির 
মত গভর্ণর-জেনারেলকে যথেষ্ট ভাবে ভারত শাসনের ক্ষমত। দেওয়া! হুচ্ছে। 
ইনি ইচ্ছামত যুদ্ধ ঘোষণ। করতে পারবেন, প্রজাদের উপর ঘা খুসী নির্যাতন 
চালানোর অধিকারও এ'র থাকবে । অতঃপর মিঃ গ্ন্যাডস্টোন পার্লামেন্টের 
সদস্যদের কাছে সকাতরে অন্থবোধ করেন ষেন ভারতের গভর্ণব-জেনাবেলদের 
সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখার প্রস্তাৰ তারা গ্রহণ না কবেন। ভারতবাপীদের 
অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে হলে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে, ঘাতে গভর্ণর- 
জেনারেল সংযত ভাবে দেশশাসন করেন। শাসিতের উপর অত্যাচার হলে 
কি ফল হয় ভারতীম্ম সিপাহীদের সাশ্্রতিক বিক্রোহ তা দেখিয়ে দিয়েছে। 
কমন্স সভার লদস্তদের এ সম্বন্ধে অবহিত থাক। প্রয়োজন” | এই উক্তি কালে 
ম্যাডস্টোন ব্রিটিশ রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মানিত পুরুষ ছিলেন। পরবতী 
কালে চারবার তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। মহামতি 
গ্যাডস্টোনের বক্তব্য উদ্ধত করে হুরিশ্ন্ত্র মন্তব্য করেন যে ইংল্যাণ্ডে জীবিত 
রাজনীতিজদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ গ্ল্যাডস্টোনের বক্তব্যকে মেনে নেওয়। 
প্রতিটি বিবেক সম্পন্ন কমন্স সদস্তেরই উচিত [ “4১0৫ ছা8৪% 86081615 10981) 
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১৮৫৮ শরীষ্টাব্বের আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত একটি আইন 
(ক্্যাকট্‌ ) এমন ফলে ইস্ট ইত্তডিয়া কোম্পানী শাসনের অবসান করে ভারত শাসন 

ভার ব্রিটিশ রাজের উপর (ক্রাউনের) অপিত হয়। সেই সময়ে ইংলগ্ডের 'ক্রাউন' 
পদে অধিষ্ঠিত মহারানী ভিক্টোরিক্। (28০০০ 1০119) ভারতের বানী বা 
সর্বোচ্চ শাসক রূপে ঘোষিত হন। ইনি ১৮৩৭ শ্রীষঠান্ধে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের 
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অধিকাধিনী ছন। তখন এইকপ ব্যবস্থা হয় যে ব্রিটিশ মস্ত্রিমণ্ডুপীর একজন সদস্ট 
বিশেষ উবে ভারত শাসনকীর্ধ পধিচালনা করবেন । এই পদাধিকারীব নাম হবে 
পেক্রেটরী অফ. স্টেট, ফর ইত্ডিয়া (ভারত সচিব)। একটি কাউদ্দিল বা 
পরিধর্দ ভাত সচিবের পরামর্শ দাত| ঈপে কাজ করবে। পার্লামেন্টে ভারত 
শাসন বিল গৃহীত হওয়ার সময় ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন লর্ড ডারবি। 
১৮৫৯ জুন মাঁস পর্যস্ত ইনি এই পদে ছিলেন । লর্ড ভারবির অধীনে তীর পুত্র 
লর্ড স্টান্লী (101৫ 50211৩5 ) ভারত সচিবের পদ লাভ করেন। ক্ষমতা 
হস্তাস্তবের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ৪ই সেপ্টেম্বর (১৮৫৮) একটি প্রবন্ধে 
হরিশ্ন্দ্র এ বিষয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন যে সকল 
দিক বিবেচনা না করে, ভারতবাশীর ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে লক্ষা না রেখে 
অনাবশ্ঁক তাড়াহুড়ো কবে এই ভারত শাসন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ।'ভারতবাশী 
ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদিচ্ছা! সন্বন্ধে গভীর সন্দেহ পোষণ করছে । [ “***00৩1৩ 
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পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র এই বলে ছঃখ প্রকাশ করেন ষে মিঃ গ্ল্যাভ.স্টোনের মত 
অভিজ্ঞ ও ভারতের প্রতি লদিচ্ছণ-সম্পন্ধ রাজনীতিজ্ঞরা! ভারত শাসন ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে ঘে সব সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেগুলি গ্রাহের মধ্যেই আনা হয়নি। 
এলাহাঁবাদে এক দরবার আহ্বান করে লর্ড কাঁনিং ১৮৫৮ খ্রষ্টান্মে ১ নভেম্বর 
মহারানীর একটি ঘোষণ। পত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণা পত্রে বল। হয় যে 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী দেশীয় রাজাদের সঙ্গে ষে সব চুক্তি করেছিলেন- সেগুলি 
নৃতন গভর্ণমেপ্ট মেনে নেবেন। দেশের প্রাচীন রীতি নীতি মেনে চলা হবে। 
ধর্মীয় ন্বাধীনতা৷ বজায় থাকবে। ব্রিটিশ-প্রজ। হত্যার অপরাধে লিপ্ত নয় এমন 
বিশ্রোহীদের ক্ষমা করা হবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়দের যোগ্যতান্ছ- 
সারে সরকারী কর্মে নিযুক্ত কর। হবে । 
বিশেষ উতৎনব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতের প্রতিটি জেলা শহরে এই 
ঘোষণ। পত্রটি প্রচারিত হয়। সাধারণ ভারতবাদীর মনে এই ঘোষণা পত্রটি 
উৎলাহ ও উদ্দীপনার পঞ্চার করেছিল। অশেষ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন 
হবিশ্ন্দ্র হিন্দু-পোষ্ট্র়টের পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে কোন আনন্দ উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করেন 
নি। মহারানীর এই ঘোষণ! প্রকাশিত হওয়ার পর হুবিশ্চঙ্জ'৪ নভেম্বর একটি 
সম্পাদকীয় মনবো শঁধু জেখেন ধে মহাবীর ঘোষণায় যে লব কথা বলা হয়েছে 
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পেগুলি কাজে পরিণত কলার ভার যাষের উপর) ভাবা এই দাযিত্বগুলি িকয়ত 
পালন করছে কিনা ত৷ ামাদের লক্ষ্য করে যেতে হবে “1৮ 25009809 69 
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মহারানীর ঘোষণাটি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে 
তিনি লিখেছিলেন ষে বেয়নেট, গুলি বন্দুকের জোবে বিজ্রোহ প্রশমিত কর! 
হয়েছে । সাধারণ প্রশাসন তখন দেশে ছিল না। সেনাপতিদের ইচ্ছা মতই 
দেশ শাসিত হয়েছে (70 1008 6৩ 0019 ৪090৩ ০1 001085 (0 1980... ৩ 
৪85 07০ 02501060925 ৫0০9106 16 ৫09 ), 

গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দেওয়া হয়েছে, মাইলের পৰ মাইল রাস্তার 
ছুধারের গাছগুলিতে গ্রামবামী কৃষকদের বিভ্রোহী সন্দেহে ফাপি দিয়ে ঝুলিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । নিপাহীদের নৃশংসতার প্রতিশোধ বেশ ভাল ভাবেই নেওয। 
হয়েছে। ইংরাজের সন্মান ত বেশ ভাল ভাবেই পুনরুদ্ধার করা হয়ে গেছে। 
এখন জনসাধারণের প্রতি উৎপীড়ন বন্ধ করলে; সেট! সরকারের ছূর্বলতা৷ বলে 
লোকে বিচার করবে সরকারী মহলের এই ধারণা ৷ মহাবানী বাজ্যভার গ্রহণ 
ঘোষণ| করতে চলেছেন এই মূহূর্তে একট? ক্ষমার নীতি গ্রহণ করা৷ উচিত। [0৩ 
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10988 98166 00 18189 109 11680. 00009511100 100৬1 69987063 02815 ০% 
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১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্ে জন ভিকিনসন নামে একজন ব্রিটিশ রাজনী তিজ্ 10192 
ঢ২৫0110 90০1615 নামে ব্রিটিশ পার্পামেণ্টের ৩৮ জন সংস্কার পন্থী ( ৪1০91) 
সদশ্যদের নিয়ে একটি উপদল গঠন করেন। এই দলটির উদ্দেস্ট ছিল ব্রিটিশ 
মূলধন বিনিস্বৌগ করে ভারতে শিল্প বিস্তার । জন ব্রাইট, (19107) 91186) 
*এই দলের সভাপতি ছিলেন! ভারতে ইস্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানীর শাসন অবসানে 
«এই দলের বিশেষ হাত ছিল। মহারানীর রাজ্যভার গ্রহণের পরও. এই.হবল 
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থেফে ভারতে শাপন সংস্কারের নান! শ্রস্তাব উতাপিত হ'ত ।' এই দলের প্রস্তাব 
গুলি নানাক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে ছিতকর হ'ত, . কোন কোন ক্ষেতে এর ব্যতি- 
ক্রম দেখা যের্ত। 

 হ্রিশ্চন্্ মহারানীর কাভার গ্রহণের পর পার্লামেন্টে ভারত শাসন সংস্া্ 
সম্বন্ধে প্রত্যেকটি আলোচনার উপর তীন্মদৃষ্টি রাখতেন ও এ সম্বন্ধে মস্তবা 
প্রকাশ করতেন। ১৮৫৯ শ্রীষ্টাবে ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক 
পার্লামেণ্টের হাউস অফ কমন্দে আলোচনার জন্য একটি দ্বীর্ঘ আবেদন প্রেরিত 
হয়ঃ এই আবেদনে ব্যবস্থাপক সভার (1-58181801$৩ ০০০০) সংস্কার, বিচার 
বাবস্থার উন্নতি সাধন, লিভিল সাডিসে ভারতীয় নিয়োগ, শিক্ষার উন্নতি, ভূমি 
ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে ভাবতীয়গণের দাবীগুলি তালিক৷ তুক্ত বৰ! 
হয়। যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয়, হরিশ্ন্ত্র এই আবেদনেরও খসড়া 
করেন।* 

১৮৫৯ খ্রীষ্টাবে পালীমেণ্টের কতিপয় সশ্ত ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য 
একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ব্রিটিশ ইত্ডয়ান এসোসিয়েশন একটি সভ। 
আহ্বান করে এর প্রতিবাদ জাপন করেন। প্রতিবাদ শ্বূপ একটি আবেদনও 
পালণমেন্টে প্রেরিত হয়। হুরিশ্তন্দ্র হিন্দু-পেই্রিয়টে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে 
উত্থাপিত এই দাবীগুলি সমর্থন করে দিনের পর দিন পেট্রিয়টে বহু সংবাদ ও 
সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইত্ডিয়। রিফর্ম সোসাইটির পক্ষ থেকে জন 
ব্রাইট, ভারতের এই দাঁবীগুলি তিনটি বিলরূপে পালণমেন্টে উপস্থিত করেন। 
বছ কাটছাটের পর এই প্রস্তাবগুলি কার্ধে পরিণত হয়। ভবে এই পরিবর্তনগুলি 
রূপায্জিত হওয়ার পূর্বেই হরিশ্চন্দ্র পরলোক গমন করেন। যে অধিকারগুলি 
পাওয়া গিয়েছিল তা আদায়ের প্রধান কৃতিত্ব হরিশ্চন্দ্রেরই প্রাপ্য । 
 * ভারতেরনবনিযুক্ত অর্থমন্ত্রী (1070০711706, 18181801/5 0080011) 
' সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত লরকারের বিধ্বস্ত অর্থভাগ্ডারের ঘাটতি পৃর্ণ 
উপলক্ষে আয়কর সহ বহুবিধ কর (7৪) প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন । হরিশ্চ্দ্ 
হিন্দু-পেট্িয়টের মাধামে এই প্ররস্তাবগুলির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করেছিলেন। ১৮৫৯ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পালামেন্টে “ইত্ডিয়াবিল' 
আলোচন। কালে হবিশ্চন্্র হিন্দু-পেত্রিয়টে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে পালাঁ- 
মেপ্টের কমন্দ সভায় ভারতীয় হিন্দু ও মুললমান জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি 
গ্রহণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য । ইংলগ গমন বহু ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ বিধায় এ 
ব্যরস্থা গ্রহণ অসম্ভব বিবেচিত হলে ভারত শান ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য 
ভারতেই আর একটি 'পালাঁমে্ট' প্রচলন কর! উচিত। তিনি আরও লেখেন 


১3800 ৮ 
+. 96055532)0865৩ 22008809 (00:42) ০2১ 05111815574 5207068661 52৫ 
"বত ড০:০* 16897. 
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যে অনেকেই মনে করেন' থে বর্তমান ভারতীয় লেজিস্লেটিভ্‌ কাউন্সিলে 
(20029 158151911৬৩ -০০92১1) কিছু ভারতীয় সান্য রাখ! হলেই 
ভারতবালীর উদ্দেশ্ত নিদ্ধ ছবে। এট ভূল বিশ্বাস। আপাততঃ তিনটি 
প্রেসিডেক্সিতে ভারতীয় সাশ্যদের নিয়ে তিনটি লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল 
গ্রতিষিত হলে আমাদের উদ্দেন্ট কতকট! নিদ্ধ হতে পারে [109০ [19938 
75015 ০88 10৫ 6০ 902801006 €০ ০০ 0৩ %1901708 ০01 & 8517191) 
01883 19818180100, 900 01898 (18127... (05 21661086156 1৩টি 18 00 
০:6865 & 08111917606 10 68018 01 1105 10769106100859 01 [1069.... 
(89026) ০1 ০০1 ০001007100 সা1)0 11065159 01767186168 11 [90176108 
915 22509111718 001 005 80128891010 91 18901৬5 286100618 12100 015 
35218180155 00800011....1185 1062. 11) 0106 10009965 ০1 168 280 13 
80901012166, ড/102%- ৬০ 206 18 1706 10900801190 01 2 81081 
80060500606 61610900171 006 5%191106 0000011 0 210 [10191 
181:1910606.--100191) 28111910606, [7.4 1859 ] 


কিছুদিন পর হিন্দু-পেট্রিয়্টের আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হরিশ্চন্দ্ 
লেখেন যে ভারতবাসীর জন্য একটি নিজস্ব পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা চাই। দেশীয় 
দের শাসন সংক্রান্ত কাজের উচ্চপদগ্ুলি দিতে হবে । আমাদের বিশ্বাস যে- 
বেশঈ দিন আমাদের বঞ্চিত রাখা সম্ভব হবে না । [105 10019 08111810656 
800 ৪. 101076 600109016 12008840091 155 0201৩ 61610601000 086 
53600665501 086 ০০০৫ 815 001 006 1016960% 2% (105 105188% 01 
6 70091201081 29011201079 ০01 005 25096 9009101909 ০1 001 ০০800019 
2060, 9৩ 2110099 0551 1890 1019 150 009981015 19001 1008 €০ 
0609 0৩ ০1096০--/0 21001810 02811815606 120, 555,559 ] 

যহারানী ভিক্টোরিয়া! কর্তৃক কার্যভার গ্রহণের পরেও লর্ড ক্যানিং ভারতের 
গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, উপরম্ত তাকে রাজ-গ্রতিনিধি 
€ ৬1০০:09 ) পদ ও উচ্চ উপাধিতে ভূষিত কর। হয়েছিল । ক্ষমতা হস্তান্তর 
প্রস্তাব পার্লামেন্টে গৃহীত হওয়ার কালে লর্ড ক্যানিং-এর বন্ধু ও নিয়োগ কর্তা 
লর্ড পামারস্টোন প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন না, তার বিরুদ্ধ পক্ষীয় লর্ড 
ভাবি এই পদের অধিকারী হন। ভারতীয় বেসরকারী ইউরোপীয় ও ইংলগ্ডের 
একশ্রেণীর ঝাঁজনীতিজদের ক্যানিং এব দয়ালু নীতিক্ প্রতিবাদ মূলক অভিযোগ 
ক্অগ্রাহু করে লর্ড ক্যানিং-কেই মহারানীর স্বাজত্ব কালের প্রথম গভর্ণর জেনারেল 
পদেই রাখ! হুয়। প্রথম ভাইসরয়' রূপে তীয় পদ মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। লর্ড 
ফ্যানিং ১৮৬২ গ্রীষ্টাবের মার্চ মালে শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে 
১৮৬১ জীষটাবে তার সাধ্বী পদ্ধী কলকাতায় আকদ্মিক. ভাবে পরলোক গমন 
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করেন। ব্যাবাকপুরের সর্কানী সমাধিক্ষেতে 1909 ০81001)8”এর রেহ সমাহিত 
হয় । ব্যারাবপুরে লেডি ক্যানিং-এর সমাধিটি অজ্ঞাত ও অবহেলিত থাকলেও 
এই্‌ সাধ্ৰী স্থশীল! বড়লাট পত্বী বাঙলার স্বৃতিতে “লেডিকেনি' নামক বাওলার 
পরম প্রিয় একটি মিষ্টান্ের নামের মধা দিয়ে অমর হয়ে আছেন। লেডি ক্যানিং 
গোলারতি চ্যাপ্টা ধরণের ছান! থেকে প্রস্তত এই মিষ্টাঙ্ল খেতে ভালবানতেন 
কিনা অথবা কোন বিশেষ মিষ্টান্ ব্যবসাম়্ী এই জনপ্রিয় বড়লাট পত্বীর প্রতি 
সম্মান জাপনের জন্য এই নাম রেখেছিলেন কিনা! তা সঠিক বল! যাস না । তবে 
লর্ড ক্যানিং ঘে নিজেকে ভারতবাসীর আস্থা ভাজন রাখতে পেরেছিলেন এবিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 

হবিশ্ন্দ্র কখনও ইংবাজ রাঁজপুরুষদের সঙ্গে মেলামেশ। করতেন ন1। 
হরিশ্চন্্র কোন দিন লর্ড ক্যানিং এর মুখোমুখি হয়েছিলেন এমন সংবাদ জানা 
যায় না। তবে লর্ড ক্যানিং এবং অন্ততঃ একজন লেঃ গভর্ণর স্যার জন পিটর 
গ্রান্ট, ষে হিন্দু-পেত্রিয়ট সম্পাদকের মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । * 

ত্বদেশে পৌছানোর এক মাসের মধ্যেই ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্বের ১৭ জুন লর্ড 
ক্যানিং মাত্র ৫* বৎসর বয্পসে লগুনস্থ তীর গ্রভেনার স্কোয়ারে অবস্থিত 
প্রাসাদে পরলোক গমন করেন। ক্যানিং শ্রর অসংখ্য গণ-সুগ্ধ বন্ধু মনে করতেন 
যে এই স্থদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পরবর্তাঁ প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত 
হবেন। তাদের মে আশ ফলবতী হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহ কালে ভারত- 
বাসী নিবিশেষে দমন-নীতি প্রয়োগের অসঙ্গত অনুরোধে কর্ণপাত না করায় 
কলকাতার বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের মুখপত্র ইংলিশম্যান' ব্যঙ্গছলে লর্ভ 
ক্যানিং কে দয়ালু ক্যানিং (01672605$ ০৪8011178 ) আব্য। দিয়েছিল একথা 
একাধিকবার বল হয়েছে । আশ্চর্যের বিষয় প্রথম বিদ্রপ রূপে ব্যবহৃত 
0150)5005 শব্দটি ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ শ্রদ্ধাস্থচক অভিধাক্ধপে ক্যানিং এর 
নামের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিল ।** 

কোম্পানী শাসনের অবলানে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রশাসনিক কাঠামোর 
বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি । লর্ভক্যানিং আগের মতই ভারতের 
গভরূ্ধ নিষুদ্ধ থেকে গিয়েছিলেন । তেমনি-সার ফ্রেডরীক্‌ হলিডে. (১৮০৬-১৯০১) 
বাংলার লেঃ গতর্ণর বা ছোটলাটের পদে থেকে যান । হালিডে কর্মদক্ষ প্রশাধক 
ছিলেন, কিন্ত তাঁর একটি ছূর্বলত। ছিল। নীলকরদের প্রতি তার বিশেষ 
সহাঙ্ছভূতি ছিল, নীল চাষীদের অত্যাচারকে তিনি খুব লঘুভাবে দেখতেন। 
' * 95585 02526: ০ 09০২8:00019 (11 0-0.6. 800018505 0810618+ 

1902, 
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১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ 'জান্ছন়্ারি পর্যন্ত তবি্ি ৩* জন. নীলরুন্বকে জনন্থানী 
ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন, এর মধ্যে একজন যা ভারতীয় ছিলেন। পেেীয়টর 
পৃষ্ঠায় হরিশ্চজ্জ বহুবার হাঁলিভেকে সয়ালোচন। করে প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৫৯ 
খ্ীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে হৃ!জিভের ' অবসর গ্রহণের প্রাকৃকালে হরিশ্চন্্র মন্তব্য 
করেন যে হলিডে তীর কর্তব্য পালনে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন" তিনি 
আমাদের সমাজের এক বৃহদংশের সঙ্গে শত্রুতা! করেছেন [ “41. 17911095 
1898 10691190815 8815৫ 18 1219 0060 ...1389 10601100819 ০15006৫ 
05 1096601 ৪6 19:8৩. 9. 7.4. 11859], 

হালিডেকে বিদায় নন্বর্ধনা জানানোর জন্ একটি সভার আয়োজন ক্র! হুয়। 
৩৬০ জন জমিদার শ্রেধীর ব্যক্তি এই সভায় যোগ দেন। বেশীর ভাগ বাঙালী 
জমিদারদের এই সভায় যোগদান করতে রাজী করানে। যায়নি এই জন্ত বিহার 
ওড়িশ। থেকে নামে মাত জমিদার এমন বেশ কিছু ব্যক্তিকে ধরে এনে সভায় 
যোগদান করানে। হয়েছিল । হরিশ্ন্দ্র এদের “বাতুলের দল' আখ্যা! দিয়ে এই 
নভার আয়োজক জনৈক মহারাজ। বনোয়ারী গোবিন্দের প্রতি ব্যঙ্গ-বাণ প্রয়োগ 
করেন। এই বিদায় সম্বর্ধনা অহ্ষ্ঠানটি ১৮৫৯ শ্রীষ্টাবের ২রা৷ এপ্রিল 
বেলভেডিয়ারে ছোট লাটের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল | [4৮5 19৬৩ ৪০৫ 
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১৮৫৯ গ্র্টান্ের মধ্যভাগে লর্ড ভারি গঠিত মন্ত্রি সভার পতন হওয়ার পর 
যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামাবস্টোন 
পুনরায় তার নেতৃত্ব পেয়ে ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। সর্ব প্রথম ভারত সচিব 
লর্ড স্টানলির পরিবর্তে সার চাল'ল উড. ভারত সচিব নিযুক্ত হন। লর্ড স্টানলি 
ভাবতবাসীর আঁশ। আকাধ্ধার গ্রতি সহানুভূতি সম্পন্প ছিলেন। তার পরিবর্তে 
সার চালল উভ, ভারত সচিব পদ গ্রহণ করায় হবি তীব্র অধস্তোষ প্রকাশ 
করেন। ১৮৫৩ গ্রীপ্টাবের “চার্টার ক্াকট্‌টি পালণমেন্টে গৃহীত হওয়ার কালে 
চালস উড. চ্চারতবাসীর স্বার্থের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি । লার চাল'প 
সম্বন্ধে হক্জিষ্চন্দরের মন্তব্য এই ছিল য়ে নার চার্লন উড়, নিজে যেমনই লোক 
হোন না কেন, যে কোন ভারতবিদ্বেবী ঘ্বার] প্ররোচিত হয়ে ভাহতবাীর 
্বার্থহানি করার প্রবণতা ভার মধ্যে জাছে [ ০51১৩ ০০৪14৪/০০ ৯1045 
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১৮৫৯ শ্রীষ্ঠাবের শেষ ভাগে ভারতে বেসরকারী ইংরঝাজদের বসবাস ও শিল্প 
বাণিজ্য বিস্তারের প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য পার্লামেন্ট কর্তৃক একটি কমিটি 
নিযুক্ত কর! হয়। ইতিপূর্বে ১৮৩৩ গ্রষ্টাব্বের চার্টার ফ্ল্যাক্টের সময়েও এই 
ব্যবস্থা প্রবন্তিত হয়েছিল। রাজ। রামমোহন বায়, ঘবারকানাথ ঠাকুর, প্রসঙ্ন 
কুমার ঠাকুর প্রভৃতি এই ব্যবস্থা গ্রবর্তনের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। 
তাদের বিশ্বাস ছিল যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ব্রিটিশ মূলধনে এদেশে শিক্প- 
বাণিজ্য বিস্তার হবে তাতে ভারতবাসী লাভবান হবে। এই সুত্রে ভারতীফ্বেব! 
পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি বিষ্তা। শিখে নিয়ে নিজেরাও শিল্পোদ্যোগে মনোযোগী হবে। 
উন্নত পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান বিজ্ঞান চিন্ত। ভারতেও প্রসার লাভ করবে। 
ভারতবামীর সমর্থনেই কলোনিজেসন' ১৮৩৩ খ্রীষ্টান চার্টার ফ্্যাক্টের অন্তভূক্তি 
ইয়েছিল। ইস্ট ইত্ডিয়াকোম্পানী অবশ্ত 'এই কলোনিজেশনের বিরোধী ছিল। 
বেসরকারী ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেধীদের কোম্পানীর ভাষাৰ 176671026£ বলা 
ইত। ১৮৩৩ এর পর থেকে এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন ব্/বস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়নি । 
চার্টার ফ্যাক্টর স্থযোগে ইংরেজ এবং ইউরোপের অন্য দেশের কিছু ভাগ্যান্গেষী 
ভারতে বসবাসের ্থযোগে নীল ব্যবসায়েই প্রধান তঃ মন দিয়েছিল । এরা এসে 
ছু-চার বছরের মধ্যেই প্রভূত অর্থ জমিয়ে সেটাই মূলধনে পরিণত ক'রে নিজের 
নিজের ব্যবসার সম্তীসারণ করে নিত। ব্রিটিশ মূলধন মোটেই এদেশে আসে 
নি। শিল্পোস্তোগও এদের ম্বারা বিশেষ ভাবে গড়ে উঠেনি। কলোনিজেশনের 
কুফল রামমোহন দেখে যেতে পারেননি, দেখে যেতে পারলে শ্বদেশ-প্রেমিক 
রামমোহন অঙ্গতাপানলে দ্ধ হতেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের “রিফর্মব' প্রতিষ্ঠার 
পর থেকেই কলোনিজেশনের উগ্র সমর্থক ছিল। কয়েক বখসর পর এই 
রিষর্ষরকেই এই ভাগ্যাযেষীদের দেশের ছুরবস্থার জন্ত দায়ী করতে হয়েছিল। 

অতীতকালে রামমোহন, ছবারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রভৃতি দেশী প্রধানগণ 
ভুল করলেও হয্দিশ্্র এ বিষয়ে ভূল করেননি। হরিশ্চজ্জ সাধারণ ইংরাজ 
চরিত অতি উত্তমরপে অধায়ন করে নিয়েছিলেন। ব্যকিগত ভাবে মুইমের 
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ইংরাজের প্রতি গার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্ত সমগ্রভাবে তিনি ইংরাজদের মোটেই 
প্রীতির চক্ষে দেখতেন না । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন ইংরাঁজদের 
তিনি অবস্তই শ্রদ্ধা করসতেন। ইংরাজ মনীষীদের সন্বদ্ধেও তীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। 

কলোনিজেশন গ্রস্তাবটি তাই পার্লামেন্টে উত্থাপিত হওয়া মাত্রই হরিশ্চজ্জ 
ততীত্র ভাষায় অনেক যুক্তি দেখিয়ে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তিনি লেখেন 
যে সিপাহী বিক্বোহের রেশ মিলিয়ে যেতে না ঘেতেই এই নৃতন.ধরনের শোষণ 
প্রশ্নান প্রস্তাব জতি গহিত ও অসমর্থনীয় [“০010201996100. 06 18018 209 
8208 ৮০ 1610 23 2006 0019 ভি898015 6006 01006511910,*---0010101- 
380100 01 10018১ 2.০. 18,11, 59 ] 
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ৃ ১৩.. 
নীল বিদ্রোহ ও হরিশ্চজ্ 


শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব যাই হোক না কেন বাংলার সাধারণ মাহুষের 
উপর নিপাহী বিজ্রোহের প্রভাব পড়েছিল । ইংরাজের অত্যাচার-ক্রিষ্ট বাঙালী 
জনসাধারণ ইংরাজের এই বিপর্যয়ে খুসীই হয়েছিল। বাঙালার জুদুর পল্লীগ্রামেও 
নান! সাহেব ও তীতিয়াটোপীর বীরত্ব ও ইংরাজ বিরোধিতার কথ। সম্রদ্ধ 
ভাবে আলোচিত হত। সীওতাল বিদ্বোহ ও পরবর্তী ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাবের, 
মহাবিপ্রোহ বাঙল। দেশে নীল-বিভ্রোহের অন্যতম প্রেরণ। জুগিয়েছিল একথা! 
মনে করা বোধ হয় তল হবে না। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত 
হওয়ার পূর্বেই বাঙলার নীল-বিভ্রোহের সুচনা হয় । এখানে বাঙুলায় নীল 
চাষের ইতিহাস আলোচনা। কর! ষেতে পারে । ভারতে বহুকাল আগে থেকেই 
নীল চাষ প্রচলিত ছিল। নীল গাছ বুনে ফুল ফোটার আগে গাছ কেটে ফেলে” 
গাছের ভগ! ও পাত বড় গামলায় কয়েকঘণ্টা। ভিজিয়ে বাখা হত। জল হরিদ্রা 
বর্ণ হয়ে গেলে সেগুলি একটি পাত্রে ঢেলে সিদ্ধ করা হত, মধ্যে মধ্যে ঘেটে 
দেওয়া হত। এই ভাবে জল সবুজ হয়ে আসত ও ক্রমশঃ দানা বেঁধে নীলে 
পরিণত হত। ভারতে প্রস্তত এই নীল বিদেশে রপ্তানি হত। ভারত থেকে 
উৎপন্ন এই জন্য “ইত্ডিয়া” শব্দটি থেকে এই বস্তুটি বিদেশে “ইপ্ডিগো" আখ্যা পায় । 
ইউরোপে কাপড়ের কল প্রবতিত হওয়ার পর ভারতে প্রস্তুত নীলের চাহিদ। 
বিদেশে বেশ বেড়ে যায়। আগে পাঞ্জাব ও বর্তমান উত্তর প্রদেশের আগ্রা। 
অধোধ্যা অঞ্চলেই নীল চাষ হত। গ্রীস অষ্টাদশ শতকে বাল! দেশে নীল 
চাষ প্রবতিত হয়। ক্রমে ক্রমে বাঙলাই নীল চাষে অগ্রণী হয়। একটি 
হিসাবে দেখা। যায় যে ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাে এই প্রদেশে ১ ২৮ ০০০ মণ নীল 
উৎপন্ন হয়েছিল । পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের 
যোগাযোগ স্থাপিত হুওয়ার পর পতুণগীজ, ডাচ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকেরা৷ 
এদেশে ব্যবসা করতে এসেছিল। এরা এদেশে উৎপর্ধ নীল ইউবোপে রপ্তানি 
করে প্রচুর উপার্জন করত। ব্যবসা করতে এসে ইউরোপীয় বণিকের! ক্রমে 
ক্রমে এদেশে রাজ্য স্থাপন করেছিল । ক্রমশঃ এই বণিকেরা এদেশে নীলকুঠি 
স্থাপন করে নীল চাষ ও নীল উৎপাদন স্থুরু করে। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী 
বাঙল। বিহার ও ওড়িশার আধিপতা লাভ করার পর বহু ইংবাঙ্গ নীলকরকে 
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এদেশে নীলচাষের অধিকার দেওয়া হয়। ইস্ট ইত্ডিয। কোম্পানী নিজেরও . 
নীল ব্যবসায়ে নেমেছিল। এই ভাবে উনবিংশ শতাস্বীর প্রথধ্‌ ভাগে রেদর 
প্রেসিডেক্সিতে ব্যাপক ভাবে নীল চাষ স্তর হন্ন । ইউরোপীয় বণিকদের যে 
বাঙলার জমিরারেরাও নীল চাষে মন দেন, তবে বাঁডালি জমিদারের ইউবোপীয় 
বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হঠে যেতে বাধ্য হন। ১৮৩৩ গ্রষ্টাব্ে চার্টার 
য্যাকট্‌ প্রবর্তনের পর ইউরোপীক্স বিশেষতঃ ইংরাজদের এদেশে বদবাসের: 
অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮৩৩ এর চার্টার ফ্যাকটের হুঘোগে “ভর ইংবাজ' 
এর পরিবর্তে কতকগুলি নীচ, শঠ, স্বার্থপর ও ধূর্ত ইংরেজ এদেশে জমিজমা 
কিনে বা দখল নিয়ে বসেছিল, এদের অনেকেই লাভজনক নীলের ব্যবসায় বত 
হয্স। বাঁওলায় নীল চাষ স্থুরু হওয়ার কাল থেকেই নীলকরের। প্রজাদের উপর 
নানারকম অত্যাচার করত । ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিপ্টোর আমলে নীলকবদের 
বিরুদ্ধে প্রজাদের উপর ছিংসাত্বক আক্রমণ, গুদামে আটক রাধা গরু বাছুর 
আটকে রাখা, চামড়া মোড়ানো "বেতের দ্বারা (শ্তামাদ ) প্রজাদের প্রহার 
প্রভৃতি অভিযোগ এসেছিল। নীলকরেরা৷ চাষীদের উপর বলপ্রয়োগ করে 
পাদন' নিতে বাধ্য করত। চাষীর দাদন নেওয়ার অর্থ ছিল সে নিজের জমিতে 
আর কোন বন্তর চাষ করতে পারবে না। ঘে চাষী একবার দাদন নিয়েছে তার 
আর নীলকবুদের কবল থেকে বেনিয়ে আসার উপায় ছিল না, পুরুষান্ক্রমে সে 
চাঁষ করতে বাধ্য থাকত । বড় লাট লর্ড মিণ্টো! জেল। ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর 
এই আদেশ দেন ষে নীলকরেরা। জোর করে চাষীদের “দাঁদন' নিতে বাধ্য করেছে, 
বা চাষীদের উপর কোন জুলুম করেছে এই অভিযোগ পেলে যেন তদস্ত করে 
নীলকরদের শাস্তি দেওয়া হয়। দুঃখের বিষয় এই নির্দেশে কোন কাজ হয়নি. 
কারণ পল্লী অঞ্চলে চাষীদের নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার কোন সাহস 
ছিল না, অভিষোগ প্রমাণ করারও কোন সাধ্য ছিল না। তাছাড়। লাদ। 
চামড়ার ম্যাজিস্ট্রেট. র। সবাই প্রায় ছিল স্বদেশবালী নীলবরদের বন্ধু । সুতরাং 
নীলকরেব। মিন্টোর নির্দেশ লঙ্ঘন করে অবাধে প্রজাদের উপর অত্যাচার 
চালাত। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্বের যষ্ঠ আইনে ( 2১988180109) ঘ| ) নীলকরদের এই 
ধরণের একটি বিশেষ স্থৃবিধ! দেওয়া হয়েছিল যে থে চাষীরা টাক। দাদন নিয়েছে 
তাদের জমির উপর নীলকরদের একটি বিশেষ স্বত্ব থাকরে। ১৮৩৭ গ্রষ্টাবের 
পঞ্চম আইনে (25৪০198০0৬১ 1830 ) দাদন গ্রহণকারী চাষীদের নীলচাষে 
অসন্মতি দণ্ডধোগা অপরাধ রূপে ঘোষণ। কর। হয়। এই দণ্ড হল কারাবাস। 
একবার দাদন নিয়ে কোনও চাঁষীর পক্ষে দ্াদনের টাক। ফ্রেত দিয়ে যুক্ত হওয়ার 
কোন উপায় ছিল না, নীলকর কোনমতেই এই টাঁক। ফেরত নিত না। এইভাবে 
চাষীদের ভাল ভাল জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করা হত। দাঁদনের চুক্তি 
অনুযায়ী উৎপক্স 'একমণ নীলের জন্য চাষীকে দেওয়। হত ৪ টাকা, এদিকে 
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এই নীলের মূল্য ১* টাকা। এই চার টাক! থেকেও নান। অন্ভুহাতে এর 
'অধিকাংশ টাকা কেটে নেওয়া হত। এইগুলি ছিল বীজের দায়, চুক্তি পে 
বাবহত স্ট্যাম্পের দাম, পরিবহন খরচ ইত্যাদি । চার টাকা এই সব খাতে 
কাটা গিয়ে বে ছু এক টাকা পাওনা হত ত। থেকেও নীলকুঠীর নায়েব, গোমস্তা 
ও পাইকদের (পানধাওয়া ব। জল খাওয়া, নজরানা। ইত্যাদি নামে) উৎকোচ 
"দিতে হত। এক বিঘা! জমিতে নীল চাষের চুক্তি-বদ্ধ চাষীকে প্রকৃত পক্ষে আরও 
বেশী জমিতে চাষ করতে হত কারণ নীলকরের পাইক গোমত্তারা জোর করে 
ভুল মাপ দেখিয়ে জমি “দেগে' দিয়ে যেত। নীল ওজন করার সময় ওজন চুরি 
হত, অর্থাৎ দেড় মণ নীল একমণ বলে ওজন করে সেই হিসেবে পারিশ্রমিক 
দেওয়া হত। চাষীর বে জমিটুকু উৎকৃষ্ট সেই জমিতেই নীল চাষ করতে বাধ্য 
হত। যে জমিতে নীল চাষ করতে চাষী বাধ্য হত সে জমিতে ধান, তামাক 
বা আলু চাষ করলে চাষী আরও আয় করতে পারত কিন্তু তা করার কোন 
উপায় ছিল না। নীলকরের ইচ্ছার কোন বিরুদ্ধাচরণ করলে নীলকরের পেয়াদা। 
পাইকের। প্রজাদের কুঠিতে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করত, অনেক ক্ষেত্রে অন্ধকার 
গুদাম ঘরে তাদের আটকেও রাখা হত। গরু বাছুর ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া ব৷ 
নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচারের ঘটনাও ঘটত। ধান, আলু, তামাক 
ইত্যাদি ক্ষেতের অন্যান্ত ফসলও কেটে নিয়ে যাওয়া হত। এসবই ঘটভ 
নীলকরের হুকুমে,কখনও কখনও নীলকর নিজে দাড়িয়ে থেকে এই লব অত্যাচার 
করাত। নীলকরের সব হুকুম মেনে নেওয়া। ও ভবিষ্যতে অবাধ্যতা ন। করার 
প্রতিশ্ররতি পেলে তবে চাষীকে ছেড়ে দেওয়া হত। অনেক সময় দেখ! যেত 
যে চাষী যে টাকা দাদন নিয়েছে সে টাকার মূল্যের লঙ্গে পাল্প। রেখে তার নীল 
উৎপন্ন হয়নি। তখন পর বৎসবের দাঁদনের জন্ত দেয় টাক। থেকে তাকে আগের 
বছরের দেন। শোধ করতে হত। ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাষ্বের একটি হিলেব থেকে 
জানা যায় যে ৩৩১ ২** জন নীল চাষীর মধ্যে মাঅ ২১ ৪৪৮ জন চাষী সামান্য 
কিছু টাক। পারিশ্রমিক পেয়েছে। বাকী চাষীর! নগদ কিছুই পায়নি। এই 
চাষীদের পাওন! টাকার জন্য একটা “খৎ' ( 8০০৫ ) লই করতে হত।* এই খৎ 
লিখে দেওয়ার অর্থ ছিল এই যে টাকাশোধ না হওয়া পর্বস্ত তাকে বিনা। দাদনে 
করে যেতে হবে। চাষাঁদের যে কোন উপায়ে নীলচাষের চুক্তি পত্রে 
সই করানোই নীলকরদের লক্ষ্য ছিল। এর জন্ত তারা আইনের কোন পৰোয়া 
করত না। অনেক সমগ্ন চাঁষীকে লাদ। কাগজেও সই করতে বাধ্য করা হত। 
নীলকয়দের জুলুমের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগের অধিকার চায়ীর 
“অবস্থাই ছিল কিন্তু দরিজ্র চাষীর পক্ষে এই অধিকার প্রয়োগ কর! সম্ভবপর হুত 
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না। কোন ব্বকমে ক্জাদালত পর্যন্ত পৌছালেও চাষীর পক্ষে সুবিচার পাওয়া 
সম্ভব ছিল না, কারণ লাদ| চামড়ার জজ ম্যাজিস্ট্রেট দের পক্ষে নীলকরদের 
বিপক্ষে যাওয়া সম্ভব হত ন1। অভিযোগ পেয়ে তাস্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট, বা 
পুলিশ এসে অভিযুক্ত নীলকরেরই আতিথ্য গ্রহণ করত । এখানে বল। প্রয়োজন 
ধে নীল চাষ ছুই প্রথায় চলত। একটি “নিজ' ও একটি “বায়তী' | নিজ 
প্রথায় নীলকর নিজের জমিতে সস্তা, মজুরি দিয়ে নীল উৎপন্ন করত, এতে তার 
লাভ কম হত। কাজেই তার ঝেক ছিল “রাক়্তী' চাষের দিকে এতে প্রচুর 
লাভ হুত। কাজেই বাঙল! মূলুকে “নিজ' চাষের চেয়ে “রায়তী” চাষ এলাকার, 
আয়তন ছিল বহু গুণ অধিক। নীলকরদের মূলধন অতি অল্পই ছিল, অতি 
সামান্ত অর্থ নিয়ে তারা ব্যবসা আরম্ভ করে অল্প দিনেই ফুলে ফেঁপে উঠত। 
আর এই টাকা ইংলগ্ডে প্রেরিত হত। নীল চাষীর রক্ত মাখ। অর্থ ইংলগ্ডে 
যে শিল্প-বিপ্রব ঘটেছিল তার অন্যতম মূলধনের স্থান গ্রহণ করেছিল। অর্ধ 
শতাবীর অধিককাল জুড়ে বাঙলার মানুষ নীলকরদের এই অমানুষিক অত্যাচার 
সহা করে এসেছিল । 

“হিন্দু-পেষ্্িয়ট সম্পাদনের ভার পেয়েই হরিশ্চন্দ্র বাঙলার চাষী সমাজের 
অবস্থা অনুসন্ধানে ব্রতী হুন। বাঙলার চাষী শুধু বহু নিন্দিত জমিদারদের 
দ্বারাই শোষিত নয় এবং জমিদারই বাঙলার কৃষক সমাজের একমাত্র উৎপীড়ক 
নয় একথ। হরিশ্চন্দ্র উপলুন্ধি কবেছিলেন। খোঁজ থরবু নিষ়্ে তিনি জেনেছিলেন 
ষে বাংলার. চাষীদের সর্বাপেক্ষা শক্র নীল ব্যবসায় :ও নীলকর। বাঙল! ভাষার, 
সংবাদপত্রগুলির মধ্যে “সংবাদ প্রভাকর' “সন্বাদ ভাক্কর' ও “তত্বরোধিনী পত্রিকা: 
মাঝে মাঝে এই চাষী উৎপীডুনের কাহিনী প্রকাশিত হত। হরিশ্চন্্র হিন্দু 
পেট্রিয়টের সুচনা! কাঁল থেকেই নীল চাষীদের স্বার্থ রক্ষায় মনোষোগ 
দিয়েছিলেন। মফণ্বল বাগলার নানাম্থান থেকে এই লম্পকী় সংবাদ সংগ্রহের" 
জন্য তিনি সংবাদদাতা! নিয়োগ করেন। 

বাঙলার নবনিযুক্ত লেঃ গভর্ণর হলিডে ১৮৫৪ শ্রীষ্টান্ের আগষ্ট মাসে' 
সরকারী কাজে নদীয়া জেল! পরিদর্শন কালে তথাকার অধিবালীগণ তার কাছে 
একটি আবেদন পত্র পেশ করেছিল । এই আবেদনে খেটে খাওয়া কৃষক ছাড়াও. 
জেলার জমিদার, উকিল ও মোক্তারদেরও স্বাক্ষর ছিল। এই আবেদনে বলা 
হয় ঘে দেশীয় সমাজের গ্রতিটি মান্য নীলকরদের অন্যায় উৎপীড়নে মন্তরন্ত। এই 
আবেদনে আবও বল। হয়েছিল যে দেশের মাহ্ষদের জন্ত ঘে আইন্‌ বলবৎ আছে, 
তা নীলকরদের জন্য প্রধোঁজ্য নয় । পুলিশ সকল বিরোধের ক্ষেত্রেই নীলকর-.. 
দেরই পক্ষ নিষ্নে থাকে । নীলকরদের পক্ষ নিয়ে তার! জমিদার ও প্রজাদের উপর 
জুলুম চালায় । খান্ঘ-শস্ট উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে নীলকরেবা পুলিশের 
সহায়তায় চাষীদের নীল চাষ করতে বাধা করে। নীলের জন্য প্রাপ্য ধাম ও. 
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চঁধীকে ঠিক মত দেওয়া হয় না, প্রাপ্য টাঁক। থেকে অনেক কম টাকা দেওয়া 
হুয়। এই দবখান্তে আরও বল! হয় ঘে জেলার নৌক। পারাপার বাবদ অর্থ- 
তহবিল আগে জমিদারদের হাতে থাকত, জমিদারেরা এই তহবিলের টাকাক়্ 
রাস্তাঘাট তৈরী, বান্ত। মেরামত ইত্যাদি করাতেন। এখন জমিদারদের হাত 
থেকে এই “ফেরী-ফাণ্' নীলকরদের হাতে দেওয়া হয়েছে। নীলকরের। এই 
টাকা শুধু নীলকুঠিগুলিতে যাতায়াতের রাস্তা তৈরী ও মেরামতে ব্যয় করে 
থাকে, জনসাধারণের পক্ষে এই ব্বাস্তাগুলি অগ্রয়োজনীক্স । এই দরখাস্তে আরও 
বল৷ হয় যে নদীয়! জেলার অর্ধেকের বেশী জমির মালিক এখন নীলকর সমাজ, 
জমিদারের জমির আসল মালিক হলেও তারা “বিজিত' জাতি হিসেবে 
অর্ধেকেরও বেশী জমি নীলকরদের কাছে “পতনি' সর্তে হস্তান্তর করতে বাধ্য 
হয়েছেন। হ্যালিডে এই আবেদন পত্রে লিপিবদ্ধ অভিযোগগুলি সুনির্দি ও 
বিশ্বাযোগা নয় এই অজুহাতে এটি অগ্রাহ্া করেন। এই অভিযোগটি তিনি 
অনুসন্ধান যোগ্য বলেও মনে করেননি । হ্যালিভের এই মনোভাবের নিন্দা 
করতে গিয়ে হরিশ্চন্দ্র এবিষয়ে কিছু সন্তোষও প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছিলেন 
যে মফত্বল বাঙলার মানুষের এই রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এই আবেদনে 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশের প্রজা হিসেবে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হয়ে 
তার। একসঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের সমন্তাগুলির বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং 


তাদের অভিযোগ গুলি শাসকদের কাছে উপস্থিত করতে পেবেছে। [7105 
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সিপাহী বিদ্রোহের ফলে বিভ্রান্ত-চিত্ত হালিডে কয়েক বছর পরবে এমন 
, একটি কাজ করেন যার ফলে বাঙলা দেশে নীল বিদ্রোহের ঘটনাটি ত্বরান্থিত 
হয়েছিল। ১৮৫৬ গ্রীষ্টাব্ের আগস্ট মাস থেকে ১০৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুরারি মাস 
পর্যন্ত তিনি দেশীয় সমাজের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ২৯ জন ইউরোপীয় 
. নীলকরকে প্রভূত ক্ষমতা দিয়ে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন। মাত্র 
মুখ রক্ষার জন্যই এই পদ দেওয়। »হয়েছিল। নীলকর ম্যাজিস্রেইদের ভয়ে 
' মফঃম্বলের মানুষের সর্বদ। সন্ত্রস্ত থাকত। পল্লী অঞ্চলে এই নীলকবরদের নান্ধে 
বল! হত “ষে রক্ষক সেই ভক্ষক'। হ্যালিডের এই অপকর্ণের 'পবিণাম পরে 
আলোচিত হবে। 
ইউরোপীয় সমাজ থেকেও অনেক সময় নীলকরদের অত্যাচারের সংবাদ 
: প্রকাশিত হত। বাঙলার গ্রামাঞ্চলে বু ইউরোপীয় পাত্রী প্রীইধর্ম গ্রচার। 
“কনতেন। ঘছ হিন্দু ও মুপলমান দরিত্র চাষীদের এর! গ্রীষ্মে দীক্ষিতও করেন 
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নীলকদের অত্যাচার এই দেশীয় খ্রীষ্টানদেবও আঘাত করত। এই জন্ত 
মফম্বেলেরইংবেজ ও জার্মান জাতীয় গ্রীষ্টান পাত্রীগণ এইসব অত্যাচারের সংবাদ 
কলকাতার সংবাদপঞ্জে প্রকাশের জন্ত পাঠাতেন । এমনি বু সংবাদ কলকাতার 
ইংরাজী সংবাদপত্রেও স্থান পেত। হিন্দু-পেত্রিয্টেও এমনি অনেক সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫৫ ত্রীষ্টাবে জমিদারবের সঙ্গে নীলকরদেব বিবোধ সংক্রান্ত 
একটি “বিল' লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উত্থাপনের প্রস্তাব হয় | এই সময় নীলকর 
সমিতির পক্ষ থেকে একটি প্রতিবেদনে এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ কর! হয় যে 
বাঙলার জমিদার শ্রেণী এবং কিছু কিছু ইংরাজ আমাদের নীলকর সমাজকে 
একদল অত্যাচারী গুণ্ডা বদমায়েম রূপে চিত্রিত করছে। এর উপর হুরিশনন্ত্র 
এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে নীলকরদের যে ভাবমূতি গড়ে উঠেছে সেটা তাদের 
শ্বদেশবাসীগণই তৈরী করে দিয়েছেন, আমর! ভারতীয়ের! শুধু এট। বিশ্বাস 
করেছি। তার কারণ এই নয় ঘে আমাদের ঘবের আশেপাশে তাব। ব্রিটিশ 
ব্যবসায়ী রূপে বাস করছেন আর আমর! তাদের হিংস। করছি । তবে আমাদের 
পক্ষে একমাত্র বেদনার কারণ এই ষে এ্যাংলো-সেকশন জাতি নিজেদের মধ্যে 
ষে ভাবে বান করে এবং যেনীতি মেনে চলে, অন্য জাতের সম্পর্কে 
এসে তাদের সেই মনোভাব ও নীতি বোধ পাণ্টে যায় । [“... 9৪৫ ০০০৪)৪০ 
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১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দের ১৮ সেপ্টেম্বর হরিশ্চন্ত্র হিন্দু-পেই্রি়টে “রায়ত' ছগ্নামধাঁৰী 
এক মফঃম্বলবাসীর একটি পত্র প্রকাশ কবেন। এই পত্রে ইউরোপীয় নীল- 
করেরা বাঙলার চাষীদের প্রতি কি প্রকার অত্যাচার করে থাকে এবং 
ইউবোপায় ম্যাজিস্ট্রেট থেকে আরম্ভ করে নিয়তম পুলিশ কর্মচারীরা পর্যস্ত তাদের 
প্রতি কি পরিমাণ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে থাকে ত৷ বিশদভাবে বর্ণন। করা হয়। 
পত্র লেখক ত্বীকার করেন যে মাত্র ছু একজন ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট স্বাধীন ও 
নিরপেক্ষ ভাবে প্রজার স্বার্থ দেখে থাকেন এমনি একজন মহাম্থভব সহকারী 
ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ম্যাঙ্গলস (141. 11508155 )। পত্র প্রেরক বলেন যে নীল- 
করদের সপক্ষে অনেকে বলে থাকেন যে এর বিষ্ভালয় স্থাপন, রাস্তা তৈরী, 
চিকিৎস। ব্যবস্থা প্রভৃতিতে অর্থব্যয় করেন । এ সম্বন্ধে পত্র প্রেন্নকের মন্তব্য এই 
যে, তাই বলে কি এরা গ্রাম-নগর লুঠ করবে আর অবাধে লোকজন খুন করবে? 
মূক স্বল বাঙুলায় এদের কাজের প্রতিবাদ বরা কেউ নেই, দেশের যায 
শাসক তারা এদের বন্ধু ও আত্মীয়। অত্বএব কোন একজন পণগুতকে মাসে 
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ছ'টাক! সাহাধ্য দিয়েই এর! প্রজার ছিতলাধনের কৃতিত্ব আদার কয়ে থাকে। 
পরিশেষে গঞ্জ লেখক মারার রাজা ভাজ দিয় সারির ররর 
না আস। পর্যস্ত তার। নিশ্চিন্ত থাকুক। 

১৮৫৪ থেকে হুরিশ্চন্ত্র নীলকবদের বিরুদ্ধে চাষীদের পক্ষ নিযে লেখ৷ শু 
করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্ের শেষ দিক থেকে হবিশ্চঙ্জ্র নিয়মিত ভাবে নীলকরদের 
বিরুদ্ধে লিখতে থাকেন । মফঃস্বলে তিনি কয়েকজন সংবাদদাতা! নিযুক্ত 
করেন। এদের মধ্যে ছুজন ছিলেন নিতান্ত তরুণ যুবক - একজন শিশিরকুষার 
ঘোষ (১৮৪০-১৯১২ ) ও অন্যজন মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৪৯৬ )। উত্তর 
কালে শিশিরকুমার অসতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক রূপে 
বিখ্যাত হন। মনোমোহন প্রথমে “ইত্ডিয়ান মিরর' কাগজের সম্পার্ঘক ও, 
পরবর্তী কালে সার্থক আইনজীবী রূপে সবিশেষ খ্যাতিমান হয়েছিলেন । 
বিভিন্ন স্থানে নীলচাষীদের বিজ্রোহ ও নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের সংবাদ 
নিয়মিত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র নীলচাষ প্রথা। ও নীলকরদের সম্বন্ধে 
জালাময়ী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ শুরু করেন। ১৮৫৮ শ্রীষ্টানব্বের জুলাই 
মাসে প্রকাশিত এমনি একটি গ্রবন্ধে তিনি লেখেন ঘে বর্তমানে বাংলায় থে 
ভাবে নীলচাষ প্রচলিত আছে তা' একটা স্থসংগঠিত জুয়াচুরি ও নিপীড়ন 
ব্যবস্থা মাত্র । যার। এর প্রতিবিধানের জন্ত দায়ী বা সক্ষম তারা নব জেনে 
শুনেও নিদ্ষিয় থাকেন। ব্যবস্থাপক সভ। এই অত্যাচারের বিষয় স্বীকার 
করেন ন। | সরকারী কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদাসীন । ইংল্যা্ডের জনগণ এবিষয়ে 
অজ্ঞ । ব্রিটিশ পালণমেণ্টেরও এই অত্যাগারের বৃত্তান্ত জানা নেই। বিশ্বের 
সভ্য সাজেও এই অত্যাচার কাহিনী অশ্রুত। ..এই অবস্থায় আমরা জেনে 
স্থখী হয়েছি যে এই নীলচাষ প্রথার অনিষ্টকারিত। বিষয়ে প্রচার কার্ধের 
জনা কিছু সাহসী জনসেবক চেষ্টা শুরু করেছেন।* দেখ! যাক নীলচাষ 
কিভাবে হয়। প্রথমে কিছু জমি দীর্ঘকালের জন্য অথবা চিরস্থায়ী ভাবে 
বন্দোবস্ত নেওয়া] হয় । কলকাতার কোন বণিক সংস্থার টাকায় অতঃপর একট। 
ফ্যাক্টরী ব। নীলকুঠি স্থাপন কর! হয় । এর পর চাষীদের কিছু আগাম দিয়ে 
তাদের নিজের জমিতে তাদের নিজেদের হাল, বলদ ইত্যাদির সাহাষ্যে নীলচাষ 
করতে বলা হয়। এই আগাম বা! দাদনের টাকা নীলগাছ চাষ করে শোধ 
দিতে হয় । ফসলের দাম এ সময়েই ঠিক করা হয়। নীলকরের কর্মচারীরা 
ঠিক করে দেয় কোন কোন জমিতে ও কত পরিমাণ জমিতে নীল চাষ করতে 
হবে, এবিষয়ে চাষীর শ্বাধীনত। থাকে না । কুঠি থেকে নীল বীজ দেওযবা। হয় 
কিন্ত তার মূল্য ফসলের দাম দেওয়ার সময় কেটে নেওয়া! হয় । ফসল উৎপাধনের 
সব দাক্সিত্ব চাষীকেই নিতে হয় অর্থাৎ ফসল কম হলে চাষীরই ক্ষতি । ফসল 


* একের মধ্যে ১৩, 81685658805: 1095 এর নাম উল্লেখযোগ্য 
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উৎপাদনের পর চাষী ফপল কুঠিতে নিয়ে যায়। এ ফসলের মূল্য যা হয় তা চাষীর 
নামে জমা হয়, তবে দাদনের দাম কেটে নিয়ে চাষীর ভাগ্যে আর কিছু 
থাকে না। নীন্রকৃচিতে নীলগাছ থেকে নীল তৈবির কাজ হয়। নীলকুঠি এই 
নীল কলকাতার বাজা:র চালান দেয় ৷ এই নীলকরের জমিরও মালিক । জমির 
মালিক ব। জমিদারদের হাতে প্রভৃত ক্ষমতা৷ থাকে ' ইউরোপীয় জমিদার হলে 
ত কথাই নেই ইউবোপীয় নীলকর তার জযিদারির প্রজাদের নীলচাষে বাধ্য 
করে, এর বিনিময়ে চাষী-প্রজার লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী । এদের জমির এক 
চতুর্থাংশে নীল চাষ করতে এর! বাধ্য । নীলচাষের সব চাষীর যে সামান্ত 
পাওনা তার থেকে কুঠির দেওয়ান থেকে খালাসী পর্যন্ত সকলকে উপরি বা ঘুষ 
দিতে হয়। চাষী যে আগাম নেয়, ফসলের দাম থেকে তা! উত্তল না হলে বাকী 
টাকার জন্য যে চড়। হারে সদ নেওয়া! হয়, সেই চড়া হারে" সদ সাধারণ ক্ষেত্রে 
স্থদখোর মঠাজনেরাও পায় না। যে চাষী একবার নীলকুঠির ব। নীলচাষের 
সম্পর্কে এসেছে সে জীবদ্দশায় আর পরিত্রাণ পায় না। নী্কুঠির হিসেবেও 
অনেক কারচুপি থাকে । কোন চাষী তর্ক-বিতর্ক করলে বা অবাধ্যত। দেখালে 
তার ভাগ্যে জোটে প্রহার এবং কুঠির অন্ধকার ঘরে বন্দীত্ব। বাঙল৷ দেশে 
নীলচাষীদের নীল কুঠির গুদাম ঘরে বেআইনি ভাবে বন্দী হয়ে হাজত বাঁস 
নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা । এই নীলকরেরা আবার এখন গভর্ণমে্টকে চাপ 
দিচ্ছে ধাতে নীলচাষের জন্য চুক্তি বদ্ধ অনিচ্ছ" চাষীকে নীলচাষে বাধ্য করার 
জন্য আইন তৈরী হয়। অনিচ্ছুক চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করাই হচ্ছে 
নীলকরদের অভীষ্ট । জন-মজুর দিয়ে নীলচাষ করাতে হলে গাঠেখ পয়সা 
খরচ করতে হবে এই জন্য চাষী-প্রজ দিয়ে নীল চাষ করাতে নীলকরদের এত 
আগ্রহ । নীলচাষীকে নীলকর কখনও ন্যাধ্য দাম দেয় না। যেখানে বিনা 
বাধায় অত্যাচার করে লাভ তুলতে পারা যায় সেখানে মানুষ এই*অত্যাচার 
প্রবৃত্তি সত করতে পারে না। আমরা বহুবার এজন্য ছুঃখ প্রকাশ 
করেছি যে আমাদের দেশের মান্য এদেরই ত্বাধীন ব্রিটিশ নাগরিক সমাজের 
প্রতিনিধি বূপে ভাবতে শেখে । বেসরকারী স্বাধীন ইংবাজ চরিত্র যে অন্যরকম 
হতে পারে এ ধারণ! তাদের মনে স্থানি পাঁয় না। বস্ততঃ নীল-ব্যবসায় এমনি 
একটি স্থসংগঠিত জুয়াচুরি ও অত্যাচার-মৃদক ব্যবস্থা যে এই ব্যবস্থা যে কোন 
মানুষকে নীতিত্রষ্ট করে দিয়ে থাকে। [ “৬1০ 18855 9810 012 0115 
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১৮৫৮ খ্রীষ্টাৰের আগষ্ট মাসে নীলকরদের ( 61810668) 255001900) ) 
পক্ষ থেকে সরকারের কাছে (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ) একটি আবেদনে 
সরকারকে অনুরোধ করা৷ হয় ষেন এমন একটি বিল “পাশ' করা! হয় যাতে বায়ত- 
দের জুয়াচুরি ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে তারা অর্থাৎ নীলকর-সমাজ বক্ষ 
পেতে পারে। হরিশ্চন্্র এসম্বদ্ধে মন্তব্য করেন যে জমিদারদের সঙ্গে নীলকরের 
যে সংঘর্ষ বাধে ত। অর্থনৈতিক নয় । জমিদার নীলকরকে নিজের জমি পত্নী দিয়ে 
লাভবানই হয়। প্রজার উপর নির্মম অত্যাচার ও শোষণ অসহা হয়ে উঠাতে 
জমিদার মনুষ্যত্বের দিক থেকে প্রজার পক্ষ নেয়। এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্ত্র ছ-একজন 
জমিদারের নিছক প্রজার স্বার্পেই নীলকরদের বিরুদ্ধে দাড়ানোর দৃষ্টাস্ত দেন। 
এদের একজন রামরতন রায় অপরজন নলভাঙ্গার রাজ।। এব! দুজনেই প্রজার 
পক্ষ নিয়ে নীলকরদের সঙ্গে দাক্গ। হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। হরিশচন্ত্র আরও 
লেখেন যে নীলকরের। জমিদার হয়ে বসতে পারলে তাদের কাজের খুব স্থবিধ! 
হয়, কিন্তু তারা জমিদারি কিনে “মুলধন' আটকে রাখতে অনিচ্ছুক । এদের এই 
যূলধনও নেই। এরা জমিদারের কাছ থেকে লীজ ব৷ পত্তনি নিয়ে নীল চাষ 
করতে চায়, ও চাষের এলাক। বাড়াতে চায়। নিরীহ ও দরিদ্র চাষীর! নীল- 
করের হুকুম মত নীল চাঁষে অবাঁজি হলে নীলকরেরা! চান যে জমিদার যেন তার 
পক্ষে ধ্নাড়িয়ে প্রজাদের নীল চাষে বাধ্য করেন। এই নিয়ে ঝগড়া ঝাটি দাঙ্গা 
হাঙ্গাম। লেগেই থাকে । এখন এই নীলকরের। পত্তনি দাতা। জমিদার ও অবাধা 
চাষী ছুপক্ষকেই নীল চাষে বাধ্য করার জন্য একটি বিল আনতে চাইছে । হয়ত 
এই বিলটি বাঙলা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন বা সম্মতির অপেক্ষা না করেই 
'ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়ে যাবে । (1106 287010091" 2100 019৩ 19180661 
র.০৮. 26. 8. 58.) 

&ঁ দিনই আর একটি প্রবন্ধে হরিশচন্দ্র নীলকর সমাজের প্রতীক হিসেবে 
ককষ্চনগর থেকে ছু মাইল দূরে অবস্থিত একটি নীলকুঠির এক নীলকর সাহেবের 
কথ৷ উল্লেখ করেন। হুবিশ লেখেন যে ইনি ফ্যাকটন্ীর মালিকের পুত্র বর্তমানে 
ইনিই কুঠি চালান।* এই কুঠির অধীনে এমন অনেক জমি আছে যেগুলি 
£কুঠির “তালুক' | বাঙালী জমিদার বাবুর। লাঠিয়াল রেখে জমিদারিতে শাস্তিবক্ষা 
করেন | নীলকরদের এই ভাবে লাঠিয়াল পোষার প্রয়োজন কম ;হয়। কারণ 
প্রজাদের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে দেওয়। হয়, যে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নীল- 
কুঠির সাহেবের খুব খাতির আছে। বস্তত; আলোচ্য নীলকর সাহেব নিজেই এই 

* এই নীলকরের নাম ছিল উহীিয়ন হোক্াইট । এর একটি কুঠি নদীয়! জেলার বাশ-্ড়িয়ায় 
ন্বন্থিত ছিল। তদানীন্তন জেহা ম্যাজিস্টেট,]. চি, 09681511 এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। 
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অঞ্চলের শাসন-কর্তা হয়ে বসে আছেন। এই নীলকর সাহেবের একটি নিজম্ব 
জেলখানা আছে, ফৌজদারী ব্যবস্থার সব সরঞ্জামই সেখানে মজুত থাকে ।_ 
যথা, হাতকড়া, লোহার শেকল, খোচা মারার অস্ত্র ইত্যাদি । একবার এই 
এলাকার এক ব্যক্তির ঘরে আগুন লেগেছিল, এই ব্যক্তিকে ডেকে পাঠিয়ে 
তার জরিমানা করা হুল এবং তার প্রতিবেশী অন্য একটি ব্যক্তিকে বাড়াতে 
আগুন, লাগানোর অভিষোগে তার ষাট টাক জরিমানা করা হল। 
চলত বৎসরের প্রথম তিন মাসেই ৭০০টাক। বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে 
জরিমানা আদায় হয়েছে । অবাধ্যতার শান্তি চামড়া মোড়ানে। বেত্রাঘাত 
( শ্তামঠাদ )। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এককালীন ত্রিশ বা ষাট ঘা। কেউ 
এর নাম জানেনা, ইনি চাষী প্রজাদের কাছে ছোট সাহেব রূপে পরিচিত । এক 
গোয়ালাকে অবাধ্যতার জন্য এর আদেশে পঞ্চাশ ঘ৷ বেত খেতে হয়েছিল । তার 
গায়ে এখনও সে দাগ আছে। নিয়লিখিত ব্যক্তিরা ও বেত খেয়েছে বেতের, 
আঘাতের সংখ্যা নামের পাশে দেওয়। হল :--নিবির পাড়ার গোলাব বিশ্বাস 
( ৩০ঘ। ), চিতরসোলের বামচন্ত্র ব্যানাজি (৩০ঘ1), বেতনার মাধব রাজবংশী 
(৩০ঘা, ) মুচি ফুল বেড়ের ধনী সেখ (৩০ঘা,) ফুল বেড়ের মধুমগ্ুলের ভাই 
(৩০ঘা ), গোবড়াপোতার ক্ষুদিরাম ঘোষ (৫০ ঘা)। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব থাকা দোষের একথ। বলা আমাদের উদ্দেশ্ট নয়। তবে নীলকুঠির 
স্থপারচালনায় এবং লাভের ক্ষেত্রে জেল] ম্যাজস্ট্রেটের ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে 
এমন একট। ধারণ। চাষী প্রজাদের মনে স্থ্টি করে দেওয়ার কৌশল নিয়েই 
আমাদের অভিযোগ বা আপত্তি । আলোচা এই তরুণ নীলকর সায়েব প্রজাদের 
মনে এই ধারণ বা ভয়টি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন । 
সায়েবে সায়েবে বন্ধুত্ব বেশ ভাল কথা । জেলার কর্তা সায়েব মফ:হ্বল 
সফরকালে এই বিশেষ নীলকুঠিতে এসে যদি একট] আস্ত মুরগীর রোস্ট বা এক 
বোতল বিয়ার খেয়ে ধান তাতেও কোন দোষ নেই। তবে কুঠির মালিকের 
কিছু খরচ] হয়ে যায়, সেদিকটা৷ ত ভেবে দেখতে হবে। জরিমানার টাকাগুলি 
কিছু এই আতিথেয়তায় যায়, বাকী কুঠির সায়েব আর ম্যাজিস্ট্রেট 
সাহেবের সহকারী এবং আমলাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। শুনেছি মি: 
আর কিছু পেয়ে থাকেন। অবশ্ঠ এই “কিছু'র পরিমাণ শোন! যায় ভালই। 
এই প্রসঙ্গের জের টেনে হবিশ লেখেন যে এক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেদনাদায়ক 
পুলিশের আচরণ। নীলকুঠির কোন ঘটনা সম্বন্ধে তার! একেবারে উদাসীন । 
শোন! যায় শ্রীমানের পুলিশ প্রতিবেশীরাঁও তার খুব অনুগত 

নীলকুঠির মালিকদের এই ধরনের অত্যাচারের আরও বহু বিবরণ ১৮৫৮ 
্রীষ্টাঝে হিন্দুপেস্রিয়টের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছিল । 

বাঙলা প্রেসিডেমন্সির অন্তভুক্ত তখনকার দ্দিনের বাঁডলায় (109৩? 
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950881) জেমস হিলসের মালিকাধীনে নদীয়। জেলায় ১১টি নীলকুঠি ছিল। 
সব চেয়ে বড় নীল ব্যবসায়ের মালিক ছিল “বেঙ্গল ইপ্ডিগো। কোম্পানী' 
নামে একটি যৌথ প্রত্তিষ্ঠান। এদের কুঠিগুলি নদীয়া মুশিদাবীদ ও বারাসতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ছিল। ঢাক! সহ পূর্ব বঙ্গের জেলাগুলির শীল ব্যবসায়ের 
মালিকের নাম ছিল জে. পি. ওয়াইজ। নদীয়ার উত্তরাঞ্চলে মুর্িদাবাদ 
রাজশাহী ও পাবন। জেলায় অবস্থিত ৭টি নীল ব্যবসায়ের মালিকান! ছিল ববার্ট 
ওয়াটসন কোম্পানীর । 

এ ছাড় কিছু নীলকুঠি ব্াক্তিগত মালিকাখীনেও ছিল। এগুলি প্রায় সবই ছিল 
ইউরোপীয় নীলকরদের সম্পত্তি । দেশীয় জমিদারদের অধীনে নীলকৃঠির সংখ্যঃ 
মুষ্টিমেয় ছিল । এক একটি নীল ব্যবসায়ী সংস্থার ( ০০1০10 ) অধীনে ৫ থেকে 
১* টিপর্যন্ত নীলকুঠি থাকত। নীল ব্যবসায় বা “কনসার্ন' এর কুঠি গুলি 
ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত হত। এই ম্যানেজারদের মধ্যে ববার্ট টি 
লারমুর (২091107. 18109001) ও জেমম ফোরলঙ্গের 0202963 ?0110728 ) 
নাম উল্লেখযোগ্য ।* লারমুর ছিলেন বেঙ্গল ইগ্ডিগে। কোম্পানীর অধীনে 
বু সংখাক কুঠির ম্যানেজার। জেমস ফোরলঙ্ক ছিলেন -জেমস হিলস 
কোম্পানীর কুঠিগ্তলির মানেজার ৷ এই ছুই ইংরাজ ম্যানেজার ছিলেন উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের প্রথম দশকের বাঙলার কয়েক লক্ষ কৃষক চাষীর ভাগ্য 
নিয়ন্তা। এদের মধ্যে ফোরলঙ্গ চাষীদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন 
কিন্ত লারমূর নীল চাষাদের প্রতি কোনরূপ উদ্দারতা বা সহানুভূতি দেখানোর 
মত মান্য ছিলেন না। নীল চাষীদের বিদ্রোহের ঘটনাগুলি দীর্ঘকাল বিচ্ছিন 
ছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে এটি বাপক আকার ধারণ করে । বিদ্রোহের 
স্থচন। হয় কলকাতার নিকটবর্তা বারাসতে। এই অঞ্চলের সকল নীলচাষী 
সঙ্ঘবদ্ধভাবে নীলচাষ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিল । থারাসতের হিন্দু- 
মুসলমানে চাষীরা এর আগেও নীলচাষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ১৮৫৪ 
ীষটাব্ধের মে মাসে বারানতের নিকট কালারোয়ার ডেপুটি মাজিস্টেট, আব্দূল 
লতিফ সাহেবের বিরুদ্ধে ঝিঙ্গরগাছ। নীলকুঠির মালিক মিঃ ফাগুসন বাঙলা 
সরকারের কাছে এই মর্ষে অভিযোগ আনেন যে আব,ল লতিফ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
হয়ে আপার পর ঝিঙগরগাছ। সংস্থার অধীনে ৯* টি গ্রামের চাষীরা নীল চাষ 
করতে চাইছেনা, তাদের চুক্তিও তার! ভঙ্গ করছে। তার নামে এই অভিযোগ 
করা হয় ঘে কোন চাষীর দরখাস্ত পেলেই লতিফ সেটা গ্রাহ্য করে নীলকরকে 
দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করতে বলেন। নীলচাষীকে নীল 
চুক্তি ভঙ্গ করতে এই ভাবে পরোক্ষে তিনি উৎসাহিত করে থাকেন। বিদ্রোহী 
কোন চাষীর নামে নীলকরের পক্ষ থেকে অভিযোগ এলে তিনি চাষীদের বক্ষা 
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করতে পুলিশ পাঠান যাতে নীলকরের লোকজন গ্রামে ন। ুকতে পারে। শুধু: 
তাই ই নয়, নীলকরদের প্রতি তাঁর ব্যবহারও মোটেই সমীহপুর্ণ নয়, তার মুখের 
কথাই হুল-_নীলকর সায়েবেরা যে ভীষণ অত্যাচারী একথাও সবারই জানা 
আছে। নদীয়া বিভাগের কমিশনার কর্তৃক অভিযোগ গুলি অনুসন্ধানের পর 
লতিফ সাহেবকে (১৮২৮-১৮৯৩) বাঙলার ছোটলাট হালিডে অন্থাত্র বদলী 
করে দেন।* 

এই অঞ্চলেই ১৮৫৫ খরষ্টান্বে জেল। ম্যজিস্টর্টে মিঃ জে. এইচ. ম্যাঙ্লেস 
(3. 11. 718108165 ) নীলকর-নীলচাষী বিরোধে নীলচাষীদের পক্ষাবলম্বন 
করায় ত্বয়ং ছোটলাট হালিভে কর্তৃক তিরস্কৃত হন। তাকে বদলীও 
করা হয়। ম্যাজেলংসের পর এশ.লী ইডেন বারাসতের জন্বেপ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের 
পদে যোগদান করেন 1%* ইডেন শুধু দক্ষ প্রশাসকই ছিলেন না, ন্যায় বিচারের 
দিকেও তার দৃষ্টি ছিল। তিনি তার পদে যোগদান করার পর থেকেই নীলকরদের 
বিরাগ ভাজন হন, নীলকরেরা সামান্ত খুঁত পেলেই তার উচ্চতম কর্মচারী 
নদীয়্ার বিভাগীয় কমিশনার আর্থার গ্রোটের (41001 01905 : এর কাছে 
তার নামে অভিযোগ করত। কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি নীলকর ও নীলচাষী 
বিরোধে চাষীর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন । গ্রোট. ইভেনকে এই রায়গুলি উল্টে, 
দিতে বলেন, ইডেন এতে অসম্মত হন। ১৮৫৯ গ্রীষ্টাঝের ফেব্রুয়ারি মাসে 
কয়েকজন নীলকর তাকে অনুরোধ করে ষে তিনি যেন বিশেষ কয়েকজন চাষাকে 
নীলচাষের দাদন (৪0৪০৪) নিতে বাধ্য করেন। তিনি এই অনুরোধ 
রক্ষা! করতে অসম্মত হুন, সেই সঙ্গে নীলকরদের সতর্ক করে দেন যে চাষীদের 
দিয়ে নীলচাষ করাতে হলে তাদের তার! যেন উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে কাজ 
করান। তার এই পরামর্শ উপেক্ষিত হচ্ছে দেখে ইডেন একট। আদেশ জারী 
করেন ( একে রোব.কারি বল। হত ) যে, কোন চাষীকে নীলচাষে বাধ্য কর! 
চলবে না। হাঁবড়া নীলকুঠির একটি অভিযোগকে ভিত্তি করে এই “রোবকারি' 
জারি হয়। এই রোবকারি জারির কথ! ছড়িয়ে পড়লে বারাসত নীল ব্যবসার' 
(কনপার্ন আশেপাশের গ্রামবাসীরা ইডেনের কাছে এই আবেদন জানায় 
ঘে তাদের যেন জুলুমবাজি করে নীল চাষে বাধ্য না কর! হয়। এই 
দরখাস্ত পেয়ে ইডেন তীর অধীনে মিতারহাটের ডেপুটি ম্যাজিক্্রিটংকে একটি- 
৬ * ইনি পরবর্তী কালে বনু উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন । ১৮৭৭ স্বীঃ ইনি নবাব বাহাছুর 
উপাধি লাভ করেন। ১৮৮* হ্ীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদত্ত নির্বাচিত হন। ইনি শুধু 
মুমলমান সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদ্ধায়েয় মধো ইনি নেতৃস্থানীর- 
রূপে পরিগপিত হতেন। ১৮৯৩ হী: এ'র মৃত্যু হয়। 
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ইনি ছিলেন ভারতের ভূতপূর্ব গভর্ণর «জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের ভ্রাতুপ্পুত্র। পরে ইনি 
নার এশলি ইডেন রূপে বাঙলার লেকটুন্ন্ট গভর্ণর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন ( ১৮৭-১৮৮২ ) 


১৫০ 


নির্দেশে দেন ষেন তিনি গ্রামবাসীদের রক্ষ। করার জন্ত পুলিশ পাঠিয়ে দেন। 
রায়তের নিজন্ব জমিতে সে ঘ। খুলি শন্ত বুনবে, অনিচ্ছুক চাষীকে পুলিশ যেন 
নীলকরদের লোকজনের অত্যাচার থেকে বক্ষ। করে। এই ভেগুটি ম্যজিস্ট্টি, 
অতঃপর পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে নীলকরদের উৎপাত থেকে চাষীদের রক্ষা 
করেন । একমাস পর এই এলাকার বিখ্যাত নীলকর লারমুর ইডেনের লক্ষে দেখ! 
করে ইডেনকে তীর এই আদেশ প্রত্যাহার করতে সকাতর অন্গরোধ জানিয়ে 
ছিল। ইডেন তাকেম্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে নীলচাষ করা বা! না করা 
সম্পূর্ণ ভাবে চাষীর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোন চাষী যদি দাদন নিয়ে চাষ ন| 
করে তবে নীলকরদের উচিত দেওয়ানী আদালতে চাষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আন!। ক্রুদ্ধ ও অপমানিত লারমূর নদীয়! বিভাগের কমিশনার গ্রোটের কাছে 
এই অভিযোগ এনেছিলেন যে ইডেন চাষীদের নীল চাষ ন। করতে উক্কানি 
দিচ্ছেন। গ্রোট. ইডেনকে তার আচরণের জন্য ভত্সনা করে লেখেন যে চাষীদের 
রক্ষা করার জন্য পুলিশ না পাঠিয়ে তার পক্ষে উচিত ছিল চাষীর! যাতে 
অবাধ্যত। না করে তার জন্যই পুলিশকে নিয়োগ করা । গ্রোট ইডেনকে আরও 
জানান যে তার মনোভাব জেনে তার অধীনস্থ ডেপুটি ম্যাজিসউ্ট দেরওধারণা 
হয়েছে যে গভর্ণমেপ্ট নীল চাষ বিরোধী । তারাও চাষীদের এই ভাবে শিক্ষা 
দিচ্ছেন । এর উত্তরে ইডেন গ্রোটংকে লেখেন ঘে নীলকরের লোকেরা যাতে 
গ্রামে ঢুকে চাষীদের উপর চোখ রাঙাতে পারে বা তাদের জমিতে অনধিকাব 
প্রবেশ করতে পাবে এই ব্যাপারে পুলিশ তাদের সাহাষা করতে পারে না । 
জমির মালিক চাষী, তার জমিতে ব৷ গ্রামে নীলকর বা তার লোকজনের ঘাবার 
অধিকার নেই । চুক্কি-বন্ধ চাষী নীল বুনে কুঠিতে পৌছে দেবে-_এটা মে করতে 
বাধ্য কিন্তু চাষীর গ্রামে ব তার জমিতে গিয়ে খবরদারি করার অধিকার নীল- 
কর বা তার ভূত্যদের নেই। 

গ্রোট ইডেনের লেখ। ও তীর নিজের লেখ। সব চিঠি প্র লেঃ গভর্ণর গ্রাপ্টেব 
কাছে পাঠিয়ে দেন। এক্ষেত্রে গ্রাণ্ট এই অভিমত প্রকাশ করেন যে ইডেনের 
মতগুলি যুক্তি সম্মত ও সমর্থন যোগ্য । চাষীর জমিতে নীলকরের অনধিকার 
প্রবেশ রোধ দারোগার অবশ্ত কর্তব্য । নীলকরের যদি চাষীর বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ থাকে তবে তার পক্ষে উচিত আদালতের আশ্রম গ্রহণ (“10180 
০৪0 100 ০০ 811701650 2 012৩ 6%0609৩ ০1 01190106%.)% 

ইডেন গ্রাণ্টের এই অভিমতের অনুলিপি তার অধীন তিনজন ডেপুটি 
ম্যজিস্টরেটে কে পাঠিয়ে দ্বেন। এই -ডেগুটি ম্যজিস্ট্রেটদের একজন ছিলেন 
হেমচন্ত্রকর। ইনি আবার এটি তার অধীন প্রতিটি থানার দারোগাদের 
কাছে পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী কালে নীল কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা ঘায় 
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১৫১ 


যে যশোহর ও কুঞ্চনগর অঞ্চলের প্রজারাও ইডেনের এই পরোক়্ানার নকল 
জোগাড় করে নিয়ে গিয়েছিল। অতঃপর চাষীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল 
হয়ে ষায় ঘে নীল চাষ শ্যেচ্ছাধীন এবং অতঃপর নীল চাষের ব্যাপারে গভণমেপ্ট 
নীলকরদের পক্ষ সমর্থন করতে অনিচ্ছুক । এর কিছুদিন পর .আগস্ট-সেপ্টেম্বর 
মাসে গ্রান্ট জলপথে কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর হয়ে পূর্ববঙ্গ সফর করেন। কৃষ্ণনগর 
থেকে একদল চাষী জলপথে তাকে বহরমপুর পর্যস্ত অনুসরণ করে। বহরমপুরে 
এর! তার হাতে পাঁচটি দরখাস্ত দেয় । এই দরখাস্তগুলি ছিল অভিযোগ পত্র । 
এতে নীলকরদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নান। অত্যাচার কাহিনী লিপিৰদ্ধ হয়েছিল। 
এই সব দরখাস্তগুলির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল 
চাষী ও ছোটধাট তালুকের মালিক । গ্রাণ্ট হাওদিয়া, মেহেরপুর ও 
হাসথালি থানার মানুষদের অভিযোগগ্লি নদীয়া বিভাগের কমিশনারের 
উপর তদন্তের ভার দেন। কমিশনারের বিপোর্ট পেয়ে গ্রাণ্ট বুঝতে পারেন 
যে ম্যাজিষ্ট্রেটরা নীলকরদের পক্ষ নিয়ে তীদের লুণ্ঠন, বলপূর্বক ধরে এনে 
চাষীদের নীলকুঠির গারদে আটকে রাখ! প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে গুরুত্ব না 
দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায় অথবা ধাম। চাপ। দিতে চায়। গ্রাণ্ট মাত্র কিছু দিন 
আগে মে মাসে লেঃ গভর্ণর পদে নিষুক্ত হয়ে তিন চার মাসের মধ্যেই বুঝতে 
পাবেন ঘে শাসন ব্যবস্থায় কত গলদ আছে। গ্রাণ্ট নীল চাষের গুরুত্ব বুঝতেন, 
নীলচাষের ক্ষতি করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ন! কিন্তু চাষীর উপর অত্যাচার চালিয়ে 
নীল ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন তিনি মোটেই সমর্থম করতে পারেননি । 

ইডেনের পরোয়ানার খবর ক্রমশঃ নদীয়া জেলার সীম! ছাড়িয়ে বহরমপুর 
পৌছায় । সেখান থেকে সঙ্লিহিত পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বলের জেলাগুলিতেও এই 
সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে যশোর, নদীয়া, মুশিদাবাদ, পাবনা, ঢাকা, 
মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে নীলচাষীর। বিদ্রোহ ঘোষণ। করে। 
নীলকর সমাজ এই সময় ক্ষিপ্ত হয়ে নীলচাষীদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়ে । 

নীলচাষী ও নীলকরদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গাম। নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে 
উঠে। হিন্দ্ব-পেট্রিয়টের মফঃম্বলের সংবাদদাতাদের দ্বার। প্রেরিত এই সব 
কাহিনী পেদ্রিয়টে নিয়মি প্রকাশিত হত। এই শব অত্যাচার কাহিনীকে 
কেন্দ্র করে হরিশ্চন্দ্র হিন্দু-পেট্রিয়টে বহু সম্পাদকীয় মন্তব্যও প্রকাশ করতেন । 
১৮৫৯ খ্রীষ্টান্বের ১৯ নভেম্বর বিশেষ ভাবে রাজনাহী জেলার বিষয় আলোচন৷ 
প্রসজে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে “বাঙল। দেশে জুয়াচুবি ও নিপীড়ন ব্যবস্থার লঙ্গে নীল 
ব্যবসায় অবিচ্ছেগ্ভাবে জড়িত। নীলচাষের মালিক নীলকরদের তাগুরলীলা 
রাজশাহী জেলায় চরম অবস্থায় পৌছেছে । নীলকরদের অর্থ, লোকবল, 
সরকাবের উপর প্রভাব এবং তাদের অপরিসীম নৃশংসতা ও ওদ্ধতাই এর জন্য 


১৫২ 


'দায়ী। নীলচাষ প্রবতিত হওয়ার আগে এখানকার চাষীরা জমিতে সোনার 
ফসল ফলিয়ে পরম-স্থথে কালাতিপাত করত, কোন অভাব অভিযোগ 
থাকলে এই অঞ্চলের দরদী জমিদারগণ তা দুর করতেন । নীল চাষ প্রবর্তনের 
পর থেকেই খুব দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হয় । ছলে বলে কৌশলে নীলকবেরা 
জমিদারদের জমিদাবির অংশ বিক্রি করতে অথব! পত্তনি দিতে বাধ্য করে। 
যার ফলে এই জেলার বৃহত্তর ভূখণ্ড জমিদারদের হস্তচ্যুত হয়ে নীলকরদের হাতে 
চলে যায়। বর্তমানে নীলকরদের হাতে এই জেলার যে অংশ রয়েছে তা 
ইংলগ্ডের ইয়র্কশায়ার অঞ্চল থেকেও বিস্তৃত। নীলকরদের একটি জুলুমের 
দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমার চাল্লায় নীল ব্যবসায়ের 
একটি আন্তানা আছে। এই সংস্থার কোবার্ণ নামে এক শেতাঙ্গ চালাকি করে 
গাবগাজি গ্রামের কিছু অংশ কিনে নিয়েছে। কোবার্ণ গ্রামের কয়েকজন 
চাঁষধীকে তাদের লাঙ্গল দিয়ে তার জমি চাষ করে দিতে হুকুম দেয় । এই 
চাষীদের নিজস্ব জমি চাষের জন্য গরু ও লাঙ্গল আছে । চাষীর সহজে তার 
কথ! শুনবে না, একথা বুঝতে পেরে একদিন প্রাতঃকালে একশতের অধিক 
লাঠিয়াল ও বল্পমধারী নিযে সে গ্রামে ঢুকেছিল। গ্রামে ঢুকে সে দেখে যে 
চাঁষীরা নিজের নিজের জমি চাঁষ করছে. তার জমি চষছে না। নিজের নিজের 
জমির চাষ ফেলে তার জমিতে চাষ করতে চাষীরা ঘখন অস্বীকার করে তখন 
কোবার্ণ তার লোকজনদের চাষীদের উপর হামল। চালানোর আদেশ দিয়ে 
নিজে ঘোড়ায় চড়ে কুঠিতে ফিরে যায় । কোবার্পের লোকজনদের সঙ্গে চাষীদের 
সংঘর্ষে একজন চাঁষী মারা ঘাঁয় ও ছুজন চাষী গুরুতর রূপে আহত হয়। এর 
পর কোবার্ণের লোকজন গ্রামের কয়েকটি বাড়ি লুঠ-পাট করে । ফেরার পথে তার৷ 
শতাধিক গবাদি পশুও নিয়ে পালিয়ে যায়। ই পূর্বেই শাস্তিভঙ্গের আশংকা 
জানিয়ে কোবার্ণ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দুজন পুলিশ সেপাই এনে তাদের 
নিজের কুঠি রক্ষার কাজে নিযুক্ত করেছিল । গ্রামের মাঠে গিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গাম। 
নিবারণের কোন চেষ্টা পুলিশের করেনি । দাঙ্গায় মৃত চাষীর মৃতদেহটি 
গ্রামবাসীরা মিরাজগঞ্জে নিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে সমস্ত ঘটনার ব্বিরণ জানাতে 
চেয়েছিল। মুতদেহটি নীলকুঠির পাশ দিয়ে সিরাজগঞ্জে নিয়ে যাওয়ার পথে 
পুলিশের দুজন সেপাই মৃতদেহটি ছিনিয়ে নিয়ে কোবার্ণের জিম্ম! করে দেয়? 

চাষীদের অভিযোগ তদস্তের পর একটি মামল] উপস্থিত হয়। নবহত্যার 
জন্য সড়কিধারী এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় আর দুজনকে চোদ্দ বছর 
করে কারাবাণের আদেশ দেওয়া হয়। দায়রা জজ এযািস্ট্যাপ্ট ম্যাজিন্টে্টের 
এই দণ্ডাদেশ সমর্থন কবেন কিন্তু তিনি কোবার্ণকেও অভিযুক্ত করার পরামর্শ 
দেন, এ্যামিষ্ট্যা্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এই মামলায় কোবার্ণকে জড়াতে দেননি । জেলা 
সদরের জজ দায়রা জজের অভিমত অগ্রাহ্থ করে কোবার্ণকে অব্যাহতি দেন। 


১৫৩ 


এমন ঘটন। এই জেলায় হামেশাই হয়ে থাকে । কয়েকবছর আগে নীলকরদের) 
নেতৃত্বে সংঘটত একটি হাঙ্গামায় বহু চাষীর প্রাণ গিয়েছিল, চাষীদের গ্রীমটিও- 
লুঠিত হয়েছিল। এই ব্যাপারে কয়েকজন লাঠিয়ালের নাজ! হয়েছিল কিন্তু যে 
নীলকবের উদ্যোগে এই দাঙ্গ। ঘটেছিল, তাকে এই মামলায় জড়ান হয়নি । 
কারণ জেলার সরকারী কর্তৃপক্ষীয়গণ মফস্বল ভ্রমণ কালে প্রায়ই নীলকুঠির 
আতিথ্য গ্রহণ করেন। আদালতের আমলারাও নীলকরদের বদান্ততার আম্বাদ 
পেয়ে থাকেন” । 

পরিশেষে হরিশ্ন্ত্র লেখেন যে এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নীলকরের কোন 
ক্ষতিই হয় না, দা্গায় পরাস্ত চাঁষী ভয় পেয়ে নীলকরের খুশীমত শ্রমদান করতে 
বাধা হয়। নীলকুঠিরও সমৃদ্ধি বেড়ে যায়। ফৌজদারী মামলায় নীলকরের 
সামান্য খরচ হয় বটে তবে তার লাভের পাল্লাই ভারী থাকে । ঘে হতভাগ্য 
ভাড়াটে লাঠিয়াল ও সড়কিওলার সাজ! হয় তারা ফামি কাঠে ঝোলে নয়ত 
জেলেই জীবন কাটিয়ে দেয়। এই হতভাগ্যরাও এটাই তাদের নিয্লাতি বলে 
মেনে নেয়। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদার ঘটন। যর্দি কোথাও ঘটে 
থাকে তবে সেগুলির উৎস নীলকরদের এই উৎপাত [1 55৩: ০৪৮:৪৪০০ 
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১৮৫৯ গ্রীষ্টান্বের শরৎকালে সমগ্র বাঙলায় নীলবিক্বোহ ব্যাপক- 
ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। লেঃ গভর্ণর পিটার গ্রাণ্ট, নীলকরদ্দের অত্যাচার 
বন্ধ করে নীলচাষীদের সহযোগিতায় নীল চান অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন, 
চাষীদের উপর অত্যাচার রোধের জন্য মফস্বলের ম্যজিষ্ট্রেটদের উপর যে নির্দেশ 
ছিল অধিকাংশ ম্যাজিস্ট্রেট সেই আদেশ লঙ্ঘন করে প্রজাদের দান হাঙ্গাম। 
করা অথব। নীলচুক্তি ভঙ্গ করার অভিযোগে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করত । পিটার 
গ্রান্ট, চেয়েছিলেন যে সরকারী কর্মচারীগণ নিরপেক্ষ থেকে 
ক্ষেত্রে সুবিচার করবে। তীর এই আশ। ব্যর্থ হয়েছিল। এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে 
লেঃ গভর্ণর রাজশাহী বিভাগের কমিশনার ও মুপিদাবাদের 
কে ভতপরনা করেছিলেন । যশোবের জয়েপ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, স্কিনারকেও তিনি 
অন্তায়ভাবে নীলকরদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানোর জন্য তিরস্কার করেন। 
গ্রান্ট কোন প্রকার অত্যাচার অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন, স্তায় বিচার তার 
অভীষ্ট ছিল। কিন্তু দীর্ঘ কাল ধরে মফস্বলের শ্বেতা রাজকর্মচারীগণ নীল- 
করদের সঙ্গে যে শ্বজাতি-গ্রীতি ও নেটিভ বিদ্বেষের এক্যবন্ধনে বীধ! |ছিল; গ্রাপ্টের 
পক্ষে সেই বন্ধন ছিন্ন কর! সম্ভব হয়নি। ছু একজন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্টেট, মান: 
নতায়-পরায়ণত। দেখাতে পেরেছিলেন । নীলকরমের সঙ্গে অসম-সংঘর্ষে বছ চাষীর 
কারাদণ্ড হয়, বু চাষীর প্রাণ যায় নীল চাষী অধ্যুষিত বহু গ্রাম শানে” 

৩€৪. 


পরিণত হয়, তথাপি অনিচ্ছুক চাষীদের দিয়ে নীলকরেবা। নীলচাষ করাতে পারে 
নি। নীলকরদের লাঠিয়ালের৷ চাষীদের শায়েস্তা করতে এলে কৃষকেরাও অস্ত্র 
শন্ত্র নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করত । বহু ক্ষেতে কৃষকদের তীর ধনুক অখবা 
শুধু মাত্র ইট পাটকেল নিয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়তে হত। বহু ক্ষেত্রেই 
নীলকরদের লোকজনকে এক্যবন্ধ, দৃঢ়-প্রতিজ্ চাষীদের ভয়ে স্থান ত্যাগ করে 
পালাতে হত। নীলচাষীদের যে সংঘর্ষ শরংকালে শুরু হয়েছিল, ছু তিন মাস 
পর তাকিছু স্তিমিত হয়ে আসে কিন্তু ১৮২০ শ্রীষ্টান্বের শুরু থেকে নীলকরদের 
অবিষৃষ্যকারিতার কারণে আবার এই বিক্বোহের পুনরাবির্ভাব হয় । এই সমক্কে: 
হরিশচন্দ্র হিন্দু-পেত্রিয়টে বাঙলায় অরাজকতা ( 4081905 10 850881 ) নামে 
ধারাবাহিক ভাবে কয়েকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এমনি 
একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন ষে “বাঙলার কয়েকটি জেলায় এখন অরাজকতা 
বিরাজমান। মুষ্টিমেয় মানুষ যখন শুধু মাত্র অন্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে লক্ষ লক্ষ 
লোকের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের স্থবিচার প্রাপ্চিতেও 
বাধা দেয় সে অবস্থাকেই অরাজকত। বল। হয়ে থাকে। আদালত, 
পুলিশ, সরকারী কর্মচারী এসব বাহিক আড়ম্বরের কোন ক্রটি দেশে নেই। 
কিন্ত এমনই একটা অবস্থার স্থট্টি হয়েছে ষে অত্যাচারীর বিনা সম্মতিতে 
অত্যাচারিতের আইনের সাহীষ্য পাওয়ার কোন উপায় নেই । সেখানে লাঠি- 
বাজিই শেষ কথা; আইন কাহ্থন অস্তিত্বহীন, তাকেও অবাজকতাই বল। চলে ৷ 
আমাদের প্রশ্ন কেন এই অবস্থা ? বাঙলার যে জেলাগুলিতে অরাজকত। চলছে, 
সেগুলি এশিয়ার সব চেয়ে প্রতাপশালী গভর্ণমেণ্টের শাসন কেন্দ্রের ( অর্থাৎ 
কলকাতার ) চোখের সামনেই বয়েছে। এই গভর্ণমেণ্ট বে দেশ শাসন করে 
( অর্থাৎ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) সেই দেশের মানুষের সমাজ এতই নুশৃঙ্খল যে 
গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব না৷ থাকলেও তাদের চলে। এই দেশের আইন কান 
স্ববিত্স্ত, নৃতন করে আইন প্রণয়ন স্বাভাবিক অবস্থায় একরকম অপ্রয়োজনীয় | 
ফসল হোক ন| হোক এ দেশের মানুষ ঠিক নির্দিই সময়ে সরকারকে খাজন। দিয়ে 
তার ধনভাগ্ডার পুষ্ট করে। এদেশের মানুষ শুধু আইনই মেনে চলে নাঃ তারা 
ধর্মও মেনে চলে, নীভিভ্রষ্ট হওয়া বাঙালীর স্বভাব নয়। তবুও কেন এই 
অরাজকতার .তাগুবলীল। ? এর কারণ এই যে এদেশের পুলিশ ও ফৌজদারি 
বিচার বিভাগ একেবারে অকর্মণ্য । যে কোন শাস্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটলেই দেখা 
ঘায় যে ম্যাজিস্ট্রেটংদের তার মোকাবিল| করার সামর্থ নেই। গুরুতর ধরনের 
কিছু একট। ঘটলেই অবস্থা আয়ত্তে আনতে সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে 
হয়। ম্যাজিস্ট্রেটংদের সংখ্যা কম, তাদ্দের যোগ্যতা আরও কম। এই: 
ম্যাজিস্ট্রেটংবা। ধা করতে চাঁয় তা কার্ধকর করার মত উদ্ভম ও শক্তি তাদের 
নেই। এদের একমাত্র অভীষ্ট ঘে কমিশণার ধেন তাদের পূর্বতনদের চেয়ে থে 


রর 


তার৷ কম যোগ্যতাসম্পন্ন এই অভিমত গভর্ণরকে ন! জানান। অর্থাৎ পূর্বতন 
ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ কর্মই তার আদর্শ। জেলায় শাস্তিরক্ষার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ 
কাজগুলি করার দিকেই এই সব শাসকদের ঝৌক বেশী, কারণ এতে পরিশ্রমও 
কম মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও কম। মানুষের অহিতকারী শক্তিগুলির 
লনুখীন হয়ে এদের সংযত করার মত সাহস এদের নেই । ছুষ্ট-জনের দমন করতে 
এর! ভয় পায়। কাল। আদমিদের ছুঃখ কষ্ট এই শ্বেতাঙ্গ-পুজবদের মনকে কখনই 
বিচলিত করতে পারে না। কালামান্ষদের ছুঃখ কষ্ট ও নিপীড়ন এদের মনে 
কোন রেখাপাত করে না। চাষীদের প্রতি সহান্থভূতির যে অভাব এদের মধ্যে 
আছে সেট) বিচারক-স্থুলভ নিরপেক্ষত। বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। 
ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর একাটি জেলার শান্ছি রক্ষার দায়িত্ব নান্ত। তবে তারও 
উপরওল! আছে,_বিভাগীয় কমিশনার । এর কর্তব্য হল ম্যাজিস্ট্রেটে র। 
তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন কিনা তা দেখা । এই কর্তব্য কমিশনার কচিৎ 
পালন করে থাকেন। কমিশনারের পরের ধাপের কর্তা বঙ্গ-সরকার। কয়েক- 
বছর আগে এই সরকারের কর্ত| বার ঘণ্ট তার অন্য রাজনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে 
ব্যস্ত থাকতেন, গ্রামাঞ্চলের অবস্থা নিয়ে মাথা! ঘামাতেন না, তার একজন 
সেক্রেটারী ছিলেন, তারও কিছু করার ক্ষমতা ছিল না (এটা ছিল লর্ড 
ডালহৌমির আমল )। এর পর বাঙলার জন্য পৃথক ভাবে এক লেঃ গভর্ণর পদের 
স্থষ্টি হ'ল। লোকের মনে আশ। দেখ। দিয়েছিল, থে এবার কিছু কাজ হবে। 
ধিনি এই পদে নিযুক্ত হলেন (মিঃ হ্ালিডে) তীর, প্রভৃত প্রশাসনিক অভিজ্ঞত। 
ছিল। তি.ন প্রথমেই জানিয়ে দিলেন যে তার অভিজ্ঞতা এই যে সর্বত্র 
প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে । তার এই অভিমত থেকে মনে হয়েছিল যে 
জমিদার বা ীলকর যে দরিদ্র প্রজার উপর অত্যাচার চালাক এট। বখন ঠিনি 
জেনেছেন তখন তিনি এর প্রতিকার করার ভারও নেবেন । কিন্তু হায়, মানুষের 
এই আশ। হতাশায় পরিণত হল। দেখা গেল প্রবল প্রবলই থেকে গেল, 
তাকে প্রতিরোধের ইচ্ছ। বা সামর্থ্য গভর্ণমেণ্টের নেই । প্রবলের অত্যাচার সর্বত্রই 
অবাধ ভাবে চলতে থাকন। (৮1706 50016 6৬619109:5 ০090011060 
[০ 97010:558 1116 ৯681?) এই লে: গভর্ণর (হালিডে ) বড়ই স্বজাতি 
প্রেমিক ছিলেন, এক শ্রেণীর প্রবল (51908 ) মানুষদের ইনি বড়ই পক্ষপাতী 
হয়ে উঠলেন । কয়ল। ও নীল উৎপাদনকারী ইংবাঁজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল । কয়লা ও নীল উৎপাদনের পথের সব কিছু বাধা দূর 
করতে তিনি সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন । এঁর কাধভার ত্যাগ করার পর 
যিনি এলেন তীর কার্ষকাল বেশী দিনের নয়, তবে একে লোকে শ্রদ্ধার চোখে 
দেখেছিল, সেট। প্রবল প্রতাপান্বিত মিঃ হাঁলিডের উত্তরাধিকারী বলে নয়। 
এব নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা৷ স্থবিদিত। আইন ও ন্যায়বিচার এর 
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চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলেই লোকে একে শ্রদ্ধা করে। ইনি ইতিমধোই বাঙল। 
মূলুকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছেন, তবে আমাদের মনে গভীয় সন্দেহ 
রয়েছে যে, দেশে যে অরাজকতা ও অত্যাচারের রাজত্ব চলেছে সেটা! তিনি 
বত করতে পারবেন কিনা । অত্যাচারী ও অসাধু জেল। শাসকের তার 
নিরেশ পালন যে করছে না বা করবে না তা ধরে নেওয়া যায়। অত্যাচার 
দমনের মানসিকতাই এদের নেই । এদের ন্যায়বিচার করার আদেশ দেওয়া 
হয়েছে, এট তাদ্দের কাছে নৃতন কথ । ন্যায় বিচার আবার কি? এই তাদের 
মনোভাব। তাদের উপর এই যেন্যায়বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে__এটা| 
তাদের পক্ষে দুরূহ । এব! ভাবছে যে প্রজাদের পক্ষাবলম্বন করতে গেলে ব্রিটিশ 
জাতির রাজনৈতিক স্বার্থ বিপন্ন হবে, গভর্ণমেণ্টের আয় কমে যাবে। যদি 
এদের ভোট নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে এদের মতে ছোটলাট সাহেব 
(মিঃ গ্রাণ্ট, ) একট। “দায়' বা আপদ | [ “.. 206 ০৮০০৫ ০০ 0০৩ 10৩1) 
2100 06 0:00801550106989 ০ (১5০ 1991 30081)6 €০ ০6 110199601 
00011 60610. 50206 91 00101061 11)96175009 956 10০01161021 0811661 11) 
00৩ 90001599101 01811810105 1) 006 19100, 0118015 061166 0081 
0১6 06%6191129510% 01 1590111069 ৮111] 06256, 411 111 10066 2, 
0181) ৪ ০০5....৮] 


এর পর হুরিশ্চন্ত্র লিখলেন - এখন অবস্থা গুরুতর | চাষীরা৷ জেনে গিয়েছে ষে 
হালিডে আর তাদের শাসন কর্তা নয় । ন্যায় বিচার চাইলে এট। এখন পাওয়।যায় 
এটা এখন প্রজার। বিশ্বাস করেছে। নীল চাষীর! এই বিশ্বাস নিয়ে বসে আছে 
যে নীল চাষ বাধ্যতামূলক নয়, এইজন্য এখন তার! নীল বুনতে রাজী নয়। 
শেষে ঘদি এদের নীল চাষে বাধ্য কর। হয়, তবে সংঘর্ষ অনিবার্ধ। চাঁষীদের উপর 
অত্যাচার যদি চলে তবে গ্রাপ্টের গভর্ণমেণ্টের প্রতিও মান্ষ বিশ্বাম হারাবে। 
অশান্তির আগুন জলতে থাকবে । শাসক কতৃপক্ষের কাছে আমাদের অন্থুরোধ 
অবস্থ। যাতে শান্ত থাকে তার উপায় অবলম্বন করুন | [4৯ 81016 ৪0০1) &৪ 
৮1০ 10561 11) 001 %5210690 00010721019 21801010860 1183 10806 119 
20196819106 01) 006 150150 81051108 01501100006 [00901 16110%9 
1019 921000)0, 906 ০6066) 606 0916 2130 01015 00615 ৮111 
০০০ 2 95715 01 995181 ০0111510159 ৬1101) 11] 911001019 013819,99 
99620118160. 21101091115. 75 ৪0090110805 000 1016159 109 ৬৪10 ০11 
(865৩ ০০০০:61)০৯১+-- /১081019 1) 73610891) 17. 7.4. 2 1860. ] 

বাংলায় অরাজকতা। (18101) 1 90891 ) শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধে 
হরিশ্চন্ত্র লেখেন যে বর্তমান মুহূর্তে শত শত লাঠিয়াল ও সড়কিধারী পাখর- 
ঘাটা, গোবিন্দপুর, মালিয়াপোত [ এই গ্রামগুলি তৎকালে নদীয়া জেলায় 
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অবস্থিত ছিল। এই গ্রামগুলি বাশবেড়িয়। নীল সংস্থার (০০০০৫: ) এলাকা 
ভৃক্ত ছিল। উইলিয়াম হোয়াইট নামে কুখ্যাত নীলকর এর মালিক ছিল। ] 
প্রভৃতি গ্রামগুলিতে হামল। ও লুঠতরাজের জন্য ৎ পেতে আছে, কারণ এই 
"গ্রামবাসীর! নীলের দাদন . নিতে বা নীলকরেরর সঙ্গে কোন চুক্তি করতে 
অস্বীকার করছে, দাঁদন নিলে ও চুক্তি সই করলে, নীলকরেরা৷ তাদের অভিযুক্ত 
“করবে এই ভয়ে তার! এই উপায় নিয়েছে । বু গ্রামবাসী ম্যাজিস্ট্রেটের এবং 
বিভাগীয় কমিশনারের কাছে বার বার আবেদন করেছে যে নীলকরের। অত্যাচার 
চালিয়ে তাদের যেন দাঁদন নিতে বা চুক্তি করতে বাধ্য না করে। এমন কি 
গার] ছোটলাটের কাছেও আবেদন করেছে । কিন্ত তাদের এই আবেদনে 
কর্ণপাত করা হয় নি। তাদের অত্যাচারের মুখে ফেলে বাখ। হয়েছে । শোনা 
যায় সরকারী কর্তৃপক্ষ এই আইন করতে যাচ্ছেন যাঁতে চাষীর। নীল চাষে বাধ্য 
হয়, তাদের নিরন্তর করবার পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে । এ বিষয়ে সরকারী 
কতৃপিক্ষের করণীয় আর কিছু কিনেই? [7188 0116 ৪০৬6 , 100100116 60 
0100956 1) 01001 10 00৫ 00 0019 50965 ০01 01085, 00 202 
01115 2104 01521001086 ৪.০০১--/৮108101)5 10 193610881, 8৮ 11. 2. 60. ] 
১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্ধের মাঝামাঝি সময়ে যশোরের কাঠগোড়া নীল সংস্থার 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলিতে সর্ব প্রথম নীল বিভ্রোহ শ্তরু হয়। এই বিভ্রোহের 
নেতা৷ ছিলেন নড়াইলের জমিদার রাঁমবতন বায়) মহেশ চট্োোপাধ্যায়, মোরাদ 
বিশ্বাস, সুহাস বিশ্বাস, লাল চাদ লাহা, সাধুহাঁটির মথুর! আচার্য, রতন মণ্ডল, 
চৌগাছার দিগন্থর ও বিষুচরণ বিশ্বাস, নদীয়ার রামমোহন, রামরত্ব ও গিরিশ 
ম্লিক, পলুয়। মাগুরার শিশির কুমার ঘোষ, বাশবেড়িয়ার বৈচ্যনাথ ও বিশ্বনাথ 
সর্দার । নীল বিভ্বোহের নেতা হিসাবে আরও বহু ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। 
পরবর্তী কালে নীল কমিশনে সাক্ষ্যদন কালে নদীয়ার জেল৷ ম্যাজিস্টেট, মি: 
হার্শেলকে জিজ্ঞাসা কর] হয়েছিল যে তিনি এমন কোন মাঁতব্বর চাঁষীকে জানেন 
কিনা যিনি স্বয়ং বহু চাষীকে সজ্ঘবদ্ধ করে বিজ্রোহ সংগঠন করতে পারেন এবং 
এই বিভ্বোহ পার্খবর্তা অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে পারেন। হার্শেল উত্তর দিয়েছিলেন 
যে তিনি এমনি কয়েকশত নেতার নাম করতে পারেন । [116 ০০৪1৫ 0010৫ 
০৮ 1)0001008 50০0 ]* বন্ভাইটিস প্রমুখ কিছু শ্রীষ্টান মিশনারী ও 
আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু মধ্যবিত্ত ভর্রলোক (বিশেষত; উকিল মোক্তার ) 
এই বিন্রোহে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করলেও এর সঙ্গে নিজেদেয় জড়িত 
করেছিলেন। 
হিন্দু-পেট্রিয়, পত্রটি প্রবতিত হওয়ার পর থেকেই হরিশ্চন্্র নীলচাষীদের 
“জবস্থা কতদূর শোচনীয় ত। জানতে পেরেছিলেন । এই সমুয্ন থেকেই তিনি 
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নীলচাষীদের দুখ দুর্দশার বিবরণ তুলে ধরতে আবম্ভ করেন এ কথা বলা 
হয়েছে। সিপাহী বিশ্বোহের সময় বহু নীলকর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদ 
পেয়ে এই পদের স্বযোগ নিয়ে তাদের নিপীড়নের মাত্র বাড়িয়ে দিয়েছিল । 
এই ছুর্ধোগ কালে হুরিশ্চন্ত্র তার কাগজটিকে নীলচাষীদের মুখপত্ে পরিণত 
কধেন। নীলচাষ এলাকায় তিনি বু সংবাদ-দাত। নিয়োগ করেন, কিছু 
শিক্ষিত ব্যক্তি ও শ্বেতাঙ্গ পাদ্রীও স্বেচ্ছায় মধ্যে মধ্যে নীলচাষীদের প্রতি 
অত্যাচারের বিবরণ হিন্দু-পেট্রয়টে প্রকাশের জন্ত পাঠাতেন। এই সময়ে 
বাঙলার গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-পেষ্রিয়ট: ও তার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদপত্র কি এবং তার সম্পাদকের কর্তব্য 
কি এ সম্বন্ধে বছ দরিত্্র নিরক্ষর চাষীর মনে কোন স্থম্পষ্ট ধারণ। ছিল না, কিন্ত 
তারা এটুকু জেনেছিলেন যে কলকাত। ভবানীপুরে হরিশ বাবু নামে একজন 
ভক্রলোক থাকেন। তিনি দরিব্র নীল-চাষীদের ছুংখ কষ্ট দূর করার জন্য গভর্ণমেণ্ট 
ও নীলকর সাহেবদের সঙ্গে খুব লড়াই করে যাচ্ছেন। ইনি খুব ভাল আইন 
জানেন, ভাল দরখাস্ত মুসাবিদা! করবেন, অনেক সময় সায়েবেরাও তার কথা 
শুনতে বাধ্য হন। তারা আরও জেনেছিল যে হরিশবাবু খুব দয়ালু লোক, 
মানুষ বিপদে পড়ে তার আশ্রয় নিলে তিনি তাকে বক্ষা করেন। মফঃব্বলেব 
বহু নিরক্ষর চাষীর কাছে আবার হরিশ্চন্্র ভবানীপুরের উকিলবাবু রূপে 
পরিচিত ছিলেন। নীলকর দ্বারা উত্যক্ত ব| নিপীড়িত চাষীদের অনেক সময় 
স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা হরিশ্ন্রের কাছে গিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করতে 
পরামর্শ দিতেন । এর ফলে নীল বিজ্রোহের কুচনা কাল থেকে হরিশ্চন্দ্রের 
অকাল মৃত্যু কাল অর্থাৎ দুই বৎসর কাল যাবৎ মফঃম্বলের বহু নিপীড়িত 
নীল-চাষী কলকাতার ভবানীপুর পল্লীতে হরিশ্চন্দ্রের বাড়িতে এসে ধর্ণা দিত। 
অপরিচিত কলকাতা শহরে এদের আহার ও বাসস্থানের কোন 
সংস্থান না থাকায় এরা। হরিশ্ন্দ্রের বাড়িতেই আহার ও আশ্রয় 
পেত। হরিশের মাতাকে হোটেলের পাচিকার মত প্রত্যহ বনু 
মাহ্ষকে রেখে বেড়ে খাওয়াতে হত, হরিশের বু কষ্টাজিত অর্থের একটা 
মোটা অংশ এই প্রজাদের আহার ও আশ্রয় দিতে খরচ হয়ে েত। সৌভাগা- 
ক্রমে ঠিক এই সময়ে £হিন্দু-পেট্রিয়ট:, কাগজের জন্য হরিশ্চন্রকে মাসে একশ 
দেড়শ টাক লোকলান দিতে হত না? কাগজটি এই লময়ে স্বনির্ভর হয়ে কিছু 
'লাভের মুখও দেখেছিল । যাই হোক, হরিশ্চন্রকে এই চাষীদের আহীর ও 
'আশ্রয় দিতে প্রচুর স্বাগ্নত্যাগ করতে হত। এর ফলে তার অকালম্ৃত্যুর পর 
দেখা বাক্য যে িন্দু-পোট্রঘঘট প্রেসওএকটি বত বাটি ছাড়া তিনি একটি কপর্দকও 
লধায় করে যেতে পাবেননি। হুরিশ্ন্ত্র মফস্বল থেকে আগত প্রতিটি 
চাষী ক্যিজিগত, লস্তাটি শুনে তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন । অনেক মময়ে 
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নিজেই তার দরখাস্ত লিখে দিতেন, সেখানে আদালতের আশ্রকস দরকার সেখানে 
স্থানীয় কোন পরিচিত মেশক্তারকে চিঠি লিখে দিতেন যেন চাষীর পক্ষে তিনি 
মামলাটি হাতে নেন। পরিচিত কোন মোক্তার না থাকলে চাষীর কাছে তার 
এলাকার কোন মোক্তারের নাম জেনে তীর নামে চিঠি লিখে দিতেন। 
বাক্তিগত ভাবে হরিশের অপরিচিত এই মোক্তার হরিশের এই চিঠি পেকে, 
মামল। হাতে নিতেন । দেশমান্ত হরিশের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব 
হত না । হরিশ এই মোক্তারকে হিন্দ্-পেট্রিয়টের সংবাদ দাত] নিযুক্ত করে তাকে 
পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু অর্থ পাঠাতেন। কারণ তিনি জানতেন যে দরিদ্র চাষীর 
এ মোক্তারকে “ফি' দেবার সাধা নেই । এখানে উল্লেখ করা যেতে পাবে যে 
নীলকর ও হাকিমের যোগসাজসে নীল-বিপ্রোহের সময় চাষীর পক্ষ সমর্থনকাবী 
কয়েকজন মোক্তারকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল । এই জন্য অনেক সময় 
চাষীদের পক্ষে নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য মোক্তার পাওয়াও কঠিন হত । 

নীল বিদ্রোহের মোটামুটি চারটি স্তর ছিল। প্রথমটি শাসক গোষ্ঠীর নিকট 
আবেদন নিবেদন, দ্বিতীয়টি নীল চাষে অসম্মতি জ্ঞাপন ব। ধর্মঘট, তৃতীয় 
-_নীলকরদের প্রেরিত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালাদের সঙ্গে সংগ্রাম ৷ শেষ স্তরটি 
ছিল মরিয়। হয়ে নীল কুঠি আক্রমণ । নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, 
২৪-পরগণ।, পাবনা, ঢাকা, মৈমনসিং প্রভৃতি জেলার প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক 
এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল । নীল বিদ্রোহে হরিশ্চন্দ্রের ভূমিক। সম্বন্ধে 
স্ব্গত শিবনাথ শান্ত্রী লিখেছেন “হবিশের যে লেখনী লর্ড ভালহৌসির 
অযোধ্যাধিকারের সময়ে অগ্নি উদগীরণ করিয়াছিল, তাহাই মিউটিনির সময়ে 
ক্যানিং-এর পৃষ্ঠপোষক হইয়] শান্তিস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই লেখনী 
আবার নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয়। দাড়াইল। নীলকর 
অত্যাচার নিবারণ হরিশের অক্ষয় কীতি। এই কার্ষে তিনি দেহ, মন অর্থ 
সামর্থ্য সকলি নিয়োগ কবিয়াছিলেন।” পরিশ্রম ও উদ্বেগে হরিশের অকাল 
মৃত্যুর প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় আরও লিখেছেন “মান্বষের দেহে আর কত 
সয় । সে লময়ে ধাহারা হবিশের ছুবস্ত পরিশ্রম দেখিয়াছেন তীহাবরা বলেন 
যে বাত্রির কয়েক ঘণ্ট। কাল ব্যতীত হরিশের আর বিশ্রাম ছিল না। একে 
“পেট্রিয়ট' কাগজের সম্পাদকত। কাজ, সেজন্য তাহাকে বাশ রাশি 
সংবাদপত্র পড়িতে হইত ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত। তদুপরি দিবা 
রাত্রি নীলকর পীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। তাহার ভবন, সর্বদা 
লোকারণ্া থাকিত। কাহারও দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহাঁকেও 
উকিলের নিকট স্থপারিশ চিঠি দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্ষমার হাল 
শুনিতে হইতেছে; বিশ্রাম নাই। অনেকদিন আপিস হইতে ফিরিয়া রাজি 
দ্িপ্রহর পর্বস্ত আর আপিসের পোষাক বদলাইবার সময় পাইতেন না। আপিসের 
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কলম ছাড়িয়া আসিয়া আবার কলম ধৰিয্বা বিয়া ধাইতেন। তীহার জননী 
এই গুরুতর শ্রমের প্রতিবাদ করিয়। টিক টিক করিতেন। বলিতেন। 
'মান্ষের শরীরে এত শ্রম লবে না। “ওরে মারা পড়বি।' «ওরে কলম বাখ।, 
তছতরে তিনি বলিতেন “মাঃ তোমার সব কথা৷ আমি শুনবো, কিন্তু এই 
গরীব প্রজাদের জন্য যা করছি, তাতে বাধা দিও না, ওরা ধনে প্রাণে লারা 
হলো. একাজ না৷ করে আমি ঘ্বমাতে পারব না। কিন্তু এই অতিরিক্ত শ্রমের 
ফল এই হইত যে, যে পেষ্টয়টের কাজ সপ্তাহ ধরিয়৷ করিলে অপেক্ষাকৃত লঘু 
হইত তাহ। ছুই দিনে সারিতে হইত। স্থতরাং সে ছুদিন সমস্ত বাতি 
জাগরণ করিতে হইত। এই গুরুতর শ্রমে দেহ মনেধখন ক্লান্ত হুইয়। 
পড়িতেন, তন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের তদানীন্তন প্রথাম্থসারে সরা বিষ পান 
করিয়। আপনার অবসন্ন দেহ মনকে সজাগ রাখিবার চষ্টা করিতেন।”* নীল- 
কর সমাজের কুকীত্তিগুলি দিনের পর দিন * হিন্দু-পেট্ি্টটে' প্রকাশিত হতে 
থাকায় হরিশ্তন্দ্ের প্রতি এর।খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বাঙল! ভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্রের সমালোচনা এর! বিশেষ গ্রহ করত না, কিন্তু ইংরাজী 
সংবাদপত্র শিক্ষিত ইতবাজের। বিশেষত: শাসক কর্তৃপক্ষ যত্ব করে পড়ত। 
হিন্দু-পেট্রিয়টের পাঠক নীলকরদের শ্বদেশ!ইংলগ্ডেও ছিল। নীলকরদের শ্বদেশ- - 
স্থিত আত্মীয় স্বজন ভারতে তাদেরই আত্ীয়দের এই পাশবিক ব্যবহারের 
কাহিনীগুলি পড়ে লজ্জিত হত। উদার নীতি সম্পন্ন ইংরাজদের মধ্যেও নীল- 
কর গোঠীর বিরুদ্ধে ইংলণ্েও জনমতের সি হয়েছিল । 

১৮৬৭ শষটাবের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে হরিশ্চ্্র 'কুফনগর ক্লাব' থেকে 
একজন নীলকর বরৃ্ক প্রেরিত একটি চিঠি পান। এই চিঠিটি তিনি 
£/৯10511090150 1 ০৫৭০৪, শিরোনাম দিয়ে হিন্দু-পেত্রিয়টে প্রকাশ কনে 
দেন। আমেরিকার দাল প্রতুর। ক্রীতদাসদের প্রতি যে মনোভাব দেখাত 
5/১1016110801910” বলতে হরিশ্ন্ত্র তাই বোঝাতে চেয়েছেন । চিঠির মর্ম 
এইরূপ ছিল “ওরে নিগার (কাল। আদমি ), তোর আম্পর্ধা দিন দিন বেড়েই 
চলেছে, তাই তুই ভত্রলোকদের নামে কলঙ্ক রটিয়ে যাচ্ছিস। তুই যে বিজেত! 
জাতির এক ক্রীতদাস সে কথা মনে রাখছিন ন৷ কেন? পলাশীর যুদ্ধে কি 
তোদের ভাগ্য নির্ণয় হয়ে যায়নি? তোরা ত কষ্টই পাবি। তোর ওই নোংব! 
কাগজের খুব কাটতি তাই তোর অহংকার বেড়ে গিয়েছে। তোরই মত 
মিথ্যাবাদীর দল তোর খুব তাঁবিফ করে, তাই তোর লাহস বেড়ে যাচ্ছে, তাই 
তুই আমাদের লম্রান্ত নীলফর সমাজের চিজ হননের চেষ্ট1 চালিয়ে যাচ্ছিস। 
এই চাটুকারিতায় কোন কাজ হবে না । ছুরাত্া মোসাহেব, তুই আমাদের 

ক রামতহু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গ সমাশবনাখ শাস্ত্রী (পৃঃ ১৯৯২১), নিই, 
সং, কলিকাতা-১৬৬২। 


নীলকর সমাজের কত ক্ষমত| তা এখনও বুঝতে পারিসনি? নিগার, সাবধানে 
কাছ করবি। তোর কলম সংযত কর, নইলে মরবি। তোর স্বভাব এখন 
বেশ দ্বণাজনক হয়ে দাড়িয়েছে । নিগারঃ তোর অবস্থাটা একবার ভেবে 
দ্বেখ। তোর যা পাওনা! সেটা এখনই মিটিয়ে নিন না পুনশ্চ £ যদি তোকে 
আমাদের শহরে ব! মফংত্বলে দেখতে পাই, তবে আমার ইচ্ছ। এই থে আমার 
চাবুক দিয়ে তোর শরীর ক্ষত বিক্ষত করে দেব।” 
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হরিশ্ন্তর এই পত্রটি পাওয়ার আগে হিন্দু-পেত্রি়টে যশোর জেলার 
লোকনাথপুর নীল সংস্থার ম্যানেজার জর্জ মিয়ার্সের নানা কুকীক্তির বিবরণ 
প্রকাশ করে দেন। মিয্রার্স ম্যানেজার হিসেবে সিন্দুরি, গোলদার, কালীশপুর 
ও হিজুলি নীলকুঠিও পরিচালন করতেন। মিয়ার্স অত্যন্ত নিষ্ুর গ্ররুতির 
মান্য ছিলেন, প্রজাদের ঘর বাড়ী জালিয়ে দেওয়া, মারপিঠ কর! এবং বলপূর্বক 
বিজ্রোহী প্রজাকে অপহরণ করে তাকে কোন অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে রাখ! এ'র 
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম ছিল। যশোরের ছুজন জয়েন্ট ম্যাজির্ট্্টে মলোনি 
(7101005 ) ও স্কিনাবের (5%10067) সঙ্গে এর ধুব লতাব ছিল, এই জন্তই 

এর সাহস খুব বেড়ে গিয়েছিল । হিন্দু পেঠ্িয়টে মিক্ার্সের নামোযেখ করে তার 
কুকীতির বিবরণ ফাল করে দেওয়াতে মিয়ার্স কলকাত। স্থপ্রীম কোর্টে হিন্দু 
পেস্টের মালিকের বিরুদ্ধে একটি মামল। এনেছিল । সম্ভবতঃ এটি জাঙ্থস্বানরি 
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মাসের ঘটনা! | খিষ্লণর্স কর্তৃক হিন্দু পেটিয়টের বিরুদ্ধে মানহাসির 'মাষলা 
দায়ের করার সংবাদটি হিন্ধু পেটিয়টের পঙ্জে প্রকাশিত হয়নি, কারণ আত্ম 
প্রচারের চেয়ে চাষীদের ছুইখ কষ্টের বিবরণ প্রকাশ করে নীল বিশ্রোহকে 
একটি জীবস্ত সমস্যা রূপে তুলে ধরাই ছিল. হুরিশের উদ্দেস্ট। ৩র! মার্চ 
€ ১৮৬০ ) তারিখের হিন্দু পেত্রিক্টে হরিশ্চন্ত্র ইংলিশম্যান কাগজের আইন 
আদালত ত্তত্ত থেকে একটি সংবাদ উদ্ধাত করেন। এব থেকে জান। যাক ষে 
কলকাতার লব্ধ প্রতিষ্ঠ ইংরাজ ব্যারিস্টাৰ মিঃ কোই (০০%16) নীলকর 
মিঃ মিয়ার্সের মানহানির অভিযোগে হিন্দু পেই্রিয়টের প্রকাশকের বিরুদ্ধে 
একটি সমন জারীর জন্ত স্থপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন। স্থগ্রীম কোর্ট 
এই আবেদন এই বলে নাকচ করে দেন যে পেশ্রিয়ট, ভবানীপুর থেকে 
প্রকাশিত হয, এট] স্থপ্রীম কোর্টের এলাক। বহিভূ্ত। মিঃ কোই 
একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ব্যাপারে স্থগ্রীম কোর্টের মামলাটি গ্রহণের 
উল্লেখ করে হিন্দু পেট্য়টের মামলাটিও এই কোর্টের গ্রহণ যোগা এই 
বলে সওয়াল করায় প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন যে জয়েন্ট স্টক 
'কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলাটির সঙ্গে হিন্দু পেত্রিয়টের বিরুদ্ধে অভিযোগের 
কোন সাহৃষ্ঠ নেই, স্থতরাং এই নজীর এখানে অচল _এই মামল! এখানে 
চলতে পারে না। সংবাদটি উদ্ধাত করে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য করেন যে 
ইংলিশম্যানের যে বিপোর্ট আমর! উদ্ধত করেছি, সেই বিপোর্ট আমাদের 
পক্ষেও বিরক্তি জনক । মামলাটি স্বপ্রীম কোর্ট গ্রহণ করলে আমরা বিশেষ 
লাভবান হুতাম। ব্যাপারটি বেশ কৌতুককরও হুত। এই ব্যাপারে 
"আমর! এত হতাশ ও বির্জ্ত হয়েছি, ঘে আমরা 'আব একটা মানহানির 
'অভিযোগের সম্ভা'না কাধে নিয়ে বলতে চাই যে স্বপ্রীম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতি মিঃ কোই এর আবেদন প্রত্যাখান করে তার ও তার মকেলের 
গ্রতি বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। মিঃ মিয়ার্স এই ঘটনায় 
নিশ্চয়ই খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন তবে তিনি এই ভেবে সাস্বনা পেতে পারেন 
যে এই ঘটনায় আমাদের মনোকষ্ট তার চেয়েও বেশী | . যাই হোক আমরা 
বলতে চাই বে মিঃ মিষ্বার্ঁপ আর একবার মামল! করার চেষ্ট। করলে বুঝতে 
পারবেন তার অন্থুখ বা রোগ আইনের সাহায্যে মেটার নয়। তার “অন্থখ' ব 
“রোগ ( অর্থাৎ অত্যাচার প্রবণত।) তার অস্থি মজ্জায় ঢুকে আছে।' এর পর 
“পুনশ্চ' রূপে হরিশ লেখেন, “ভাল কথাঃ আমরা কি জানতে পারি জয়রামপুরের 
ক্লামরতন মঙ্গিকের ভাইপোঁটি (1060) ) এখন কোথায়? শুনছি এর এক 
'ভাই এখন ছাড়া পেক্েছে, কিন্ত এই ভাইপোষটি কোথায় গেল ? এখানে 
উল্লেখ কর। প্রয়োজন যে নীল বিজ্রোহীদের অন্তভম নেতা রামরতন 
মঙ্সিকের ছুই ভাইপৌকেই মিষ্ার্প অপহরণ করে অজাত স্থানে আটকে 
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রেখেছিল (্ত্ঃ হিন্দু পেই্িয়ই ৩. ৩. ১৮৬০) | রামরতন ও রামমোহন 
মল্লিকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গরিরিশের লেখ! একটি চিঠি ২৪শে মার্চ এর “হিমু 
পেট্রিয়টে' প্রকাশিত হয় । এতে গিরিশ এই অভিযোগ করেন যে মিয়ার্ল 
ও. জয়েপ্ট ম্যাজিস্টেযট, স্কিনার ছুজনেই তার জীবন ছুর্বহ করে তুলেছে। 
মিক্ার্প তাকে অবৈধ ভাবে এক জান্নগায় আটকিয়ে রেখেছিল, একজন 
দারোগা জানতে পেরে তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল। দাবোগ। ক্ষিনারকে এ 
বিষয়টি জানালে স্কিনার দারোগার জরিমানা করে তাকে অন্যত্র বদলী করে 
দিয়েছিল । কোর্টে মিষ্বারের নামে সে মামলা করতে গিয়েছিল, কিন্তু তা 
সে পারেনি, তার মোক্তার গোপী চাটুজ্যের প্রতি আদালত অবমাননার 
অভিযোগে কারাদণ্ড দেওয়া! হয়েছিল । নীলকরের বিরুদ্ধে গিরিশের মামল। 
ভিষমিস করে দিয়ে তার ও তার দাদাদের নামে শান্তি ভঙ্গ করার জন্য গ্রেপ্তারি 
পরোয়ানা জাবি হয় । তার দুই দাদা আত্মগোপন করায় তাদের গ্রেপ্তার করা. 
সস্ভব হয়নি, কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করে কষ্ণনগরে চালান দেওয়] হয়ঃ এখানে 
৪, ০** টাকা জামিন দিয়ে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর তাকে যশোর, 
ফেরার ' অন্থমতি দেওয়া হয়, কিন্তু শোর ফের! মাত্র তাকে আবার গ্রেঞ্তারি 
করে সাজ। দেওয়া হয়, কারণ জয়েপ্ট ম্যাজিস্টেটের মতে তিনি জনগণের মধ্যে 
অসস্তোষ ছড়াচ্ছেন ও তাদের কুপরামর্শ দিচ্ছেন। (হিন্দু পেট্রিয়ট্‌” 
২৪, ৩ ৬০.) 

ল্ার্স এর মাল! সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অগ্রাহথ হওয়ার সংবাদ ইংলিশম্যান 
থেকে উদ্ধৃত করে পেত্রিয়টে প্রকাশের পরের সপ্তাহেই হরিশ্ন্দ্র নদীয়্ার জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হরাঁডি (138806 ) থানার দারোগা কর্তৃক প্রেরিত একটি 
পত্র হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশ করেন । এই পত্রটির মর্ম এইরূপ-মিঃ মিয়্ার্স 
যশোরের কালাপোল থানার অন্ততভূক্ত নিন্দুরি নীলকুঠিতে তরুণচন্দ্র মুখুজ্যেকে 
আটকে বেখেছে। ডুমূরদহ থানার অধীন জয়রামপুবের মাধব ও তৃবন মন্সিক 
আমাকে এসে এই খবর দিয়ে জানায় ষে এখনই খোজ না করলে তরুণকে আৰ 
পাওয়া বাবে না। বেল! ১১টাক় মিম্লার্স এর এক কর্মচারী কেদারনাথের সঙ্গে 
তরুণ কালপোল থানাস্ব এসে এজাহার দেয় যে মিয়ার্স-এর আদেশ মত সে থানাস্ব 
জানাতে এসেছে যে মিক্ার্ঁ তাকে আটকে রাখেনি ।. জেরায় তরুণ বলে ঘে 
মিয়ার্প তাকে আটকে রেখেছিল বটে তবে সে (মিয়ার্স) তাকে বলেছে যে সে 
ভবিষ্ততে তার উপকার করবে। মিয়ার্ণ এর এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে থানায় 
তার বন্দীত্বের ঘটনা অন্বীকার করতে এসেছে । অতঃপর পত্র লেখক হরাদি 
থানার দারোগ। তরুণকে জয়রামপুরে নিরাপদে পৌছে দিয়েছে। ম্যাজিস্টেটের 
কাছে এই বিপোর্ট পাঠানোর লমস্ব দারোগ! এই মন্তব্য করেন যে এই অঞ্চলে, 
মি্নার্স এর প্রতাপ এত বেশী ষে থানীর কর্মচারীরাও তার কোন হুকুম 'অমান্- 
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করতে সাহস করে না । ..এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে লোককে আটকে বাখা 
হয়েছিল সেই লোক নিজেই থানায় এসে এজাহার ছিয়ে যাচ্ছে যে না, তাকে 
আটকে রাখ! হয়নি। হরাদি থানার যে দারোগার চিঠিটি প্রকাশিত হয় 
তার নাম ছিল-বৈস্তনাথ মুখোপাধ্যায় (হি: পেঃ ১৬ ৩ ৬০)। চিঠিটি 
ছেপে হরিশ্চজ্ মন্তবা করেন ঘে মিঃ মিয়ার্ঁ এর আর একটি কীন্তির সাক্ষ্য যে 
এত তাড়াতাড়ি মিলে বাবে এতটা আশ] কর! যায়নি । ১২ ফেব্রুয়ারি (১৮৬০ ) 
কাচিকাটা কুঠির ম্যানেজার আফিবন্ড হিলস্‌ লঙ্গিহিত একি গ্রামের গৃহবধূ 
হুরমণিকে পুকুর ঘাট থেকে তার লোকজনের সাহায্যে অপহ্রণ করে নিজের 
কুঠিতে নিয়ে আসে। হরমণির অপামান্ত সৌন্দর্ষের খ্যাতি ছিল। হিলস্‌ 
কোনসময়ে ঘোড়ায় চড়ে ষেতে যেতে এ রমণীকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে 
অপহরণ করিয়ে এনেছিল । অধিক রাত্রি পর্বস্ত তাকে আটকিয়ে রেখে, 
তাকে কুঠি থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। ছুদিন পর তাকে তার 
এক আত্ীয্র বাড়িতে রেখে আসু। হয় । হবমণি অপন্ধতা। হওয়া মাত্র 
পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ রিপোর্ট করে যে নির্দিষ্ট কুঠিতে আব্বিবন্ড 
হিলস অথবা! হরমণিকে পাওয়া যায়নি। দুদিন পর ম্যাজিস্টে,ট কে পুলিশ 
রিপোর্ট করে যে হরমণি বাড়ি ফিরে এসেছে । এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর 
» মার্চ হরমণির শ্বপতর মথুর বিশ্বাস জেল। ম্যাজিস্ট্রেট. হাসেলের কাছে তীর 
'পুঅবধূ হবমণিকে অপহরণ ও ধর্ষণের জন্য আফিবন্ড হিলসের নামে অভিযোগ 
আনেন । হিলসের ৩* জন অন্গচরের নামেও হরমণি অপহরণে অংশ গ্রহণের 
'অভিযোগ আনা হয়। জেল। মাজিস্ট্েট উপযুক্ত সাক্ষা প্রমাণের অভাবে 
অভিযোগটা নাকচ করে দেন। অভিযোগ নাকচ হওয়ার আর একটা 
কারণ অভিযোগকারী মথুর বিশ্বাস অভিযোগ আনার কয়েকদিন পরেই সম্ভবতঃ 
ভীত হয়ে একট! রাজী নামা লিখে দেন ঘে তিনি মামল৷ চালাতে চানন।। 
বিচার কর্ত জেল! ম্যাজিস্ট্রেট, মি: হার্শেল নীলকমিশন চলার সময় 
ঘটনাটি যে ভাবে তার আদালতে উপস্থিত হয়েছিল তার বিবরণ দিয়ে মামলাটি 
নাকচ করার কারণ বর্ণনা করে নীল কমিশনের নিকট একটি রিপোর্ট পাঠান। * 
নীলকমিশনে সাক্ষ্য দান কালে (৩১. ৫. ৬০১ ১ ৬ ৬৯) পান্ত্ী বমওয়েটসজ 
ও হরমনি অপহরণের ঘটনাটি তিনি যে ভাবে জ্জনেছেন তা বর্ণনা করেন । তৰে 
তিনি গীড়াপীড়ি স্বেও অপহরণকারী নীলকরের নাম প্রকাশ করেননি। 
১৮৬০ শ্রীষটাষের শরৎকালে দীনবন্ধু মিত্র রচিত নীলদর্পণ গ্রন্থে এই অপহরণ ও 
অত্যাচারের কাহিনীটি বণিত হয়েছে । “হরমণি' নামটির পরিবর্তে “ক্ষে্রমণি' 
নামটি ব্যবহৃত হয়েছে । 

হুরমণি অপহরণের পর “হিন্দু পেীয়টে” নিয়লিখিত রূপে সংবাদটি প্রকাশিত 
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হয়-আমর! নীল উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত একটি প্রণয় ঘটিত সংবাদ পেয়েছি ॥ 
নদীয়া জেলার কাচিকাট। নীলকুঠির মি: আর টি হিলস্‌ এই ঘটনার নায়ক । 
আমর! অধীর ভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচাবের ফলের জন্য অপেক্ষা করছি। এ, 
ব্যাপারে আমাদের কাছে কিছু তথ্য রয়েছে, কিন্তু মামলাটি বিচারাধীন বলে তা 
প্রকাশ করা আমর। সঙ্গত বোধ করছি না_[«5/6 ০৪ 1001 সাঃ, 0:001165 
চ5901297) 1591 ৩ 179৬5 1)5810 ৪০০০ 0১৩ 10091061 71)1156 1% 15 90- 
1801০6% 13 7. 4, 1860] পাত্রী বম্ওয়েটসজ এর সাক্ষ্যদান ১লা জুন 
শেষ হয়। ঠিক তার পরের দিন হরিশ্চ্দ্র হিন্দু-পেস্রিয়টে লেখেন যে-_ 
“নীল কমিশনে বম্ওয়েট্সজ এর সাক্ষ্য থেকে এমন একটি শোচনীয় ঘটনা, 
প্রকাশ পেয়েছে ঘষে ঘটনার প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে আমর। স্ুুপরিচিত। 
আমরা শুধু একটি মাত্র তথ্য সংযোজন করতে চাই। যে দুরৃত্ত (০1216) 
এই বলাৎকারের ঘটনার জন্য দায়ী তার নামটি ইনি প্রকাশ করেননি। 
আমর] ঘা। জেনেছি তা জানাচ্ছি । কাচিকাটা (বা কাট্চিকাট। ) ক্যাক্টরীর 
আকিবন্ড হিলস এই মেয়েটিকে নদীতীর থেকে অপহ্রণ করিয়েছিল। মেস্সেটি 
নদীতে জল আনতে গিক্পেছিল। হিলস্‌ ঘোড়ায় চড়ে অপহরণকারীদের পেছনে 
ছিল। মেয়েটির খুড়-শ্বসুর মথুর বিশ্বাস জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হিলসের 
নামে একটি অভিষোগ এনেছিল। মেয়েটির রূপে হিলস্‌ আগেই আক 
হয়েছিল । মধুর বিশ্বাস্রে উপর বিদ্বেষের সঙ্গে এই মেয়েটির রূপের আকর্ষণ- 
হিলস্‌্কে মেক্সেটিকে অপহরণের প্রেরণ জুগিয়েছিল। নীল, কাম প্রবৃত্তি ও. 
মামল। এই হুল ঘটনা । [৮16 ৮৮89 18 190 ৪ 0955 ০% 19৬6১ 18561 800 
11089801010 90100101790 ] মধুর বিশ্বাস ডুমুরছদা মহকুমার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট 
ম্যাক্লীনের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ উতাপন করেছিল কিন্তু সহকারাঁ 
ম্যাজিস্ট্রে, মামলাটি নিদিষ্ট দিনে বাদীর অন্নপস্থিতি হেতু ভিসমিস্‌ করে দেন । 
মি: ম্যাকলীনের মনোভাব থেকে বোঝা। গিয়েছিল যে তিনি এই মামলার স্ব 
নিষ্পত্তি চান নাঃ এইজন্ত অবিরত মামলার দিন পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। কাধত: 
মুর বিশ্বাসকে মামলার শুনানীর দিন গরহাজির হতে বাধ্য করা হয়েছিল। 


[401800707 7318588 ০0100181750 0০107, 1810175909১ 4৯১৪০, 11888150500 
01 €)6 10810)001170008. ৪0-৫1191018 1১০ 01810188690. 16 0896 0. 
1085 0158. 01 018111619 10013-86651009:05 10:০50 9% 111. 7101.5215 
$8196011099,--- [3.১ 2.6, 1860.] 

এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর আিবন্ড হিলস্‌ কলিকাতাৰ স্থগ্রীম 
কোর্টে হরিশ্ত্র্ের নামে মানহানির মামল। এনে ১০, *** টাকা ক্ষতিপূরণ 
দাবী করেন। সুপ্রীম কোর্ট এই মামলাটি গ্রহণ করতে রাজী হয়নি, 
কারণ আসামী হরিশ্ন্দ্র খাস কলকাতার অধিবাসী ছিলেন না, তাক 


১৬৬, 


বাসস্থান ও হিন্দু পেদ্িয়ট ভবানীপুর পল্লীতে অবস্থিত, এটি ছিল আলিপুর 
কোর্টের এলাকাত্ৃক্ত। ইতিপূর্বে মিয়ার্সের. মামলাটিও এই কারণে 
“ভিমমিস' হয়েছিল  মিষ্ার্স আলিপুর কোর্টে মামলা করতে সাহস কৰে 
নি কিন্তু যুবক হিলস্‌ অত সহজে দমবার পাত্র ছিল না, নদীয়া জেলায় সে 
দোর্দগ প্রতাপশালী বাক্তি ছিল, তার দৃঢ় বিশ্বীস ছিল যে হরমণিকে অপহরণের 
পর অনেকদিন কেটে গিয়েছে, এখন তার অপহরণ ও ধর্ষপের ঘটনাটি কলকাতা!” 
বাসী হুবিশ্্দের পক্ষে প্রমাণিত কর। সোজা! হবে না। ঘটনাস্থল থেকে কোন 
সাক্ষী জোগাড় করাও হরিশের পক্ষে সম্ভব হবে না! হিলসের টাকার অভাব 
ছিল না, তাছাড়া স্থানীয় প্রশাসন বিশেষতঃ পুলিশের উপর তার বিশেষ প্রভাব 
ছিল। এই সব ভেবে হিলস্‌ আলিপুরের সদর আমীন তারকচন্দ্র সেনের এজলাসে 

** টাক! ক্ষতিপূরণ দাবী করে হুরিশ্চন্দ্র ও পেক্রিয়টের প্রিপ্টারের বিরুদ্ধে 
মামল! এনেছিল। এই মামলাটি যে হুরিশ্ন্দ্রকে বেশ বিপদে ফেলেছিল সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কোর্টের খরচ, উকীল, নদীয়। জেল! থেকে সাক্ষী 
জোগাড় কর! ইত্যদি কর্মব্যস্ত হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে খুবই ছুঃসাধ্য কাজ হয়ে উঠেছিল। 
হরিশ্চ্ত্র হুঃখ প্রকাশ করে আপোষে এই মামল! মিটিয়ে নিতে পারতেন কিন্তু 
তিনি এই ধনগবাঁ উদ্ধত ও দুশ্চরিত্র শ্বেতাঙ্গ সন্তানের সঙ্গে আপোষ না করে 
মামলা লড়ে গিয়েছিলেন ৷ মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল, এই মামল। চল। 
কালেই হরিশ্চন্দ্ের মৃত্যু হয় । হরিশের মৃত্যুর প্রায় ছুই বর পর এই মামলার 
একটা ফয়লাল। হয়, এই প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে। হরিশ্ন্দ্র এত আত্ম- 
প্রচার বিমুখ ছিলেন ষে, হিন্দু-পেষ্রিয়ট পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে যে ১০১ *০০ টাকা 
ক্ষতিপূরণ দাবী করে মানহানির মামল! উঠেছে বা চলছে এমন কোন সংবাদও 
প্রকাশিত হয়নি । হিলসের এবং তার উৎসাহ দাঁত নীলকর গোঠীর শক্রতা 
উপেক্ষা করে তিনি যথারীতি নীলচাবীদের সমর্থনে ও নীলকরদের বিরদ্ধে 
অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন । 

১৮৬০ এর স্থুরু থেকে লেঃ গভর্ণর পিটর গ্রাণ্ট, দশ সন্তাহের জন্ত বিহার সফরে 
যান। ইতিমধ্যে নীল বিক্রোহ বিশেষ ভাবে নদীয়৷ জেলায় প্রকট হয়ে পড়েছিল । 
মন্ত্স্ত নীলকরগণ এতে ভীত হয়ে লেঃ গভর্ণর ১০ই মার্চ কলকাতায় ফের! মাত্র 
তাদের একটি প্রতিনিধি দলকে তার সঙ্গে দেখ। করতে দেওয়ার অনুমতি প্রার্থন! 
করেছিল । পিটর গ্রান্ট, ১৩ মার্চ তাদের সঙ্গে দেখ! করতে মম্মত হন। এই 
প্রসঙ্গে হরিশ্চন্ত্র পে্রিক্সটে লেখেন ষে নীলকর সংঘের প্রতিনিধি দল নাকি লেঃ 
গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করে কৃষ্*নগবের নীলচাষীদের উপভ্রবের কথ! জানাবেন। 
আঁশ। করি লেঃ গভর্ণর তাদের লঙ্গে মিলিত হবেন। ইতিমধ্যে রুষকদের লেখ। 
গাদা গাদা অভিযোগ পত্র লেঃ গভর্ণর পেয়েছেন । সেগুলি নিশ্চগ্নই তার টেবিলের 
উপর জম। থেকে অভ্যর্থন। কক্ষাটির শোভা। বর্ধন করবে । (হিন্দু পেত্রিয়ট) ১০. 


১৬৭ 


৩. ১৮৬০ )। নীনবিজ্রোহ শুরু হওয়ার পর থেকে নীলকরের। অনিচ্ছুক নীল- 
চাষীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। অত্যাচারিতদের বাশি রাশি 
'আবেদন পত্র সরকারী দপ্তরে আসত । প্রজাদের দাবী ছিল অত্যাচারের প্রতি- 
বিধান করা হোক। গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে আবেদনকারীদের শুধু আদালতে 
'অভিষ্ণ্গ আনার পরামর্শ দেওয়! হত। হরিশ্চন্ত্র এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে 
চাষীদের প্রতি নীলকর প্রতৃদের এই বিধ্বংসী মনোবৃত্তি সমগ্র দেশকে অশাস্তির 
আগুনে পুড়িয়ে মারছে । এমন অবস্থায় সরকারী জবাবের কি নমুনাই ন। 
দেখা যাচ্ছে 1] [ “4৯ ০০1৫৩: 800 10015 1519191৬6 78909085 €০ 6815 
9? 12)051096 510০ ০81) 508176017 ৮০ ০01/6০1৮৫১+---11)6 €3০0%%, ০: 
7367851 20৫ [00190 [91810618+--7. 0, 12. 3. 601] 

এই দিনই একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে নীলকর ও চাষীদের 
সম্পর্ক এমন একট৷ অবস্থায় দাড়িয়েছে ষে শুধু সরকারী ও সমাজের 
মান্গষের চেষ্টাতেই এর সমাধান সম্ভবপর হতে পারে। এটা দেখিয়ে দেওয়া 
হয়েছে যে নীলচাষ যে ভাবে চালু আছে সেটা যৎপরোনান্তি ত্রুটি পূর্ণ । 
বাঙালী চাষীর নির্বোধ নয় এরা কেন নীলচাষ করতে চায় না তা কেউ খোজ 
করছে না, তাঁকে নীলচাষের জন্ত চুক্তি বদ্ধ হতে বাধ্য করা হচ্ছে । নীলকুঠির 
সঙ্গে গ্রামবাসীদের যে নিত্য বিবাদ লেগে থাকে এর থেকে কি বোঝ। যায় না ষে 
সকল ক্ষেত্রেই এবং স্থায়ীভাবে এট] এদের কাছে ক্ষতিজনক । নীলচাষ তাদের 
কাছে মোটেই লাভজনক নয় চাষীর পারিশ্রমিক ঘ। দেওয়া হয় তা পর্যাপ্ত নয়, 
এট! ত হিসেব কষলে সহজেই ধর পড়ে । অর্থনীতির একট] ধার। আছে, 
মান্ষের তৈরী আইন কাঙ্ন আছে, কোর্ট কাছ্ছাবি, জজ ম্যাজিস্ট্রেট সবই 
আছে, তবুও পারিশ্রমিকের হার বছরের পর বছর একরকমই থেকে ঘাক়স, এর 
থেকে কি বোঝা যায় না যে এই পদ্ধতি একট। জুলুম মাত্র । এর থেকে 
আর একটি ব্যাপারও স্পষ্ট যে যার। শোষক এবং অত্যাচারী তারা বিশেষ 
একটি ক্ষমতার অধিকারী, এই ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে রাখা অসঙ্গত। 
কাজেই এই প্রথার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে, এবং এই বিক্ষোভ 
বা বিজ্রোহ ব্যাপক ভাবেই বতর্মান | এট। খুবই আশ্র্ধের ব্যাপার ষে কৃষকেরা 
বু: আগেই এই আন্দোলনে নামেনি। এর কারণ হচ্ছে এই ষে চাষীব। 
এতদিন এই নিষ্ঠুর বঞ্চনা সহ করে এসেছে কিন্ত এখন নিপীড়নের মাতা এত 
অধিক যে তাঁদের ধের্ষের বাধ ভেঙ্গে গিয়েছে। নীলকর বছরের পর বছর 
ধরে চাষীদের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে এসেছে, কোন বাধ। এ যাবৎ তার পায়নি । 
এখন বাধা! আসতেই তারা সন্ত্ত হয়ে উঠেছে, তারা বুঝতে পেরেছে তাদের 
স্বার্থ আর আগের মত নিরাপদ থাকছে না। প্ররুতির একট। নিজন্ব আইন 
বা ধারা আছে, কোন দমন মূলক ব্যবস্থা, সরকারী আইন অথব। পক্ষপাতমূলক 


১৬৮ 


বিচারশ্ব্যবস্থা গ্রারুতিক নিয়মকে সংযত করতে পারে না.'..""নীলকরেরা! এখন 
বুঝতে পেরেছে ষে একজন নীলচাষীকে কয়েক সপ্তাহ ধরে একটা গুদাষ ঘরে 
আটকে রাখা সম্ভব, কিন্তু নীল চাষীকে বন্ধিত পারিশ্রমিক ব| ন্তাধ্য দাম ন 
দ্বিলে বিদেশে নীল রগানি করে লক্ষ লক্ষ টাক! আর ঘবে তোল] যাবে ন। '. 
এই মুহুর্তে বঙ্গীয় সরকারের উচিত এ ব্যাপারে সক্রিশ্ন ভূমিক। গ্রহণ। 
সরকারের উচিত মধ্যস্থ রূপে চাষী ও নীলকরের মধ্যে বিরোধের লমাধান কৰে 
দেওয়া । নীলকরদের চাষীকে ন্াষ্য মূল্য দিতে বাধ্য করা । এট! করলে নীল- 
বিরোধের একট। স্থরাহ। হয়ে যাবে: নীলকরদের প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ 
তাঁরা যেন পরিস্থিতিট। কি দাড়িয়েছে সেট। ভেবে দেখেন-। তারা জনসাধারণের 
কাছে এবং নিজেদের কাছেও কতট! হেয় হয়ে গেছেন সেটা ভেবে দেখুন.."ষে 
ভাবে তার! জীবিক। অর্জন করেন লেট? মানুষের কাছে আজ ধিক ত...[ “7105 
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এক সপ্তাহ পরে, হিন্দু পেট্রিয়টে (২৪. ৩. ১৮৬০) হরিশন্দ্র “নীল-প্রসঙগ' 
শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখলেন, বর্তমানে নীল চাষ ব্যাপারটি 
গভর্ণমেণ্টের কাছে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েহে, এটাসমাধান করা শক্ত নয় কিন্ত 
এই সমাধানের বিষয়টি গভর্ণমেণ্টকে দোটানা অবস্থায় ফেলেছে ।.... আমরা এই 
অবস্থায় লেঃ গভর্ণরকে বিব্রত করতে চাইনা, তবে একটা পরামর্শ দিতে চাই, 
«ই পরামর্শ অপর পক্ষ (নীলকর) থেকে তীর পাওয়ার আশ। কম। প্রথম 
কথা৷ এই যে নদীয়া জেলায় শাস্তিভঙ্গ ঘি হয় তবে সেট। নীলকরেরাই বাধাবে। 
চাষীরা গত কুড়ি বছর ধরে অশান্তির স্থা্ট করেনি । যা কিছু অশাস্তি 
নীলকরেরাই তার জন্য দায়ী। এরা এখন কি পন্থা অনুসরণ করবে, ত। আমরা 
বলতে পারি না। বুষ্টি পড়া শুরু হলেই নীলকবেরা নীলচাষ স্থ্রু করার জন্য 
খুব ব্যস্ত হয়ে পড়বে, এই চাষ নিয়ে নদীয়া! জেলার শ্াস্তিভজের সম্ভাবনা । 
আমর! লেঃ গভর্ণরকে একথ। নিশ্চি 5 ভাবে জানাতে চাই, চাষীরা সক্যবদ্ধ ভাবে 
আগামী বৎসবের জন্য কোন দাঁদন নেয়নি ৷ কুঠির পুরাতন খাতাপত্র থেকে 
বকেয়। হিসাব খুঁজে বের করে চাষীদের নীল চাষে বাধ্য কর! হবে। যে “দাঘন' 
বহুকাল উত্তল হয়ে গেছে, সেইটিকেই আবার নৃতন দাদন রূপে দেখানে। হবে। 
এব চাষীরা কুঠির একটি টাকাও ছোয়নি । নীলকরের! এই দাবী তুলবে 
ষে বকেয়। দাদন উত্তল করার জন্য চাষীদের নীল বুনতেই হবে। এইভাবে 
নীলকরদের দাবী একট। মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বহু পুরাতন বকেন্। 
দাঘন ব্যতীত চাষীদের কাছে নীলকরদের কোন পাওনাই নেই। তৃতীয় কথ৷ 
হল যে নীলচাষীদের কুড়ি ভাগের একভাগ চাষীও ইডেনের পরোয়ানার কথ! 
জানেন।। আমাদের চাষীদের কোন সঙ্ঘ ব৷ সমিতি নেই ঘা নীলকরের আছে। 
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চাষীদের সঙ্ঘ নেই, তার কোন আপস নেই, সেক্রেটারীও নেই। কোন 
সেক্ষেটারী যে এই পরোয়ানা ছাপিয়ে কষকদের মধ্যে বিলি করেছে--এমন নয় । 
চাষীদের কোন সংগঠন নেই তাদের সম্পাদকও নেই । একথাগুলি মনে রেখে লেঃ 
গভর্ণর ঘেন নীলকর প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবাত বলেন। ঘত খুসী ভঙ্র ব্যবহাষ 
লেঃ গভর্ণর এদের সঙ্গে করতে চান করুন, কিন্তু দোহাই, এদের বহু স্থবিধাই এ. 
পর্যস্ত দেওয়। হয়েছেঃ আর কোন দাক্ষিণ্য যেন এদের প্রতি ন! দেখানো। হয়। 
[ +[106 008161018 ০01 1185 03০৬6. 01 36099] 18 1666:6)06 6০ (5 11)- 
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48082 ০15115 5০615250811 06000206028..-7055 188৬৩ 0880 5002 
48176809.”-1106 17018086819, 772, 24.4-1860] 

লেঃ গভর্ণর পিটার গ্রাপ্টের সঙ্গে আলোচন। কালে ইগ্গে। প্র্যান্টার্স 
“এসোসিয়েশনের গ্রতিনিধিরা গ্রাণ্টের উপর এই ভাবে চাপ দেন যেন তিনি এমন 
“আদেশ জারি করেন যাতে চাষীরা তাদের চুক্তিতঙ্গ না করে। তারা আরও বলেন 
“ঘে চাষীদের মধ্যে এমন ষে একট ধারণার স্থষ্টি হয়েছে যে সরকার নীলচাষের 
বিরোধী তার জন্যও এইরূপ ঘোষণা বা আদেশের প্রয়োজন আছে। 
তাদের দ্বিতীয় দাবী ছিল যে চুক্তি ভঙ্গ-করে নীলচাষে অস্থীকৃতির ক্ষেত্র 
অপরাধীর তাত্ক্ষণিক বিচাবের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট দায়ী থাকবেন । গ্রাণ্ট এদের 
“বলেন যে চাষীদের অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত এবং এ বিষয়ে কোন আইন-প্রবর্তনে 
তার নীতি গত সম্মতি নেই। এক ঘণ্টা ধবে তর্ক বিতর্কের পর অবশ্য গ্রাণ্ট এই 
'দ্বাবীগুলি মেনে নেন। গ্রাপ্টের মত এই ছিল যে ব্রিটিশ আইনে মালিক ও 
শ্রমিকের মধ্যে চুক্তি ভঙ্গ আইনগত অপরাধ । কিন্ত নীল চাষের ক্ষেত্রে এই 
'জাইন প্রয়োগ সঙ্গত নয় কারণ এক্ষেত্রে “চাষী” শ্রমিক নয়, সেও জমির 
মালিক। নিজের এই দৃঢ়বদ্ধ যুক্তিতে অচল থেকেও গ্রাণ্ট, এই কারণে একটি 
বিশেষ আইন প্রণয়নে সম্মত হয়েছিলেন যে তার মনে এই আশংকা দেখা 
দিয়েছিল যে এমনি একটি আইন ঘি তিনি খসড়। না করে দেন, তবে গভর্ণর 
জেনারেলের বাবস্থাপক সভায় লর্ড ক্যানিং-এর সম্মতি নিয়ে এরা এমন ধরণের 
একটি আইন “পাশ' করিয়ে নেবে যাতে নীলচাষীব| চিরস্থায়ী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে। ভারত সরকারের উপর বিশেষ করে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের উপর 
নীলব বদের প্রভূত প্রভাব আছে একথ গ্রাপ্টের অজান৷ ছিল না। অতঃপর 
গ্রা্ট এই'উদ্দেশ্যে এমন একটি বিলের খসড়। করেন যার উদ্দেশ্য ছিল চাষীদের 
তরফে নীলচুক্তি ভঙ্গ কর! চলবে না (০ 6000:05 0০ 10111786100 ০01 
[1028০ ০0100090 ) তবে ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে চুক্তি কর! না করার স্বাধীনতা 
'খাকবে, দাদন নেওয়া ব্যাপারটাও ভবিষ্তাতে সম্পূর্ণভারে তাদের ইচ্ছাধীন 
থাকবে । এম আইন মাত্র ছ মাস বলবৎ থাকবে | ইতিমধ্যে নীলচাষ প্রথা 
সম্বন্ধে একট] অন্থসন্ধান কমিটি গঠিত হবে, এই কমিশন নীলচাষীদের অস্থবিধার 
(বিষয়গুলি বিচার করে দেখবে । পরে এমন একটি স্থায়ী আইন প্রণীত হবে 
খাতে চাষী এবং নীলকর উভয়েরই স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। (80881 
80 ০01801616 07006001010 00 056 15০06 ৪8 51611 88 ০ 085 1191066 
প্11] 06 2010৫ ). 

গ্রাপ্টেব প্রণীত খসড়। বিলটি বঙ্গীয় সরকারের প্রতিনিধি মিঃ স্বব্দ (4১. 
9০০০০) ১৮৬* গ্রীষ্টাবের ২৪ শে মার্চ ব্যবস্থাপক সভায় ( লেজিস্লেটিভ 
ফাউদ্সিলে) উত্বাপিত করেন। বল! বাহুল্য তৎকালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
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কোনও ভারতীয়েরস্থান ছিল ন। । এই সদন্যর! বিলটি এমন ভাবে সংশোধন করেন: 
যেটা চাষীদের ক্ষতি করতে পারে। গ্রাণ্ট এতে চাষীদের ক্ষতির আশংকা করে 
চিন্তিত হন তীর মনে এই ধারনা জন্মায় যে কোন পক্ষপাত হুষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট 
এই আইনের ধারার অপব্যবহার করে চাষীদের হয়বাণ করতে পাবে। এ বিষয়ে; 
তিনি সমস্ত জেলাম্যাজিস্ট্-ট্দের সতর্ক করে দিয়ে লেখেন যে অবিবেচক সহকারী 
মাজিস্টেটরা যাতে পক্ষপাত শৃন্ত হয়ে বিচাঁ করেন সে বিষয়ে যেন 
দৃষ্টি রাখা হয়। চুক্তি আদৌ আছে কিনা এবং সেটি প্রমাণযোগ্য কিনা তা” 
পরীক্ষা! করে দেখা প্রয়োজন । পরবর্তী ৯ এপ্রিল গভর্ণর জেনাবেল এই বিলটিতে 
সম্মতি দান করেন। এটি ১৮৬০ খ্রীষ্টান্বের একাদশ আইন রূপে পরিচিত হয়. 
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২৪ শে মার্চ ভারতীয় বাবস্থাপক সভায় বিলাটি উত্থাপিত হওয়ার চারদিন 
পর হুরিশ্ন্তর প্রস্তাবিত এই বিলটিকে “চাষীর প্রতি বলপ্রয়োগ মূলক আইন' 
আখ্য। দিয়ে এই শিরোনামেই একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। 
তিনি লেখেন এই বলপ্রয্নোগ আইনের ঘে প্রপ্তাব এসেছে সেটি যে গৃহীত হবে 
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই তাই এখন আর এর বিরোধি তা করে কোন লাভ নেই। 
এই আইনে “চুক্তি” (০০70৫80) র মত একটি বিষয়কে দেওয়ানির (]9৫10181) 
আওতা৷ থেকে ফৌজদাবির (01110101) আওতায় আন হয়েছে । এতে চাষীদের 
ম্যাজিস্টে টদের খপ্পবে ফেলে ছেওয়। হয়েছে । এতে আগামী দিনে চাষীদের নীল' 
চাষে বাধা কর! হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি । তবে আগে তাদের যে ভাবে 
ঠকানো হয়েছে তা আর সম্ভব হবে না। এই “ছয়মাপী আইনের মেয়াদ 
ফুরোলেই তার। নীল চাষ থেকে অব্যাহতি পাবে, উপযুক্ত মজুরিও তাদের 
প্রাপ্য হবে । পবিশ্রম এবং চাষের খরচ বাবদ ষে পরিমান অর্থ তাদের 
প্রাপ্য সেট। তারা যাতে ঠিকঠাক পায় সেজন্য তাদের সচেষ্ট হতে হবে। 
একটু শক্ত হয়ে নিভীঁক ভাবে রুখে ফ্বাড়ালেই তাদের পাওন। তারা বুঝে 
নিতে পারবে হরিশ্চন্ত্র এই প্রবন্ধে প্রকাৰান্তরে চাষীদের বলতে চেয়েছেন ষে 
তাঁর যেন ভীরুত। ব৷ দুর্বলতা ত্যাগ করে তাদের পাওনা গণ্ডা নীল মরশুম' 
অস্তে বুঝে নেয়। 
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হবিশ্চন্দ্রের প্রেরণায় ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রস্তাবিত ব্যধ্যতামূলক 
নীলচাষ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। মিশনারীগণও নৃতন আইনের 
বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন । প্রস্তাবিত বিলটি নীলকরদেরও খুশী করতে 
পারেনি। বাধ্যতামূলক নীলচাষ আইন কর্তৃপক্ষ ৪ অক্টোবর পর্যস্ত চালু 
রেখেছিলেন, নীলকরেরা৷ চেয়েছিল এই আইনটি চিরস্থায়ী করা হোক। তা৷ 
ছাড়া “নীলচাষ বিষয়ক অনুসন্ধান কমিশন' প্রস্তাবটি তাদের ভীত করেছিল। 
এ ঘিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই “কমিশন' বসানোর প্রস্তাবটি ছিল নীল 
বিত্রোহ এবং এর মুখপাত্র হরিশ্চন্দ্রের অবিরত প্রতিবাদের পরিণাম । ১৮৬০ এর 
একাদশ ফ্ল্যাকটটির মাত্র এই প্রস্তাবটিই হরিশ্ন্ত্র প্রমুখ নীলচাষী-বন্ধুদের কিছুট। 
স্বস্তি দিয়েছিল । 
“একাদশ ফ্ল্যাকট” টি বাঙলার নিরক্ষর নীলচাষীদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ 
৪ হত্তীশার হৃষ্টি করেছিল। এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাত শুরু হতেই নীলকরেরা 
চাষীদের দিয়ে নীল চাষ করাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এদিকে নীলচাষীরা 
রঃ নীল বুনে অন্বীকার করেছিল । নীলকরের। প্রথম প্রথম একাদশ 
স্্যাকট অনুযায়ী নীলচুক্তি ভঙ্গের জন্য চাষীদের নামে অভিযোগ আনতে 
দবিধা্িত বোধ করেছিল, কারণ তাদের কাছে রক্ষিত চুক্তি পত্রগুলি গ্রায়ই 
ছিল “ভুয়ো? বাঁ জাল' | ছু একট! অভিযোগ এনে নীলকরের] যখন দেখতে পেল 
ঘে ম্যাজি্র্টেব। চুক্তিপত্রগুলি বৈধ বা অবৈধ এটা! পরীক্ষা করতে মোটেই 
.আগ্রহান্বিত নয়, অভিযোগ পেলেই তার! চাষীকে জেলে পাঠাচ্ছে তখন তাক 
-সীলচাষীদের নামে অভিযোগ বরা সুরু করেছিল। চাষীরা! নীল চাষ বরা আর 
,(জেলখাটা। এ ছুটোর মধ্যে জেলখাটাই বেছে নিয়েছিল। তাদের মুখের কথা 
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'এই ছিল যে “প্রাণ যায় যাক, তবু নীল বুনব না? । নীলকবের! হাজার হাঁজার 
চাষীর নামে আদালতে 'অভিযৌগ এনেছিল। নৃতন আইনে যে ম্যাজিষ্ট্রেট:- 
দের উপর চাষীদের দ্বার্থ রক্ষার ভার দেওয়। হয়েছিল লেই ম্যাজিষ্ররেটরাই নীল- 
করদের সঙ্গে োগসাঁজসে চাষীদের নীলকরদের দ্াদন গ্রহণ করে নৃতন চুক্তি 
করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করত। ভীতি প্রদর্শনে কাজ ন৷ হলে জাল চুক্তি- 
পত্রের ভিত্তিতে চাষীদের জেলে পাঠানে। শুরু হয়েছিল । প্রথমে গ্রামের মাতব্বর 
ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে চাষীদের চুক্তি করতে বলা হত, এতে যে চাষীব! 
অনিচ্ছ। প্রকাশ করত তাদের মোটা টাক। জরিমানার উপরে তিন মাস জেল 
খাটতে হত। সমন্ত অঞ্চল জুড়ে এই ধরনের আতঙ্ক বা গুজব ছড়ানে। হত যে 
ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে ধান চাষ করলে ঘোড়সওযার গোর! ও গর্থ। 
লৈন্যের। এসে চাষীকে গুলি করে মেরে ফেলবে আর তাদের হালের বলদগুলি 
লাহেবদের খানায় পরিণত হবে। এই আতঙ্ক ছড়ানোব সংবাছটি হিন্দু পেন্রয়টে 
প্রকাশিত হয়েছিল (২৮. ৪. ৬*) | ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে একমাজ্জ নদীয়। 
'জেলাতেই ২৭৯ জন চাষীকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে প্রায় 
ছুইশত জনের নামে চুক্তিভজের আভিযোগ আন হয়েছিল । অবশিষ্টদের নামে 
দ্বাঙ্গা-হাঙ্গামা নীলক্ষেতের ধ্বংস সাধন, গরু চুরি, অপর চাষীদের নীল চাষ ন! 
করতে প্ররোচনা! দান ইত্যাদি। মিথ্যা সাক্ষ্য, জাল চুক্তিপত্র প্রভৃতির 
ভিতিতে এই সব সাজা দেওয়। হয়েছিল। এই ম্যাজিস্ট্রেটদের সম্বন্ধে হরিশ্ন্দ্ 
কিছুদিন আগে মন্তব্য প্রকাশ করেলেখেন-_-এইম্যাজিস্ট্রেটের। কি লক্ষ লক্ষ প্রজা 
শাসন ব! বিচার কার্ধের যোগ্য ? এরা নীলকরদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার ও 
তাদের মেমদের সঙ্গে মেলামেশা ব' নাচের প্রলোভন জয় করতে পারে না (“415 
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কিছুদিন পর তিনি আবার এদের সম্বন্ধে লেখেন_-ডজন খানেক ছূর্নাতি 
পরায়ণ, ঘুষখোর ম্যাজিষ্টেটের উপর একাদশ 'আইন কার্ধকর করার দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে । এব! ভ্ষ্ট। নারীর মতই দূষনীয় । [ “199280০0101 
02৮6 01006 105951905095....5100 10855 01086160660 00610951568 12 
6%৩০81106 68৩ 4১০৫ 201. 26,5-0860শ একাদশ আইন চালু হতে 
না হতেই বাঙলার মফ:ম্বল থেকে বহু অত্যাচারের কাহিনী হিন্দু পেছ্রিয়টের 
দপ্তরে জ। হতে থাকে । ১৪ই এপ্রিল 'জবরদস্তি মূলক 'আইন' শিরোনামে 
একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে চাবীদের উপর মফঃত্বল বাঙলায় যে উৎপীড়ণ চলছে 
আমরা দুর্বল) এই জন্যেই বহু কাল ধরে আবাদের অত্যাচার লহ করে আনতে 
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হচ্ছে। আমরাই দেশের লম্পদ উৎপাদন করি, এটা দেশেরই, সমৃদ্ধির কারণ । 
গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে আমাদের রক্ষা করাই উচিত কর্তব্য। তীর পরিবর্তে 
আমাদের কঠোর আইনের নাগপাশে বীধা হচ্ছে, আমাদের ভীতি প্রদর্শন 
করাতে সৈম্তবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । নীলকরদের তঞ্চকতা৷ ও 
অত্যাচারের কাছে যাতে আমরা নতিম্বীকার করি অলাভজনক নীলচাষে বাধ্য 
হই তার জন্যই আমাদের পিছনে সৈন্য লেলিয়ে দেওয়। হয়েছে । নীলকরদের 
অর্থ সম্পদ আছে, বাহুবলও আছে (লাঠিয়াল বাহিনী ), তাদের সরকারী 
মহলে প্রভাব আছে । অত্যাচারী নীলকরেরা যেকোন গুরুতর পাপ কাজ 
করতেও দ্বিধা বোধ করে না। দেশের গুণ্ডা বদমায়েসের দল এদের অধীনে 
আছে। সরকারের উচিত এদেরই দমন করা । এই নীতির অনুসরণ না করে), 
সরকার এদের এমন ভাবে সাহায্য করছেন, যাতে তারা। বিন। বাধায় আমাদের, 
উপর অত্যাচার অব্যাহত বাখতে পাবছে, [**৮75151216 ৮০ 08০ 681, 
006 09001655560 ০01 95 96819, 0195 10:0৫000615 ০01 605 ০০010098 
6৪109) 095 80001 0 60০ 0:0910911,১ 10০ ০8886 00 ০০৪ 
91861191860 8100 0:০06০০০৬৫ ৮/ 05 0০95৮ 9৪0 910 & 19৬ ০01 
9১950881 8০৬61719 (905 815 9606 ০0 10815 03 90011010 6০0 1800 
8180 00015891008. [11616 2106 006 [918110519 0০%/61001) 17761007019], 
₹5810)59 90075598৩, ০010310100106 %80915100 0110063) 016 1080008 ০ 
(5৩ 100881)9 01 085 ০০005, 10 1056620 ০91 091105 10011151850 870৫ 
086 ৫০10১ 816 6180000198609 [0077851)60 ছা10 1062179 (০ 62650 
00511 006180100% 13৮. 147 4. 60 |] অতঃপর হরিশ্চন্দ্র এই মন্তব্য করেন, 
ঘে নীলচাষের জেলাগুলি থেকে আমরা ষে সব চিঠি পেয়ে থাকি সেগুলি 
থেকে রাজদ্রোহজনক মনোভাব খুঁজে পাওয়া কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয় [ এ. 
০, 14, 4. 88০০. ] 

গ্রামাঞ্চলে নীলচাফীদের উপর উৎপীড়ণের সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে হরিশ্চন্ত্র এই 
মন্তব্য করেন ষে একাদশ আইন আমরা মেনে নিতে পারি কিন্ত এর ঠিক 
ঠিক প্রয়োগ প্রয্বোজন। প্রশাসন এটি ঠিক ভাবে ব্যবহার করছে কিন। এটাই 
'আমবর] দেখতে চাই । (৮ 1৫ ৯93 09€ 00৩ 19৬ 169৩16 006 109 6.৫1001019- 
69892 0026 19 ০00০191৮17৮ 28. 4, 1869 .] 

একাদশ আইন চালু হুবার সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া ও যশোরে বিস্রোহ বেশ প্রবল; 
আকারে দেখ। দেয় । নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট.মিঃ হার্শেল একাদশ আইনেক্ 
যাতে অপব্যবহার নাহয়, তার জন্ত চেইিত ছিলেন। কিন্তু তার সহবরমীগঞ 
এই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেনি, তাই জেলায় বিশ্বোহ প্রবল হয়েছিন 4 
পার্বতী, যশোর গেলায় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মলোনি (দ. স/. 8191077; 
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পরার সহকারী (10106 14981809%5 ) ছিলেন ক্ষিনার (0 8. 9110106৫)% 
এই ছুই য্যাজিস্ট্েই নীলকরদের দালাল রূপে বহু চাষীকে হায়বাণ করে জেলে 
পাঠিয়েছিল । এর ফলে সমগ্র যশোর জেলায় অত্যাচার প্রতিরোধে . চাষীরা, 
সঙ্ঘবন্ধ হয়ে আসরে অবতীর্ণ, হয়েছিল । যশোর অঞ্চলে হিন্মু পেট্রিয়টের 
সংবাদদাতা শিশিরকুমার ঘোষ সক্রিয় ভাবে এই বিক্রোহের মজে জড়িত 
ছিলেন। শিশিরকুমার প্রেরিত মলোনি ও স্কিনারের বহু কৃকীন্তির কাহিনী 
হিন্কু পেত্রিয়টে প্রকাশিত হয়েছিল । পরবতাঁকালে মলোনি ও স্বিনার- 
ছুজনকেই 'দায়িত্ব-জঞানহীনতার জন্য সরকারের তরফ থেকে ভতনিত হতে: 
হয়েছিল। জেলা ম্যজিস্ট্রেট, ঘলোনি ও জয়ষ্ট ম্যাজিস্টর্টি স্কিনার 
যশোরের চাষীদের কাছে বথাক্রমে বড় পাতড়ামারা৷ ও ছোট পাত.ড়ামারা। 
নামে পরিচিত হুন। “হিন্দু পেটিয্টে'র সংবাদদাতা জানান যে মলোনির 
গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এড়াতে তিনি কুড়ি দিন আত্মগোপন করে ধব। পড়েন। 
মলোন নীলকুঠির কাছে একট। পাকুড় গাছের নীচে তাবু খাটিয়ে তার কাছারি 
বসিয়েছিল। এই তাবুর কাছে একটি ইট খোলার গুদাম ঘরকে সে জেল, 
বানিয়েছিল, বু চাষীকে সে কারাদণ্ড দিয়ে ওই গুদামঘরে আটকে বাখত। 
জন পনের মানুষ দাড়াতে পারে এমন এই জেলখানায় বু লোককে গাদাগাদি 
করে আটকে রাখ। হত। তার ভরস। ছিল এই ষে এতকষ্ট সহ করতে ন 
পেরে অনেক চাষী বাধ্য হয়ে নীলচাষে সম্মতি দিয়ে মুচলেক সই করে দেবে; 
প্রকৃত পক্ষে তাই ঘটেছিল (হিন্দু পেট্রিয়টঃ ৫ মে, ১৮৬০)। যশোর, নদীয়া 
জেলার নীল বিস্রোহ কুণ্ঠিয়। অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে, এটি তখন পাবন। জেলার 
অধীন ছিল। পাবনার জেল! ম্যাজিস্ট্রেট মুসপ্রাট ( 1. 1108718% ) এবং 
তার হকারী কুমার খালির ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট লিঙ্গহাম (8. চ. 1:10812910 ) 
ছুজনেই এই অঞ্চলে প্রজাদের ভীত করতে সন্ত্রাসের প্রশ্রয় দিয়েছিল.। এপ্রিল 
মাসে লেঃ গভর্ণর তীর এক নির্দেশে নকল বিভাগীয় কমিশনারকে লিখে জানান 
যে কোন চাষীকে চুক্তি-ভঙ্গের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করতে হুলে তার 
বিরুদ্ধে যে পাক্ষ্য-প্রমাণ আছে সেগুলি যথার্থ কিনা তা৷ খুঁটিয়ে দেখ। 
ম্যজিস্ট্রেদের কর্তব্য হবে।- হুবিশ্চন্্র ১২মে হিন্দু পেট্রি্টে এই মন্তব্য করেন 
ঘে লেঃ গভর্ণরেক্র এই নির্দেশ মান! হচ্ছে না। নীলকর শপথ নিয়ে কোন 
চাষীর নামে অভিযোগ আনে যে মে চুক্তি ভঙ্গ করেছে, নীলকরের কোন 
কর্মচারী এই অষ্িযোগ সমর্থন করে, এর পর ফ্যাকটরীর হিসেব বই দাখির্স 
করা হয়। এগুলি লব “জাল' ছিসেব বই। এতেই চাঁধীদের সাজ। হয়ে হায় । 
এত অত্যাচার ও নিপীড়ণ সত্বেও চাষীরা নীল বুনতে সম্মত হয়নি। দলে.দলে 
জেলে যেতে তার! ভয় পায়নি! এই লময় “নীলপ্রসজ' শিযোনাষে হ্রিশ্চজ 
(১০. মে ১৮৬০ ) :একাটি দীর্ঘ লম্পদকীয় মন্তবা প্রকাশ করেন।  হবিশ্টজ 


লিখেন্ছিলেস _ “বজদেশ তাদি ক.কদের জানত সঙ্তগাবেই গর্ব অনুভব ফরতে 
পাঁখে। "এই চাষীদের কোন ক্ষমতা নেই, ওরা হন্িজ । কোন আক্ষার 
বাজনৈতিক, শিক্ষ। ধা জঞানও এদের নেই, এমন কি একে ফোন 
লেতাঁও নেই। তবু! এমন একট। বিপবের বৃষ্টি কখেছে যে বিপ্লব বিষ্া্তি 
$ গুরুখ্বের দিক থেকে পৃথিবীর গামাজিক ইতিহীনলে যে কোন দেশে 
সংঘটিত থে কোন বিষ্লাব থেকে হ্বীনতর নয় । তা। যে শঞ্জর বিরুদ্ধে লড়েছে 
তাঁরা প্রচঙ্ড শভির অধিকারী । এ্রদের গভর্ণমেশ্টের বিকুদ্ধে ও থবরের কাগজের 
অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও কম লড়তে হচ্ছে না। এতৎসন্ছে্খ এব যে লাফল্য 
ওঞ্জল করেছে, তার সফল আমাদের দেশের মান্য বংশাহক্রদে ভোগ করবে । 
তারা থে এই সাফল্য অর্জন করেছে তার পেছনে আছে শুধু স্তা্-নিষ্ঠা, ধৈধ, 
অধ্যবলাজ ও লাহস। এক্সা কোন পাশ কার্য করেনি এমন কি কোন 
হিংসাজক কাজেও এরা নিজেদের লিগ কবেনি। 

ইন্চিযধ্যেই চাধীদেন্স উপর অত্যাচারে অভ্যত্ত শক্রর। যুঝতে পেরেছেঃ 
ভাবের এই দ্অত্যাচায় মূলক প্রথা ( নীলচাষ ) বন্ধ করতে হবে। তার এখন 
বেশ গ্নেখঙ্তে পাচ্ছে যে এমন দিন আলছে ঘখন আর বাঙলার কৃষককে 
কীতদালরণশে কবহার কর। চলবে না। নীনকমিশনের পরিণাম যাই হোক ন| 
কেন, এট। নিশ্চিত যে এই কমিশনের বিপোর্টে নিশ্চিত প্রমাণিত হবে ষে নীল- 
কুঠিগুলি বে প্রখাস্স নীলচাষ চালায় সেটা একট প্রচণ্ড জুয়াচুরি, ছিংসা ও 
ক্ষোন্ডের উপর প্রতিচিত, বে কোন সভ্য গভর্শমেণ্টের আশ্রয়ে এই স্বৃণিত প্রথা 
চালু খাক। ধিন্কার জনক । যে প্রথ্থায় এই চাষ ( অর্থাৎ নীল চাষ ) চলছে বা 
চললে আসছে তার সর্ভ এই যে চাষী ঝা প্রজাকে ভার সর্বোধকষ্ট জমিতে, তায 
সবচেয়ে কর্মক্ষম বলদ দিয়ে এবং তার লমস্ত পরিশ্রম দিয়ে নীল চাঁষ করতে 
হথে। আর কাদের স্বাথের জন্ত লে এই চাধ বৰৰে এবং কেনই বা করবে? 
এর উত্তর হচ্ছে এই যে তাদের এরই চাষ করতে বাধ্য হতে হস্থ একদল নিষ্ঠুর 
বিদেশ বণিকের ব্যার্থ । কিস জন্য এট করতে হয়, এর জবাব'হচ্ছে এই থে 
ধলা পয়ল। কামাকার জেঁভে এদেশে এলে জুটেছে। এই প্রশ্থার আর কয়েকটি 
ফিক খআছে। ঈশ্বর নির্দিষ্ট ধর্মাধর্ম অগরা-যচুত্র-ন্ষ্ই আইল কাজের খাদে 
কাচ কোন সুল্য নেই এমন একদল ধখেচ্ছাচাক্সী মাচষের ইচ্ছা! প্রক্ষাশ মাত্র 
চাধীকে তাজ 'ার্ঘে নিজের হঞ্গসর্বনষ, তব ব্যফষি-লতা, পক্ষীন,-ভ্রী এবং জীবন 
উদ্চার্গ করতে হয় এই প্র ত্বীকার জহর নিয়েছে বে, দেশে এমন সব বিদেীকে 
আহার দিতে এবং জীঘিক্ষার্জস 'রুরতে 'দিতে-হুবে বারা! গুরোটসুরি বদরেস) 
জাকাত, খুনী এক এক। এই প্রথা সবীক্ষায় করে নিবেছ্ছে যে. জাতীয়, সম্পদ 
এন বলা তর ভাবে বিয়োগ কয] থকে এই আব গঞজি অবারই বহুদিন 
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থেকে জানা আছে । তবে এই তথ্যগুলি জানা থাকা বা ন। থাক। একই কথা, 
কোন প্রতিকার চেষ্টা এতদিন হয়নি। নীল কমিশনের কর্তব্য এই উরবঘা্টিত 
সত্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ । তখন আর এই বঙঠমান নীল চাষ প্রথা 
একদিনও টিকে থাকতে পারবে না । 

নীল বিজ্বে।ছে চাষী লমাজকে প্রচুর ছুঃখ কষ্টের লম্মুখীন হতে হয়েছে । এদের 
'অপমান ভোগ করতে হয়েছে, বেঁধে রাখ! হয়েছে, অনাহারে থাকতে হয়েছে, 
জেলে ঘেতে হয়েছে, বাড়ী ঘর হারাতে হয়েছে। এদের ধনসম্পত্তি কেড়ে নেওয়া 
হয়েছে । মোট কথা যতদূর অত্যাচার হুওয়। সম্ভব, সব অত্যাচারই এর! সঙ 
করেছে। গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে দেওয়া হয়েছে, লোকজন ধরে নিয়ে তাদের 
গুম করা হয়েছে । মেয়েদের ধর্ষণ অথব| শ্গীলতা হানি কর! হয়েছে, ঘরে মুত 
শন্ত ন্ট করে ফেল। হয়েছে । হেন অত্যাচার নেই য1 অন্থঠিত হয়নি । আমাদের 
চাষীর তবু ভয় পেয়ে নীলকরের বশ্তত ম্বীকার করেনি, তার! মনে করে ম্বাধীনত। 
তাদের জন্মগত অধিকার | এই অধিকারই তারা ফিরে পেতে চায়, এইটুকুই 
তাদের উচ্চাশ] | এদের আশ্বান দেওয়। হয়েছিল ধে, যে একাদশ আইন প্রবতিত 
হয়েছে সেই আইনে তাদের ম্বাধীনতা সংরক্ষিত কর! হয়েছে । চাষীদের আর 
কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে তখন তাদেক ভাগ্যে এই অভীষ্ট লাভ ঘটবে। 
তাদের লামাজিক অবস্থায় এই বৈপ্লবিক পরিবর্ভন আসবে আর তাদের এই 
সুভ ফল দেশের সর্ববিধ ব্যবস্থাকেই উন্নত করে তুলবে । আমাদের দেশের বছ 
আইনের ত্রুটি, আপিস কাছাবিতে দুর্নীতির অবস্থিতি, পুলিশের অবর্মন্ততা, 
কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর অভা্ত অত্যাচার এবং সর্বজ্র লক্ষণীয় আইন শৃঙ্খলার 
অভাব এ সবই এখন এমন ভাবে ফাস হয়ে যাবে, ঝা কখনই হয়নি । এর ফলে 
এই ক্রটা পূর্ণ ব্যবস্থার সংস্কার ব1 উন্নতি অবশ্তভাবী হয়ে উঠবে ।” 
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১৮৬০ খ্রীষ্টাব্বের একাদশ আইনের (/১০% 20 01 1860 ) একাদশ ধারায় 
নীলচাষ প্রথ। সন্ধে অনুসন্ধান মূলক কমিশন বসানোর প্রস্তাব ছিল। এই 
প্রত্তাৰ অনুসারে মে মাসের ১০ই তারিখে নীল কমিশন গঠিত হয়। বাগুল। 
সরকারের ছুজন উচ্চপদস্থ ও দক্ষ কর্মচারী সেটনকার (111. ভা. 9, 
966০0 26:) ও ব্রিচার্ড টেম্পল (41. 0২101)81:6 7510016) সরকারের তরফে 
কমিশনের সভ্য নিষুক্ত হন। সেটন কারকে কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত বরা 
হয়। নীলকর সঙ্ঘকে 17150 71816518 /%5$3001910 একজন প্রতিনিধি 
পাঠাতে বল। হয়। এদের মনোনীত ফাগুসন ( ড/. দূ. 8618853০৪ ) ছিলেন 
বারালত অঞ্চলের বি্রগাছা। নীল সংস্থার (০০2০6) মালিক। ১৮৫৪ 
্বীষ্টাবে এর 'অভিযোগের' ফলেই কালারোয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রজা- 
দরদী আব্দ,ল লতিফকে বিদায় নিতে হয়। মিশনারীগণ গ্রামাঞ্চলে থাকতেন 
এবং প্রজাদের সঙ্গে মেলামেশা! করতেন এই জন্য প্রজাদের প্রতিনিধিরূপে রেভাঃ 
জে সেলকে (£২৪%. এ]. 9৪15) কে প্রজাদের প্রতিনিধিবূপে মনোনীত 
করা হয়। ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন কে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি 
মনোনয়নের ভার দেওয়। হয়েছিল । এদের মনোনয়ন ক্রমে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
ভাগিনেয় চমোহন চট্টরোপাধ্যায়কে কমিশনের .সন্ত মনোনীত করা হয়। 
চন্ত্রমোহন একবার শ্বারকানাথের সঙ্গে ইউরোপে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে 
ইনি মাতুলের নীলকুঠি ও জমিদারী দেখ শোনা করতেন। নীল কমিশন 
গঠন ও সস্তদের নাম ঘোষিত হওয়ার পর হরিশ্চন্ত্র সাধারণ ভাবে এতে সন্তোষ 
প্রকাশ করে চন্দ্রমোহন সম্বন্ধে এমন এক মস্তবা প্রকাশ করেন যা বিটিশ 
ইত্য়ান এসো নিয়েশনের প্রতি কটাক্ষ ছিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। 
হুবিশ্চন্্র লেখেন জমিদার ও নীলকরদের স্বার্থ অনেক সময় অভিন্ন। চঙগামোহন 
ধাবু একজন জমিদার । নীলকুঠি পরিচালনার অভিজ্ঞতাও তীর “আছে। 
চন্রমোহন অত্যন্ত সায়েব খেঁষা, তার জীবন ঘাত্রাও লাঁহেবি ধরণের ছিল। 
১৮৪৯ হ্রীষ্টাব্ষে ভারত সরকাবের আইন লচিব যখন ৰিচারালয়ে কালা-খলার 


বৈষম্য দুর করতে একটি “বিল' আনাতে চেয়েছিলেন তখন কলকাতার ইংবাঙ্ 
সমাক্গ এটিকে 'র্যাকৃ-্যাকট' নাম দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শ্তরু কবে। 
রামগোপাল ঘোষ, রাজেজ্জলাল যিজআ্স প্রমুখের নেতৃত্বে ভারতীয়েরা এই 
ফ্াক্টের সমর্থনে বু সভা লযিতির ঠায়োজন করেন সংবাদপত্রেও 
আন্দোলন 'চলে। জাতীয় সম্মান পুনরুদ্ধারের এই প্রচেষ্টায় চক্রমোহন ছিলেন 
একমাত্র ভারতীয় ধিনি ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিলে আইন সচিব বেধুবক্ষে 
এই ঘ্যান প্রত্যাহারে বাধা করেন। এই ঘটনার প্রতি ইঞ্দিত করে হবিশ্চজ্ 
লেখেন যে চন্দ্রমোহন বাবুর মনে ইংরাজ বিথেষের একান্ত অভাব সুতরাং 
তিনি মনোনীত হওয়ার যোগ্য [ “7২৪০৪ 80098011870, 80 61520601196 
20011515 ০]% 91 00059019100 10616, 19 0062115 209500 09 1%স্া, 8, 
12. 5. 1860. ] 

নীলকমিশনের অধিবেশন ১৮ই মে থেকে €ই জুলাই পর্যন্ত কলকাতায় 
চলেছিল। ৬ থেকে ১৯ জুলাই পর্য্ড এর অধিবেশন কৃষ্ণনগরে বর্সেছল। 
রুফনগর থেকে ফিরে কমিশনের কাজ আবার কলকাতায় শুরু হয়ে ৪ঠ1 আগষ্ট 
শেষ হয়। মোট ১৩৪ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। সাক্ষীদের মধ্যে ১৫ জন 
ছিলেন সরকারী কর্মচারী. ২১ জন নীলকর, ৮ জন খ্রন্টান ধর্ম যাজক 
(মিশনারী ) ১৩ জন জমিদার অথবা ছাট জমিদার (তালুকদার এবং ৭৭ 
জন চাষী-প্রজা। চাষী প্রজাদের বক্তব্যগুলি সিটন কার, পান্্রী সেল ও চন্তু 
মোহন চটোপাধ্যায় ইংরাজীতে অন্থবাদ করে নিতেন। একাদশ আইনে 
কারারুদ্ধ নদীয়া জেলার ৬০ জন চাষীর সাক্ষ্য রুফলগর জেলখানাতে নেওয়া 
হয়েছিল । কমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল বাঙলা, বিহার ও তদানীনস্ত উত্তর. 
পশ্চিম প্রদেশ (বতমান উত্তর প্রদেশে ) নীলচাষ। এর সঙ্গে নিয়লিখিত 
বিষয়গুলিও যুক্ত ছিল__জমিদার ও বায়তদের সক্ষে নীলকরছ্বের সম্পর্ক, নীল- 
চাষের অর্থনীতি, নীলচাষ সম্পর্কে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের দৃষ্টি ভি, 
প্রচলিত আইনের ব্যবহার বা অপব্যবহার, ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থা (8:3৫ (200169), 
নীলচাষের ফলে দেশের সাধারণ অবস্থা, অগ্রগতি ও সামাজিক উন্নতির 
পর্যালোচনা । দক্ষ প্রশালক লে: গভর্ণর সান জন পিটর গ্রাণ্ট, নীল চাষের সন্ধে 
যংঙ্গিঃ নকল ছুর্নীতিত্র বিষয় বেশ ভাল ভাবেই অবগত ছিবেন। ভারত 
বুরফষঃবের উপর নীলরুর যমিতির প্রচণ্ড গ্রভাব ছিল, লেঃ গ্রভর্ণর গ্রাণ্টের পক্ষে 
এরুরু ভাবে নীত্রকযদের অত্যাচার বা অল্মচার বন্ধ করা সম্ভব ছিল না» নীজ- 
করমের অত্যাচার নিবারণ ও শদ্ি রক্ষার জন্ত একাদশ আইন চালু ব্রার 
নঙ্গে সঙ্গে তিনি শত রক্ষার জন্ত বাওলার জেলাওলিতে কয়েকদল সৈন্ত পাঠিছে, 
ছিলেন বিবেক বঙ্ছিত ইংতাজ ম্যাজিস্ট্রেট ও এদের সহকারীগথের যোখববজষে 
শ্বাস্তি রক্ষার পরিবর্তে এদের নীল বিজ্রোহ দমনের কাজে আথগানে। রয়েছিল । 


নানারিক ছিষেচনা কঝে গ্রণ্ট নীল কফিশনেক পরিরজন। করে এক নিচার্ধ বিষয় 
গুলিও (61779 01860516006 ) বিশেষ চাতুর্ষের সঙ্গে বিট কবে মেক! 
ভার বিশ্বাস ছিল যে কমিশনের দস্থুখে নীলচাষ প্র্থীর বমন্ব আনিষ্টকা্িতার 
বিষ্টি ফাল হয়ে ধাবে। তখন বে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে ভাতে নীকরনের 
বিষ ধাত ভেজে য্ববে। নীল চাষ অত পর টিকে থাকলেও সেটা ল্ত ভাবেই 
পরিচালিত হবে । এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ষে গ্রাপ্টের নীতি আনেকডী হিন্দু- 
পেট্রিয়ট স্বার। প্রভাবিত হক্সেছিল। হরিশ্চন্দ্রেরও মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বে নীল 
কমিশনেনর রিপোর্ট প্রকাশিত হুলে নীল চাষীদের ছুরস্থার প্রতিকাৰ হবে 4 
ভিনি এটাই চেয়েছিলেন । যে ১৩৪ জন দাক্ষীকে নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতে 
আাহ্ান করা তাদের মধ্যে হবিশচন্দ্র ছিলেন অন্তম | অন্ত কোন দেসর 
সংকাদপন্ের সম্পাদক বা প্রবাশক্ষকে ঘাক্ষ্য দিসে অধত্বান কর! হছ্ছনি। নী 
বিশ্রোহে হবিশ্ন্ত্রের ঘে একটি বিশেষ ভূমিক। ছিল সরকারী কর্তৃপক্ষেক বাটে 
তা অজান] ছিল না। সরকারী আহ্বান পেয়ে হরিশ্চজ্জ ১৮৯* গ্াক্টাবের ৩৯০ 
জুলাই কমিশনের সামনে হাদি হন। কমিশনের গ্রেমিভেন্ট লিটন কান 
হবিশ্চন্্রকে নিয় লিখিত প্রশ্ন করেন । গ্রঙ্গের উত্তরে হয়িশের জবাবগুলিখী 
দেওয়া হল £- 

প্রঃ--আপনি কি করেন? 

উ -আমি একজন সরকান্বী কর্মচানী। আমি মিলিটারী অছিটঙ্ 
জেনারেল অফিসে কেবানীর কান্দে নিযুক্ত আছি। 

প্রঃ আপনি কি হিন্দু পেই্রিয়ট কাগজের সম্পাদক । 

উঃ- আমি এ কাগজের সম্পাদকের দায়িত্ব বহন কম্ধি না। তবে কাগকোেন্ 
মালিকের উপর আমার এমনি প্রভাব আছে বে আমি থে ভাবে চালাতে চাই, 
সেই ভাবেই কাগজটি চলে-_-[ 1৫০ 106 1001 72980110106 158190188115 
50169: ০1085 7251, ০৮6 £ 095৩ 80000851056 11861051806 16 80৩ 
[21:0100115601 00 11810 1011 80096 809 00156 01 001109 [ 06610 1. ] 

প্রঃ-বীল বিশ্রোহ বেশ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করার সুযোগ আপনার 
হয়েছে, নম্ন কি? 

উং-_-অবশ্ঠই হয়েছে । 

প্রঃ - ঘটনা কালে (81178 0১৩ ০11818) কোন নীল চাষী ব! ভাদেনব 
লোক আপনার কাছে এসেছে কি? 

উ -হা, জমিদার ও মধ্যবর্তী শ্রেণীর বধ ব্যক্ধি আমার কাছে এসেছেনঃ 
এক, বিভিন্ধ ছেল। থেকে আমার পরামর্শ নেবার জন্য এসেছেন, [ 68, 20106-. 
1008. 0515098. 28100100919, 70100161097) 8100 1/05 88৬৩ ০০9195106 


[06 001 2৫%10৩. ০) ৪5৩11 ৫1861665, পুশ 800115৫ 0 হটেত 
56925077988, ] ৭ 


প্র -আপনি কি জানাবেন কোন কোন সমন্তা সমাধানের পয়ামর্শ আপনার 
কাছে চাওয়া হত ?. | 
_ *উঃ-নীল চাষ বাধ্যতামূলক হওয়ার আইন চালু হবার আগে যে লব চাষী 
প্রজা আমার কাছে আসত তাঁরা আমার কাছে জানতে চাইত নীলচাষ 
এড়িয়ে যেতে হলে তার লর্বোত্বম উপায় কি? র্যাক্ট চালু, হওয়ার 
পর এ্। আমার কাছে জানতে চাইত যে নীলচাষে বাধ্যতার আইনটার 
কি ভাবে প্রতিরোধ সম্ভব। পরবর্তী সময়ে তারা আমার কাছে এনে 
জানতে চাইত -দাদন নিতে তার! অনিচ্ছুক, কি ভাবে তাঁরা এট! 
এড়াতে পারে, কারণ তার। পরবর্তী মরপ্তমে নীলচাষে মোটেই ইচ্ছুক নয় 
এছাড়া বিশেষ বিশেষ ঘটন| ঘটলে তাঁরা আমার কাছে এসেছে । আমি এদের 
পরামর্শ দিয়েছি এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের উদ্দেস্তে তাদের দরখাস্ত গুলিও লিখে 
দিয়েছি। (961075085৪০ 101 006 : 801010)81) 01101051966 ০ 
1100150 00105211010 ৮188 0999560১ (9৩ 70106 00 08০) 005 102301169 
9115018 ৪008৫ 109 8৫1০6 188 1)0চা (186) 0010 ৮55 ৪৬০1৫ ০1 
উ0২1208) ৪তা 03৩ ৪০৫ আ৪৪ 78585৫ 00৩ 00111 ০0 ডা1)100, 1৩১ 
0101615 ৪০806 009 ৪৫1০০১ 100 069 ০০৪1৫ 069 16918 06 
০০501018810 105280163 (81061) 08061 10. 1:90119, 006 00106 0081 
6৪০৩ 1195 96018115 ৪8০81211089 8019৩ 010) 19) 1901 (116১ 081) 
201৫ 081006 80%910069, 8100 06108 10906 6০ &:০৬ 1100159 06%1 
৩৪, 7369105৪ (08696 (0516 199৬৩ ১660 09910001921 08865 10 ডা110) 
[175 28313050 0১610 100 ৪৫1০9 804 ৬1116600806 76100008 8100 
8100911096101) (০ %8110005 80080110168 - 


প্রঃ আপনি কি জানাবেন ঘে উপরোক্ত সমন্যাগুলি সমাধানের জন্য 
সাধারণত: আপনি কি ধরণের পরামর্শ দিতেন । 

উ*-_আমি সর্বক্ষেত্রে তাদের অভিযোগগুলি প্রতিকারের জন্য ধখাষখ ভাবে 
জেলার কর্তৃপক্ষের কাছে লিখে জানাতে পরামর্শ দিতা । আমি তাদের পরামর্শ 
দিতাম জেল। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিকার ন। পেলে তাদের উচিত হবে 
উর্ধতন বর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন । আমি অবস্ঠই তাঁদের কোন শাস্তি 
করা বা বেআইনি কাজ করতে নিষেধ করতাম । আমি তাদের বুঝিয়ে দিতাম 
থে একাদশ আইন সামগ্রিক যাত্র, পরের বছর নিশ্চয়ই এমন আইন চালু হবে 
ঘা তাদের পক্ষে হানিকর হবে না। আমি নিজে এবিষয়ে নিংলন্দেহ বোধ 
করতাম যে আগামী বৎসরে দাদন নেওয়। ব! ন। নেওয়া চাষীদের ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করবে। আমি সর্বদাই চাষীদের বিরোধের ক্ষেতে দেওয়ানী আদালতের 
আশ্রয় নিতে পরামর্শ দিয়েছি। এ পরামর্শ আমি ক্ষতিপূরণের ক্ষে্েও 


দিতাম ।' তবে ক্ষতি পুণের প্রশ্নে সাধারপতঃ তারা৷ ফৌজদারী আদালতের 
আশ্রয় নেওয়াই পছন্দ করত। [10582112015 ৪৫%186৫ 03৩10 (0 81015 
০ 01৩ 01911100 ৪8180110169 1 086 01901 10110 0০011501598) 820 6০ 
৪০ 60 €)৩ 267৮ 8061866 20010110659, 1 0065 0000 29 
1601658 ৪26 115 188009 016 00501811106 20000110168 ] ০৪806107160 00500 
88196 5$৩7 60101010612 8105 01580) 01 05 758০6, 07 ০0108816178 
01670561558 11) 217% 10910195105 2000 111589115. ] 5%0191060 6০0 
(060) 0086 19৩ 00518010201 036 ৪০ ৮928 (61070181 2100 005 
১০৫৩: 056880169 ৮001৫ ০৩ ৫05৬186৫ 11670 7581) 11101) 1 ০9 9016 
06৩ 9০০1৫ ০০ 15৩ €0 09156 01000 (০ 09106 2৫52068. | 661618119 
801960 (8017 (0 55610 101 16016538 11 69৩ ০0111 ০0809, & 2000৩ ০1 
10209550108 0108 1 0010 ড85 10001) 1688 16807050 60 00811 ৫ 
88001018986 ০০৩1 ] [10691 06 2০% 001 0878868 ] 
প্রঃ ইতবাজীতে প্রকাশিত এবং বনু ইংরাজ পাঠকের পক্ষে পাঠযোগ্য 
হিন্দু-পেঁট্রিয়টের সম্পাদক রূপে আপনি কি মফ:শ্বলের মাস্থষদ্দের কাছ থেকে 
তাদের অভিযোগ সমস্থিত বহু পত্র পেতেন ধাতে আপনার পরামর্শ চাওয়া হত? 
উঃ- হিন্দ্-পেট্রিয়টের -নামে প্রেবিত সমস্ত পত্র আমার হাতে পড়ত এবং 
আমিই সেগুলি প্রথমে খুলে পড়তাম । আগে ঘে ধরণের অভিযোগের কথ। 
বলা হয়েছেঃ সেই ধরণের অভিযোগ সমন্থিত পত্রই বেশী পাওয়। যেত। 
[ &11 15615 200158950 (০ 006 29010 ৮085 1০০1৬৩৫ ৪100 006109৫ 
০9 296, 8100 708175 01 08610 ০0100917960 809151706709 01 06 1000 
160616500০0 10 05 006901018, ] 
প্র-_আপনি কি বলতে পারেন যে মফম্বল থেকে আপনি ঘে সব চিঠি 
পত্র পেতেন সেগুলির সংখ্যা বাংল ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির কাছে 
ষে সব চিঠি পত্র আসত তার চেয়ে সংখ্যায় অধিক হ'ত কিনা । ধক্ষণ আমি 
বাংল “ভাস্কর' কাগজের মত কাগজের কথ। বলতে চাইছি। 
উ;-_সম্ভবত: যে কোন বাংল! সংবাদপত্জে প্রেরিত চিঠি অপেক্ষা হিন্দু 
'পেট্রিয়টের জন্য প্রেরিত চিঠির সংখা! বেশী হত। [16 [01008011169 1৪ 
0086 10015 160615 91 005 1100 615 800198860 0০ 086 6৫10: ০ 
85 77110000 2৪010 6090 0০ 005 60101 01 209 96288900191 
10041081. ] 
প্র আপনি কি কোন সময় নিজে নীল চাষ হয় এমন কোন বিখ্যাত 
অঞ্চলে গিয়েছেন? ( যেমন যশোর, কৃষ্ণনগর কিনব মুশিদাবাদ | আর একটি 
প্রশ্ন আপনি কি এই জায়গায় বহু লোকের লঙ্গে পরি চ ত 


উ:--না, আমি হুগলী ও বাবাসত ভিক্গ অন্ত কোন জেলায় ইনি । ভবে 
আমি ব্যক্তিগত ভাবে নদীয়া ও রাজশাহী জেলার বহ ব্যক্তির সন্ধে পরিচিত । 
মৈষনলিংহ জেলার কিছু ব্যক্তির সঙ্গেও. জামার জানাগুনে। আছে। এদের সঙ্গে 
ভবানীপুঁয়েই আলাপ হয়েছে । [ ০, | 139%৩ 055 88806 99 [8089 
3190800 6১০600 13819896 8154 11081019. 1 810 06180109811 10090 
6০ 10929 10178086810 0 09098. 0150196) 80 ০1 (9)8194)1, 
800 0 89205 ০ 1115170631178 109$1708 20806 03516 9০01081176915৩ 
17 সা10ভ511দোা, ] 

প্রঃ-নীল বিষয়ক দাক্গ। হাঙ্গামা কালে, এমন কোন ঘটনার কথ! কি 
আপনি জানেন ঘা! অন্থসন্ধান করার জন্ত আপনাকে এক বা একা ধিক ব্যক্ধিকে 
উপক্রত জেলায় প্রকৃত অবস্থা অস্নন্ধানের দন্ত পাঠাতে হয়েছিল । 

উঃ-_বিশেষ ভাবে সংবাদ সংগ্রহের জন্ত আমি কখনও লোক পাঠাইনি। 
হিন্দু-পেট্রিয়টের যে সব সংবাদদাত। বিশেষ বিশেষ ঘটন। সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 
ছিলেন আমি নীলচাষীদের পরামর্শ দিতাম, এদের ষেন 'র। আদাবতে নিজে- 
দের পক্ষ সমর্থনের জন্ত “মোঁক্কার' নিযুক্ত করে। [1২০ ৪০০1৪11% £০01 02 
টি0985 ০01 269১ 1 10955 2500200067,060 19881 28980 60 69 
০৬ £0 98775 00 08696 28868 ভা1)0 1095 ৪০6৩৫ ৪৪ ০0159120150206 
০01 0১৩ 171৯090 08080 (8৩ ] আমি প্রতোকটি গুরুতর ঘটনা সন্বন্ধেই 
উপন্তত অঞ্চলে অবস্থিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সঠিক ও নির্ভর ঘোগ্য তথ্য 
পেয়েছি । [11186 176061$50 ৪০০০:৪০ 17100110081101, (010 11016 
60 (1006 1৩90৩০6108 ০৬67 0096৫108 0: 0০900016592 01 8119 106৯ 
(02 19018 10 086 01961101. ] 

হরিশ্চন্দ্রের এই উত্তর দর$ঠনের সঙ্গে সঙ্গে কমিশনে! নীলকর পক্ষীয় সদস্য 
মিঃ ফাগু পন হরিশ্চন্্রকে প্রশ্ন করেন ষে্তিনিই এই মোক্তার নিযুক্ত করে দিতেন 
ফিন1? এর উত্তরে হরিশ্চন্জ বলেন ষে তার কাছ থেকেই মোক্ষার ঠিক বরা 
হত। কি শর্তে অর্থাৎ পরিশ্রমিকে যোক্তারেরা চাষীদের পক্ষ সমর্থন করবে 
এটাও দ্বিনি ঠিক করে দিতেন (1185 15০1৪ 6০০% 00০15 0018 5০:৩, 
[ 8600/5৫ 008 076 01 61167) 1106 €61109 00. 108 11১55 122 6০ ৪০৫ 
89 71090108081 ] হরিশ্চন্্র এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে তিনি চাষীদের 
পক্ষ সমর্থনের ' জন্ত মোক্তার নিষৃক্ত করে দিতে একটি বিশেষ কারণে বাধ্য 
হয়েছিলেন । তিনি জানতে পারেন যে কষ্চনগর সদর ছাড়া জেলার কোন স্থানে 
চবীদ্ের পক্ষ সমর্থনের দ্বপগ্ত কোন মোক্তার পাওয়! যাচ্ছে না। কারণ কিছ 
দিন আগে জামুরছদ! মহুকুমাক্স (এখন চুয়াভাক্কা) জীতু চাটা নামে এক 
মোক্তার একজন নীলচাষী পক্ষ সমর্থন করত্তে গিয়ে নীল চ$যীদের যধো বিজ 


গ্রচায়ের অভিযোগে হশ্থিত হচ্মেছেন | [ “008 5989 8৫ (8006 ৫৮৪ 09 
1%001070585 হও 0৮6 88801991 1011500978894 57০50$ 5৪ 005 880484" 
56980) 9001৫ $2 1071050. €01810 99 & [২99৮৪ 9986 1৪. 5082 
00৩০৩ 01 ৪ 17810016581) 116৮ 50020619৩6, 21890018158 ৪৩ 03৩ 000৫ 
099৫8 (29৬ (00009082088 ) ৪0793£59102) 738%98 ০৩৩৪ 18001 
৪006৮ ]. অতঃপর প্রেসিডেন্ট সীটন কার তকে প্রশ্ন করেন “আপনি কি 
দুঢ়তার সজে একথা অস্বীকার করতে পারেন ঘে আপনি গ্রামে গ্রামে থানায় 
থানায় এমন সব বিশেষ দূত পাঠান যাদের কাজ ছিল চাষীর! কি পথে চলর 
তার নির্দেশ দান।” হরিশ্ন্দ্র এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে তিনি 
কমিশনকে এই জন্য ধন্যবাদ দ্ধিচ্ছেন যে এই অভিযোগ অস্বীকার করার স্থঘোগ 
তার! তাকে দিয়েছেন । এই লময় কমিশনের অন্যতম সদস্য বেভা: মেল প্র 
করেন যে হবিশ্চজ্র কি জানাবেন কতজন মোক্তার তার জাতলারে কলকাত্ব। 
থেকে গিয়েছিল, তারা কোন কোন জেলায় গিয়েছিল এবং তীর সন্ধে এই 
ঘোক়্াবদের বোঝা। পড়া কি ধরণের ছিল। হবিশ্চন্ত্র এই প্রশ্নের উত্তরে বনেন 
যে তিনি তিনজন ষোক্ার শুধু নদীয্ব। জেলাত্তেই পাঠিয়ে ছিলেল ৷ এই মোক্ষার 
দের পরিশ্রমিক চাষীদেরই দিতে হবে এই রকম ব্যবস্থা হয়েছিল । 

এই সমন নীলকর প্রতিনিধি ফাণ্ডসন হরিশ্্রকে প্রশ্ন করেন যে তিনি নীল 
চাষ অন্বন্ধে কোন ইন্তানার রচন। করেছেন ব। রচনায় সাহায্য করেছেন কিন 
যেগুলি নদীয়া! জেলান্র গ্রাঘে গ্রামে বিলি করা হয়েছিল বলে জান? গিক্রেছে। 
এই প্রশ্নের উত্তরে হুবিশ্চন্ত্র বলেন ঘে ছিনি এসবন্ষে কিছু জানেন নং এমন 
ইন্তাহার তিনি চোখেও দেখেননি | এব পর পাত্রী সাশ্য রেভা বেল তাকে 
প্রশ্ন করেন ষে তিনি ইতিপূর্বেই বলেছেন যে একাদশ আইন চালু হওয়ার গর 
চাষীর। এলে তার পরামর্শ চাইত ঘে আইনে নীলচাষ বাধাতামূলক কর। হয়েছে 
সেট। প্রতিরোধ করা সর্বোত্তম পস্থা। কি? তার। কি সমগ্র আইনটি প্রতিরোধ 
করার পরামর্শ চাইত অথব! যে ধারায় এটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল সেটির 
প্রতিরোধ করতে হচ্ছ জানাত ? হরিশ্চন্দ্র এর উত্তবে বলেন যে চাবীরা সাধ 
ভাবে ওই একাদশ জাইন প্রয়োগের বিরোধিতার পরামর্শ চাইত । আর্মি 
চাফাঁদের পরামর্শ দিতাম যে ওই আইনে সরকারী কর্মচারী ও নীলকরদের হাতে 
থে দমন ফলক ক্ষমতা দেওয়; হয়েছে শুধু তাবই বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে, সহগ্র 
আইনষটির বিরুদ্ধে লড়ার পবাছর্শ আমি দিইনি। [খাত স১০৪ ১০৫ 
6০ 100 1০9৮ (11৩9 ০০০1৫ £55180 05 00618607. 01 (85 4০ 
85051058115. ০০৪1৫ 0015 ৪8৫৮1০৩ 08510 100 60 15515 00৩ ৪৫01 
808000 0৫ 91905801013 09003031050 0001 ০০0%2] 0 085 4১০, ৮ 
00008819 8120 18770618, ] বেভাঃ সেল তখন হযিস্চজকে হলেন ফি 


ধরণের দমনর্মীতি বাঁ অত্যাচারের কথ। তিনি বোঝাতে চাইছেন । হরিশন্দ্ 
'উত্তর দেন যে অত্যাচারগুলি বহু সংখাক চাষীকে নীচুতল! জায়গায় সংকীর্ণ 
এবং আবর্জনাময় নোংরা গুদামে বন্দী করে বাখা, চাষীর বাড়ীর দরজা 
ভেঙ্গে অনধিকার প্রবেশ, সম্পত্তি লুট ও চাষীদের মেয়েদের প্রতি অপমান। 
'বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণ নীলকরদের প্ররোচনায় এই সব অত্যাচার চাষীদের 
'উপর চালিয়ে থাকে [ 1110115001)501 11 18180 10010991920 10% 
£19)9 08119% 809৫0%709, 15211081000 080089) 19101)061 
৩ 0:076705, 109816 01 %/10006) 09 0110615 01 79১01105০01 5211005 
'815068 1105058050 69 006 10181066515. 1 

এই লময় মিঃ ফাগুন হরিশ্ন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করেন যে ১৮৬০ ্টাবের 
একাদশ আইন চালু হবার পর এই ধরনের অত্যাচার মূলক ঘটন৷ 
ঘটেছে এটা কি তিনি নিজে বিশ্বাস করেন? হুরিশ্জ্্র বলেন তিনি 
নিশ্চয়ই এট। বিশ্বাস করেন। ধতদূর সাধা ততদূর অঙ্থসন্ধানের ফলেই 
'তিনি চাষীদের বন্দী রাখার বিষয়টি অবগত হয়েছেন। বিচার বিভাগীয় 
'তাস্তের ফলেও এই ধরনের ঘটন! ঘটার সমর্থন পাওয়া গিয়েছে 1 ৫০ ৪161 
10951105 00206 60500111689 ০1 6৬61 10100 10 029 1005761 88 (0 1116 
1906 01 100101130111050% ) 16 1083 9610 00001018115 55620119176] 0091 
988০3 01 11)5 10100 010 ০০০. ] এই সময়ে কমিশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ 
সীটন কার হুরিকন্ত্রকে পশ্ন করেন যে একাদশ আইন চালু হওয়ার পর বঙ্গীয় 
সরকার জেল! ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয়দের উপর কড়া নজর রেখেছে এবং তাদের 
উপর এই নির্দেশ দিয়েছে ঘেন এই আইনের ফাকে £জাদের উপর কোন 
অত্যাচার বা! অবিচার না হয় এই ব্যাপারটি তার জানা আছে কি? হরিশ্ন্্ 
'এই প্রশ্থের উততরে বলেন ষে একাদশ আইন চালু হওয়ার পর ছুমাস কি তিন 
'মাস পর্যস্ত এই আইনের অপপ্রয়োগ রোধের জন্য গভর্ণমেন্ট কোন পদক্ষেপ করে 
'নি। তারপর থেকে অবশ্য অর্থাৎ অতি সম্প্রতি এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। 
এই সময়ে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন মনোনীত সদশ্য চক্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 
ধলেন যে কমিশনের কাছে মি: লারমূর« এই অভিযোগ করেছেন থে 
ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে নীলকরদের বিরোধের কারণ 
এইযে বহু নীলকরদের ভূতপূর্ব ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব অবৈতনিক 
ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেছিলেন । ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জমিদার 


+. 20961% পুও 15812008:- বেঙ্গল ইত্ডিগে। কোম্পানীর মকঃহ্বল অঞ্চলের জেনারেল 
ম্যানেজার়। নদীয়। বিভাগের বেঙ্গল ইতিগে! কোং এর মালিকানার সব নীলকুঠিগুলি দেখাশুনা ৭ 
গার এর উপর ছিল। বেশীরভাগ সময় ইনি মোল্লাহাটি কৃঠিথেকে কাজ কর্ধ চালাতেন। গোল্লা 
হাটি কুটি ইংরাজঘের কাছে বূলনাখরাপে অভিহিত হত। 


সদসোরা৷ এট জনা নীলকরদের সম্পর্কে ঈর্বার ভাব পোষণ করেন। এই/গ্রসজ, 
উত্ধাপন করে চন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় হুরিশ্চন্্রকে : জিজ্ঞাস করেন যে ব্রিটিশ. 
ইঞ্ডিয়্ান এসোলিয়েশনের লদস্যরূপে এ বিষয়ে তীর বক্তব্য কি? এই প্রশ্নের 
জবাবে হুরিশ্চন্জ বলেন যে মিঃ লারমুরের মন্তব্য সর্বাংশে সত্য নয় । এসোপিয়ে- 

শনের সাশ্যদের মতে বাঁজনৈতিক মত পার্থক্য আছে। বিভিন্ন মতের মানুষ এই 

এসোসিয়েশনের পদস্য | শুধু জমিদারেরাই এর সদস্য নন। এসোসিয়েশনের 
এমন বহু সদস্য আছেন ধীরা৷ লীলকরদের সঙ্গে বন্ধুতা সম্পন্ন । অনেকে আছেন 

ধার! নীলকরদের গ্রতি বিঘ্িষ্ট । অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদ প্রবতিত হওয়ার. 
সময়ে এসোসিয়েশন লে: গভর্ণরের কাছে এই পদ পৃ ণের অধযৌক্তিকত। প্রদর্শন 
কবে যে আবেদন করেছিল তার একটি অন্লিপি তিনি পেশ করতে চান।. 
অতঃপর হুবিশ্ন্দ্র বিআই এসোসিয়েশনের এই আবেদনটি পেশ করেন। 

এটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্বের ২৯শে আগষ্ট লেখা হয়েছিল। সর্বশেষে কমিশনের. 
সভাপতি সীটান কার হরিশ্চন্দ্রকে প্রশ্ন করেন যে-_নীল চাষ প্রসঙ্গ নিয়ে কিছুকাল 

ধরে যে অশান্তি চলছে এর সঙ্গে বু দেশীয় মাশুষের শুভাম্তভ জড়িত। এই 

অবস্থায় হরিশ্চন্দ্র এই লষস্যার নান দিক নিয়ে কোন হচিস্তিত অভিমত পোষণ 

এবং ত প্রকাশ কর! তার কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন কিনা । এই প্রশ্নের 

উত্তরে হরিশ্চন্দ্র বলেন, “আমি অত্যন্ত সতর্কতা ও মনোযোগ দিয়ে নীলচাষ 

বিষয়টি পর্বালোচনা। কৰে দেখেছি এবং এই কথা। আমি বিন। দ্বিধায় ঘোষণী। 
করতে পারি যে বর্তমানে যে প্রথায় নীলগাষ কর। হয়ে থাকে ত। সব দিক 

দিয়ে নীল চাষীদের পক্ষে হানিকর। এই প্রথার প্রতিটি স্তরেই চাষী 

মার খেয়ে থাকে । এই বিষয়ে আমার অভিমত সুচিস্তিত ও তা আমার মনে 

দৃবদ্ধ। আমার এই ধারণ। প্রচার করার যে কোন স্থযোগ আমি কাজে 

লাগিয়েছি। একটি বিষয়ে মাত্র আমি কোন স্থির সিদ্ধান্ধ গ্রহণ করতে পাৰি. 
নি। সেটি হচ্ছে ভবিষ্যতে নীলচাষী ও নীলকর সম্পর্ক কি দাড়াবে । 
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তবে কমিশনের সাধন তিনি নীল হিক্রোছে ভাব নিজেদ ভূলিকারক লঙ্ষত 
কারণেই বড় করে দেখান্ডে চাননি । তিনি.কমিশনকে একধ1 বলাম সথঘোগ ' 
র্টি করে দেপনি ঘে নীল চাষীর! ভাব মত কাইবের লোকের গ্ররোভনার 
বিস্রোহ কৌধণ। করেছে । নীলফরদের মৃখপান্ ইংলিশম্যান ও বেক হতকরুর 
মতে নীল চাধীন্দে কোন অভিযোগ ছিল না, হরিশ্চজ্রের ০ তৃত্বে কিছু শিক্ষিত 
মধ্যবিতত বাঙালী ভত্র লোকের প্ররোচনায় ও আছুকৃলোই নীলচাষীর। বিজ্রোহে 
অংশ গ্রহণ কবেছে। হরিপন্দের সাক্ষ্য থেকে আর একটি তথ্য প্রকাশ পায় যে 
নীল বিশ্রোহে প্রতিষ্ঠানগত ভাবে ব্রিটিশ “ইঞ্ডিযান এসোনিয়েশন কোন অংশ 
গ্রহণ করেনি । এই সংস্থার বছ সদস্য নীলকরদের সপক্ষে ছিলেন, ব্াক্তিগত 
ভাবে কোন কোন সদস্য হরিশ্ন্দ্রের মত নীলচাষীদের সমর্থক ছিলেন, তবে এই 
সমর্থন পরোক্ষ ছিল । ব্রিটিশ ইঞ্ডিয্ান এসোসিয়েশন নাল চাষীদের সমর্থনে 
নদীয়। জেলায় মোক্তার পাঠিয়েছিলেন বলে নীলকরদের তরফ থেকে একটি 
অভিষোগ এসেছিল, নদীস্মার জেল! ম্যাজিস্ট্রেটের কাঁছে এসোসিয়েশনের তরফ 
থেকে প্রেরি একটি চিঠিতে এই অভিযোগ অন্বীকার কর। হয়েছিল 1* নীল 
কমিশনে সাক্ষ্য দান কালে নদীয়ার জেল। ম্যাজিস্ট্রেটের বিবৃতি থেকে এটি জানা 
যায়! বস্তুতঃ এই সমক্ষে ব্রিটিশ ইগ্ডিগান এসোসিয়েশনে ছুটি গোঠী বা উপদল 
গড়ে উঠেছিল-জমিদার গোষঠী এবং বুদ্ধিজীবী গোহী। হরিশ্জ্র মুখোপাধ্যার্ঘ 
কিশোরীাদ মিত্র, বামগোপাল ঘোষ, প্যাবীচাদ মিআ প্রভৃতি শেষোক্ত 
' জলতূক্ত ছিলেন। 

নীল কমিশন চল। কালে হরিশন্দ্র একাদশ আইন অপব্যবহাষের 
একটি জলস্ত দৃষ্টান্ত হিন্দু পেট্রি়টের পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। ঘটনাটি 
সংক্ষেপে এইবূপ--১৭ এপ্রিল ম্যাকলীন নামে এক ডেগুটি ম্যাজিস্ট্রেট নদীয়া 
জেলার লোকনাথপুর নীলসংস্থার ম্যানেঙ্গার মিক্সার এর প্ররোচনায় একটি 
পরোয়ান। জারী করেন যে, জমিতে একবার নীলচাষ হয়েছে সেখানে ধান চাষ 
করা চলবে না। ম্যাকলীন তার অধীন এক বড় দাবেগাকে মিয়াপের নীলহঠি 
এলণকায় ধান চাষ বন্ধ করার কাজে নিয়োগ করেন। নীলকুঠির গোমস্তাকে 
সঙ্গে নিয়ে এই বাঙালী দারোগা চাষীদের গোমত্তাব নির্দেশিত জমি গুলিতে ধান 
চাষ করতে নিষেধ করে । ধান চাষ নিষিদ্ধ ছলে চাষী নীল চাঁষে বাধ্য হবে 
মিয়বসের মনে এই আশ। ছিল । দারোগার নির্দেশ উপেক্ষা কমে চাষীর ধান 
চাষ করেছিল । নীলকরের লোকজন এই ধান চারার ক্ষতি করতে পারে এই 
নংবাদ পেয়ে নদীয়া জেল! মাজিষ্রেট হাশেল সমগ্র জেলায় কার্ধকর হবে এমন 
এক পরোয়ানা! জাবী কধেন যে যেখানে ধণশনচাধ হয়েছে সেগুলির তি 
করে ধেন নীলচাষ করানোর চেষ্টা না হয়। যে হেড দারোগ! চাষীদের 
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ধান চা করতে ধারণ ধরেছিল নেই দাকোগাকেই আকাম হার্শেলের প্যান্গানায 
কথ! চাষীদের জানিয়ে হিতে হয়েছিল । চারা এরপর ধান চাষ কৰে 'তাতনর 
খেট ভরাতে পেকেছিল। এই ঘটনায় নীজকরের ক্ষ হয়ে হাঁশেলিকে নদীয়া 
জ্েল৷ শাসকের পদ থেকে অপনারণের জন্ত 'লেঃ গভর্শরের দিকট দাবী জানিয়ে” 
ছিল। বল বাছুলা লেঃ গভর্থর এই আবেদনে কর্ণপাত করেননি । যশোহর 
জেলায় নীলকবের। যে সব জমিতে আগে নীলচাষ হত সেই নব জমিতে ধান 
চাষে বাধ। দিয়েছিল । যশোরের জেল! ম্যানিস্ট্রেট মলোটনি এ বিষয়ে নীলকর- 
দেব সাহাধ্য করা সত্বেও চাষীদের দ্বার।নীল চাষ করানে। সম্ভব হয়নি । মলোনীর 
সফ্কারী ক্ষিনার যশোর জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে কালোপোল খানায় এক রুষক 
সঙ্াৰেশ ডেকে নৃতন নীল আইনটি কলষকদের কাছে অপ র্যাখ্যা করে জানিয়ে 
ছ্গেন যে তাঁদের পক্ষে নীলচাষ বাধ্যতামূলক । সমবেত ১*,*** চাষী সমস্বরে 
নীলচাষে অস্বীকৃতি জানায় । তখন স্কিনার চাষীদের শায়েস্তা করার জন্য 
মাতব্বর চাষীদের গ্রেপ্ধার ও ভীতি প্রদর্শন নীতি অবলম্বন করেছিল । পরের 
দিল ক্ষিনাবের নির্দেশে দারোগানা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গিয়ে একজন মাতব্বর 
বাক্তিকে ধরে ক্কিনারের কাছে নিয়ে আসে । মাতব্বর চাষীদের ৰলা হয়েছিল 
থে সাঁহেষ তাদের সঙ্গে একটা বৈঠকে বসে কোন বিষয়ে আলোচন। করতে 
চান। এমনি ৪৯ জন মাতব্বর চাঁষীকে ধরে শোর জেলে ছমাসের জন্য বন্দী 
করা হয় । এদেয় তরফ থেকে লেঃ গন্র্ণরের কাছে এক আবেদন বন হয়। 
এই আবেদনে অভিযোগ কর! হয়েছিল যে স্কিনার সর্বদা নীলকর যিল্লাসের 
কথামত প্রজাদেন্. উপর অত্যাচার করে। মাতব্বর চাষীদের ' যশোর জেলে 
নিক্পে ধাবার সময় বনু চাষী একত্র হয়ে বন্দীদের ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল 
কিন্তু সশস্ত্র ম্যাজিস্ট্রেটের ও পুলিশের প্রতিরোধের সামনে তারা. ছত্র তঙ্গ হয়ে 
যায়। ক্ষিনারের আদেশে স্থানীয় দারোগার উপর আদেশ দেওয়া হয় যে এই 
বঙ্দী ছিনভাই দলে যে সব নেত। ছিল তাদেরও যেন ধরা হয়। চাবধিন পর 
২১ জন লোককে ধরে নিয়ে আস! হস্ক, এর মধ্যে চারজন ছিল শুধু মাত্র দর্শক। 
সতের জনকে বিচারে বন্দী কলা হস্ম তবে একজন বাদে বাকী সব বন্দী! বশোধের 
জেল! জজেব কাছে আপীল করে মুক্তি পেয়েছিল ( হিন্দু-পেট্রিয়ট্‌। ২৬ মে ও 
৪ জুলাই, ১৮৬৭ )। 

' হিন্দু পেট্প্লটে ক্ষিনারের আর একটি ঝুকীতির কথা হরিশন্ত্র ফাস করে 
দেন। সংবাদদাতা ছিলেন _শিশিক্ষকুমার ঘোষ । ঘটনাটি ছিল এই যে, 
১৮৬* এর মার্চ মাসে নীলকর 'মিয়ার্সের একঞ্জন কর্মচীবী তার কাছে নালিশ করে 
যে ধয়েকজন' চাখীর পর্দে ত নীল চাধ থিষত্বে আলোচনা করছিল এমন সময় 
চাঁধীর। তাঁকে গালাগালি প্র এবং মাবতে আসে। বিয়ার এটা কিনারকে 
গানানে। মাত্র তার আদেশে ১৮ জন চাষীকে গ্রেপ্তার করে বেশ, কয়েকদিন 
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'আটকে বাখা হয়। বিচার করার লময় নীলকর মিয়ার্স-এর যে কর্মচারী; 
অভিযোগ এনেছিল, তাকে ডাক। হয়নি। চাষীদের নামে বে-আইনি সমাবেশ, 
ও নীল চাষে বাধ] দানের অভিযোগ আন৷ হয়, তার পর তাদের কুড়ি টাকা” 
জবিমান। ও তিন সপ্তাহ সশ্রম কারাবাস দণ্ডে দপ্তিত করা হয়। এই সময়: 
ক্কিনারের পরিবর্তে মলোনি স্থানীয় ম্যাঁজিত র্‌ হয়ে এসে বন্দী চাষীদের উপর 
নীল চাষের জন্য চাপ দিতে |থাকেন। হিন্দু পেটরিয়টের মাধ্যমে এই ঘটনা 
অবগত হয়ে লেঃ গভর্ণর এ বিষয়ে মলোনি ও স্ষিনারের কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠান। 
মলোনি এই ঘটন। ঘটার পর স্থানীয় ম্যাজিট্ট্েট হয়ে আসেন এজন্ত তাকে 
ভৎস'না করে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে স্থিনারকে শান্তি দেওয়া! হয়। এই ঘটনাটি 
সম্পর্কে সরকারী ফাইলে লেঃ গভর্ণর মন্তব্য করেন যে নীল চাষের জেলাগুলির 
ম্যাজি-টরট্দের দ্বারা সচরাচর কি ধরণের স্থবিচার করা হয় এই ঘটন!টি তারই 
দৃষ্টান্ত [%701018 ০88৩ 0:০5 & 50:0108 11806 ০00 00৩ 1)81009] ৪০৫1০ 
01 003 10885186119] ০00101%9 11) 00৩ 10010 01901018 10)0901০0% ] 

সরকারী ফাইল থেকে উদ্ধৃত করে লেঃ গভর্ণরের এই মন্তবাটিও হিন্দু- 
পেট্রিক্টে প্রকাশিত হয় (১০.১০.১৮৬০)। ১৮৬০ গ্রীষ্টাব্ের ১৮ই নভেম্বরের, 
হিন্দু পেট্রয়টে হুরিশ্চন্দ্র মীরগঞ্জ নীলকুণঠির জন ড্রাইভার নামক এক নীলকর-এর 
বিরুদ্ধে আনীত একটি খুনের মামলার বিবরণ প্রকাশ করেন। -খুন প্রমাণিত: 
হলেও দক্ষ ইংবাজ ব্যাবিস্টারের বাক্‌-চাতুৰিতে নীলকর নিজে খুনের অভিযোগ, 
থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল । * এই বিশেষ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ছোটলাট- 
পিটর গ্রাণ্টের নামে জন ড্রাইভার একটি মানহানির মামল। এনেছিল । পিটর- 
গ্রাণ্ট মামলায় পরাজিত হন। তবে নামমাত্র ১ জারমানা তার দণ্ড নির্ধারিত, 
হয়েছিল । | 

আইনের অপব্যবহার করে যে সব ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট 
নীলকরদের স্বার্থে নিজেদের নিয়োগ করেন হরিশ্চন্দ্র তাদের ধিক্কার দিয়ে, 
লিখেছিলেন-নোঙবর। রাজকমাঁচারীগণ নীলকরদের কাছে নিজেদের বেশ্যার মত 
বিক্রি করে দিয়েছে । নীলচাষ প্রশ্থটি একদিন আর থাকবে না। তখন এদের, 
যাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, মাইনে মঞ্জুর করার জন্য যাঁদের কাছে 


ধর্ণা দিতে হবে-তার। তাদের বতমান প্রতৃদের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত. মানুষ, 
হবেন [-**205 %1609056 ০0$01915 30 109৬6 09801086590 18510 
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* হহিনু পে ট্রর্লটে শোর জেলার সংবাষগুলি শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রেদ্িত হৃত। ১৮৬,- 
এর পেট্রপলটে শিশিরকুষার প্রেরিত ২২টি পত্র প্রকাশিত হয়, এইগুলি 8.1 অখব। &, ৪1. 


নামে প্রকাশিত [হত। এই গত্রগুলি যোগেশচন্ত্র বাগল কর্তৃক সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে 
(1558890৮ 3১৩৬0154892 11 36851 )--0. 14 95851, 081০9018, 1963. , 
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১৮৬০ গ্রীষ্টীবের আগই মাসে লেঃ গভর্ণর গ্রাণ্ট- কলিকাত। থেকে পাবনা 
জেলার সিরাজগঞ্জে ঘাঁন। তার স্টিমার হখন কুঠিস্বার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে। তখন 
তিনি দেখতে পান ষে নদীর ছুই তীরে হাজার হাজার লোক দাড়িম্ে থেকে 
তীর উদ্দেশ্তে বলতে থাকে যে সরকার ধেন তাদের নীল চাষ করতে বাধ্য না 
করেন। গ্রাণ্ট এত লোকের কাতর আবেদনে ব্যথিত হযে তার স্টিমার থামিয়ে 
কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিকে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ত ডেকে পাঠান | এব তার 
কাছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ পত্র পেশ করেছিল । 
গ্রা্ট অভিযোগগুলি নিজে তদন্ত করবেন এই আশ্বান দেওয়া সত্বেও বনু লোক 
তার স্টিমারের সঙ্গে লঙ্গে বহু দূর পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করেছিল। কয়েকদিন 
পর গ্রাণ্ট কলকাতায় ফেরার পথে দেখতে পান ষে নদীর ছুই তীরে এবারও 
হাজার হাজার লোক দ্দীড়িয়ে আছে। এরা করজোড়ে গ্রাণ্টের কাছে স্থবিচার 
প্রার্থনা করেছিল। জনত। অবশ্ঠ স্থশৃঙ্খল ভাবে দীড়িয়ে থেকেই তাদের প্রার্থনা 
জানিয়েছিল । গ্রাণ্ট, জনতার শৃঙ্খল! ও সঙ্ঘবদ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । 
এই ব্যাপারটি বড়লাট লর্ড ক্যানিং এর কানে উঠলে তিনি ভীত হয়ে ভারত 
সচিব উডকে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে “সিপাহী বিক্রোহের সমস্ব 
দিল্লী হ্তচ্যুত হওয়ার সংবাদের চেক়্েও ঘটনাটি আমাকে উদ্ছি্ন করেছে। যে 
লোকগুলি এত বুদ্ধিমত্ত। ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এইভাবে প্রতিকার চাইছে, এর 
ব্জিগত ভাবে দূর্বল ও অসহায় হতে পারে কিস্তু এদের সঙ্ঘবদ্ধত1 সম্বন্ধে 
বিশেষ সতর্কতা দরকার ।***”এঁ দিন থেকে আমি বুঝে নিয়েছি ধে কোন 
নির্বোধ নীলকর ক্রুদ্ধ হয়ে ব ভম্ব পেয়ে এই ধরনের জনতার উদ্দেশ্যে যদি একটি 
গুলি ছোড়ে তবে বঙ্গ দেশের প্রতিটি নীলকুঠি আগুন লাগিয়ে জালিয়ে দেওয়। 
হতে পারে।” * মিরাজগঞ্জ থেকে কলকাতায় ফিরে গ্রান্ট ক্যানিং কে একটা 
ইস্তাহার জারী করে প্রজাদের আশ্বস্ত করার পরামর্শ দেন। ক্যানিং এর সম্মতি 
পেয়ে গ্রাণ্ট, একটি ইস্তাহার লিখে দেন যার মর্ম হল এই যেকোন চাষীকে নীল 
চাষ করতে বাধ্য কর হবে না» এবং বিরোধের ক্ষেত্রে আইন মত কাজ 
হবে। ক্যানিং এই মুসাবিদায় আরও দুটি বাক্য জুড়ে দেন যার মর্ম 
'হুল এই যে গতর্ণমেন্ট এই আশ! প্রকাশ করেন যে চাষীরা নীল চাষে 
সহযোগিত। করবে ও ইচ্ছুক চাঁষীকে নীলচাষে বাধ। দেওয়। হবে না। ক্যানিং 
এর লঙ্গে গ্রান্টের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল এই যেগ্রান্টের মতে নীলচাষের ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার, চাষীদের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রথা দেশের বিপদ ডেকে 
আনবে । ক্যানিং এর মত ছিল এই যে অভিজ্ঞত1 থেকে নীলকরেরা চীষী- 
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দের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেই নীলচাষ সম্বদ্ধতর হবে এবং ভাতে কিটিশের 
জাতীয় ত্বার্থ বজায় থাকবে। গ্রান্ট ন্ায় বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং 
একাদশ আইনে নীলকরদের ষে স্থবিধ। দেওয়। হয়েছিল তার অপব্যবহারের 
বিরুদ্ধেব্যবস্থ। নিয়েছিলেন । এই জন্ত নীলকরের। ক্ষিপ্ত হয়ে একাধিক বার গভর্ণর 
জেনারেলের কাছে তার নামে নালিশও জানিয়েছিলেন । নীলকরদের আবেদনে 
গভর্ণমেণ্টের জবাবগুল ক্যানিং এর নামে স্বাক্ষরিত হলেও ক্যানিং সেগুলি 
গ্রান্টকে দিয়েই লিখিক্ষে নিতেন। হরিশ্ন্ত্র গ্রাণ্টের নীতি মোটামৃটি সমর্থন 
করলেও যখনই গ্রাণ্টের কোন শৈথিল্য দেখতেন তখনই তার লমালোচন। করতে 
কুন্ঠিত হতেন না। গ্রাণ্ট নীল চাষ সংক্রান্ত বিচারের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে 
অধস্তন কর্মচারীদের ষে শাস্তি দিতেন হবিশ্ন্দ্র সর্বক্ষেত্রে সে গুলিকে পধাপ্ত মনে 
করতেন না, এই শাস্তিকে তিনি অনেক সমস গ্রাণ্টের দুর্বলত। ব৷ মুত বলে 
সমালোচনা। করতেন । 

১৮৬০ গ্রীষ্টান্দের জুলাই মাসের শেষ দিকে নীলকরেরা৷ লর্ড ক্যানিং এব 
নিকট এই মর্মে একটি আবেন পাঠিয়েছিল ঘে ছোটলাট গ্রাণ্টকে নদীয়া 
জেলায় একাদশ আইনের প্রয়োগে বাধ! দান থেকে নিবৃত্ত করা হক। এই 
জেলায় নীলচুক্তি ভঙ্গকাবীদের যাতে সাজা ন৷ হয় গ্রাণ্ট তার অধস্তন জেল! 
কর্তৃপক্ষকে তার জন্য চাপ দরিচ্ছেন। গ্রাণ্ট এর উত্তরে ক্যানিং কে জানান ষে 
বু বর্ষ পরে নদীয়া জেলায় শাস্তি বিরাজ করছে । এখানে দাঙ্গ। হাঙ্গাম। বন্ধ 
হয়েছেঃ অনধিকার প্রবেশ, বল-পূর্বক ফসল কাটাঃ গরু ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে 
যাওয়া, অন্যের জমিতে চাঁষ, গাছ কেটে নেওয়া, ঘর বাড়ি ভেঙ্গে দেওয়া, চাষী- 
দের বল পূর্বক গুদাম ঘরে বন্দী করে রাখা এ লব বন্ধ হয়েছে । এ লব ব্যাপার 
নীলকরদের কাছে নতুন ব্যাপার ঠেকেছে । এই সুস্থ পরিবেশের জন্য বঙ্গীয় 
সরকারকে যদি অভিযুক্ত কর! হয় তবে তার কিছু বলার নেই। গ্রাণ্ট আরও 
জানান যে একাদশ আইনে নীলকরদের এই স্থৃবিধ। দেওয়া হয়েছিল যে পদাদন, 
নিয়ে চাষী নীলচাষ না করলে আদালতে তার সাজা হবে। নীলকরেরা 
আদালতে চাষীদের নামে চুক্তি ভঙ্গের যে কাগজ পত্র পেশ করেছিল বিচারকালে 
দেখ! গিয়েছে তাদের অধিকাংশ জাল । কাজেই আদালতের বায় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে নীলকরদের বিপক্ষে গিয়েছে । গ্রান্ট তার জবাবে বিশেষ জোর দিয়ে 
লেখেন ষে নীলকর বনাম নীল চাষী বিরোধ মালিক-শ্রমিক বিরোধের পর্যায়ে 
কখনও ফেল। যায় না। নীলকর নীল ব্যবসায়ে টকা খাটায় অতএব সে একজন 
মালিক ( 590169119:) অপর দ্িকে নীলচাধীও একজন মালিক, কারণ জমি 
তার নিজন্ব, সে ভাড়াটিয়া! শ্রমিক নম্ব ঘষে তাকে দিয়ে যা খুশী তাই করাতে 
পারা যায়। বল! বাহুল্য গভর্ণর জেনারেলের পক্ষে অতএব আর গ্রাণ্টের উপর 
কোন কথা বলা সম্ভব হয়নি। মুখের মত জবাবে নীলকরের। খুবই স্ুদ্ধ হয়ে 
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"নানাভাবে গ্রাণ্টকে উত্যক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল। সংবাদপত্রে ও প্রচার পুস্তিকা 
মারফৎ তার উপর আক্রমণও চলেছিল। 

হরিশ্চজ্জ এই বিষয়টি নিয়ে নিয়লিখিত মর্মে মস্তব্য গ্রকাশ করেন “এই 
বিরোধ এবং লেঃ গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্য দিয়ে নীলকরের৷ প্রমাণ 
করতে চাইছে, ঘে দেশের অবস্থা বেশ ভাল ভাবে উপদ্তত। জনসাধারণের মনে 
এরা ব্যাপক হাঙ্গাম৷ ও বিপ্লবের ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের সহা্ৃভূতি অর্জন 
করার চেষ্টা করছে । জনসাধারণকে এরা বোঝাতে চাইছে যে তাদের উদ্দেশ্ঠ 
হল শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা। এই শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই তাদের প্রয়াস। 
এদের উদ্দেস্তট বহুলাংশে সিদ্ধ হয়েছে, বহু লোকের মনে এর এই ধারণ। জন্মে 
দিতে পেরেছে যে নীলচাষীদের কার্যকলাপ দেশের শাস্তিভঙ্গ ও বৈষয়িক ক্ষতি 
সাধন করছে। দি পরিস্থিতি সত্যই এমন হয়ে থাকে তথাপিও লেঃ গভর্ণরকে 
দোষ দেওয়া যেত ন। কারণ তার পূর্বতন শাসকের (হ্ালিডে ) কাল থেকেই 
এই নব ব্যাপার চলে আসছে, আর নীলকর লাহেবরা! এই অবস্থা, থেকে নিজেদের 
আখের গুছিয়ে নিয়েছে । লে: গভর্ণর নীলকরদের অভিযোগের জবাবে দেশের 
বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছেন “****'বর্তমানে কোন দা্গ। হাঙ্গাম! নেই, 
অন্যায় ভাবে ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, গরু ছাগল চুবি হয় না, 
অপরের জমিতে বনপূর্বক চাষ নেই, গাছ কেটে নেওয়া৷ নেই? কেউ কারো বাড়ি 
ভেঙ্গে দিতে পাবে না, চাষীকে আর চাবুক মারা হয় না। চাষীকে নীলকুঠির 
গুদাম ঘরে আটকে রাখার ঘটন আর শোনাধায় নী। মালুষ “গুম' হয়ে যাওয়া 
ও বন্ধ হয়েছে । এমনি একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতি দেশে একটি নৃতন ব্যাপার 
এই পরিস্থিতির জন্য গভর্ণমেণ্টকে যদি দায়ী কর! হয়) তবে গভর্ণমেপ্টকে এই 
দায় স্বীকার করতে হবে "১ 

গ্রান্টের এই মন্তব্য উদ্ধত করে হরিশ্ন্দ্র লেখেন এই পরিবতিত পরিস্থিতি 
নীলকরদের পক্ষে মেনে নেওয়া! কঠিন। নীলকরের! এই পরিস্থিতিকে সন্দেহ 
জনক করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্ট! চালিয়ে যাচ্ছে। [ “9:58 ০1৩০ ০1 
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সরকার কর্তৃক নিযুক্ত নীল কমিশনের ৰিপোর্টটি ১৮৬০ শ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর 
মাসে সরকারী ভাবে প্রকাশিত হয়। কমিশনারদের প্রতিবেদন, সাক্ষীদের 
সাক্ষ্য ও পরিশিষ্ট সমস্থিত ৭৬২ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে তৎকালে নীলচাষ সংক্রান্ত 
সকল তথ্যই পাওয়া যায়। নীল কমিশনের তিন সদস্য মন্তব্য ও পরামর্শ সহ এই 
রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ এই তিন সাস্ত ছিলেন সিটন কার,- 
চন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রেভা: সেল। অন্যতম সদশ্য রিচার্ড টেম্পল মংখ্য। 
গরিষ্ঠ সদস্যদের মন্তব্য ও পরামর্শের সঙ্গে মতৈক্য জানিয়ে একটি বিষয়ে পৃথক 
মন্তব্য (18০1০ ০৫ 01556) প্রকাশ করেন। তীর বক্তব্য এই ছিল যে নীলচাষ 
বাঙলাক়্ কমে গেলে, ধান চাষ বাড়বে এতে চালের দর কমে যাবে । নীলকরদের 
তাদের নিজেদের স্বার্থ এবং চাষীদের স্বার্থ ও অবশ্যই দেখতে হবে। সরকারকে 
পুলিশের কাজকর্মের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে হবে। ১৮৬০ শ্রীষ্টান্দের একাদশ 
আইনকে স্থায়ী করতে হবে। নীলচুক্তি গুলি রেজিস্ট্রি করিয়ে নিতে হবে, 
এবং চুক্তিভঙ্গকারীকে সাজা দিতে হবে। ১৮৫৯ ্্রীষ্টাব্দের দশম আইনে। 
(&০চ 50) জমিদারদের যে অধিকার খর্ব করা হয়েছে, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। 
নীলচাষ নিয়ে যেসব জায়গায় উপত্রবের সম্ভাবনা! সেখানে বিশেষ অফিসার 
নিয়োগ করতে হবে। নীলচাষ সংক্রান্ত ব্যাপারটি বিশেষ একজন কমিশনারের 
উপর স্তত্ত করতে হবে ইত্যাদি । নীলকর প্রতিনিধি ফাগুন রিচার্ড টেম্পলের 
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এই মন্তব্যের সহিতএকমত হয়ে এতে স্বাক্ষর করেন। তবে. এই সঙ্গে 
তিনি একটি মন্তব্য ঘোগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সান্তদের গ্রতিব্নটির সার্ধিক 
বিরোধিতা জাপন করেন। 

প্রতিবেদনটি সরকারী স্তরে গ্রস্থাকারে প্রকাশের পূর্বেই এর কিছু কিছু অংশ 
সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ লদন্তদের প্রতিবেদনের মর্ম হিচ্ু 
পেনরয়টে উদ্ধৃত হয়েছিল । এর মর্ার্থ এইরূপ ছিল _-”আমরা পরিষ্কার ভাবে নীল- 
চাষের ক্ষেত্রে রায়ত বা চাষীর অবস্থা জানিম্বে দিতে চাই । আমর! দেখেছি 
যে চাষীর কোন হ্বাধীন ইচ্ছা নেই, তাকে এমন একট। চাষে ( নীলচাষ ) বাধ্য 
কর! হয় যাতে পর্যাপ্ত লাভ হয় না। এই জন্য চাষী এই চাষ মোটেই পছন্দ করে 
না, বড় জোর বলা যায় যে চাষী এটা কোনরকমে “বরদান্ত' করে মাত্র। নীল 
চাষ প্রথার মধ্যে বহু গলদ আছে, এই গলদ অন্তপ্সিহিত, এর জন্য চাঁধী ও 
নীলকর শুধু পরম্পরকেই দায়ী করলেও আসলে কথা হচ্ছে এই ঘষে চাষী তার 
শ্রমের মুল্য থেকে বঞ্চিত হয়। চাষীর জমি আছে, এই জন্ত নীলকরের্‌ পক্ষে 
চাষীর সাহায্য আবশ্থিক হয়ে পড়ে, আর এই সহায়তার জন্ত চাষীর উপর চাপ 
দেওয়া হয়। ৪০০ ৩০৪ 

চাষীদের উপর নানাবিধ অত্যাচারের কতকগুলি কাহিনী কমিশন কর্তৃক 
“ঘটন। রূপে স্বীকৃত হয় । মোটামুটি কমিশনের রিপোর্টে এট স্বীকার করে নেওয়া 
হুয় যে নীল সংক্রান্ত সমস্ত গগুগোলের মূল কথা হ'ল এই যে চাষীদের তাদের 
শ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না।” (৭11 (0৩ ৫৩05008 ০1 (৩ 
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কমিশনের বিপোর্টের যে সারাংশ প্রকাশিত হয় তাতে অসন্তোষ প্রকাশ 
'করে হিন্দু পেট্রিয়টে হুরিশ্চন্দ্র মন্তব্য প্রকাশ করেন যে কমিশন চাষীদের উপর 
নির্ধাতনের বথা শ্বীকার করলেও বহু নির্যাতনের কোন উল্লেখ কবেননি | 
নীলকরের লৌকজন চাষীদের যে ভাবে শোষণ করে তা উল্লেখও রিপোর্টে 
নেই। এই শোষণকারীদের মধ্যে নীলকরের দেওয়ান গোমত্তারাও আছে, 
চাঁষী ঘা কিছু লামান্ত কিছু টাকা পায়, এরা! তার ভাগ নেয়, এর আবার বেনামী 
'নীলের ব্যবসাও করে, এর উপর আছে আমিন ও তাঁগিদ্দারের বখরা। তবে 
মন্দের ভাল এই যে কমিশনের সাস্তেরা৷ আসল বখাটা স্বীকার করেছেন যে চাষী 
স্বেচ্ছায় নীল চাঁষ করে না। নীল চাষে তার শুধু ক্ষতিই হয়। জনসাধারণের 
সহান্ভূতি এবং সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়ত। নির্দেশে এই মন্তব্য যথে্ট 
রূপে গণ্য হওয়া উচিত। [133 ০০০01981000675 10055) %510 0০ 
00106 01101007 101008 01 0001558100 (0 010)0095 15০6 15 19৮1৬, 
€)6 62815589 ০58001008 7 88513691705 200. 00৩17 10661) &)6 
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এর দুদিন আগে হরিশ্তন্্র কমিশনে দুই সংখ্যাঁলঘিষ্ঠ সদস্য কাণ্ড সন ও রিচার্ড 
টেম্পলের মতামতের নমালোচন|! করে একটি সম্পাদকীস্ মন্তব্য প্রকাশ করেন। 
এর মর্ম এইরূপ-_আমরা আশ্চর্য বোধ করছি যে এই ছুই সদস্য (অস্থায়ী) একাদশ 
আইনে ম্যাজিস্ট্েটদের যে ক্ষমত| দেওয়া হয়েছে সেট বজায় রাখতে চাঁন, যদিও 
ম্যাজিস্ট্রেটবা এই কাজে অন্থ্পযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। নীলচাষ সংক্রান্ত 
নকল গণ্ডগোলের মূল আগামী দাদন ব্যবস্থা। এটা নিষিদ্ধ হলেই আর 
কোন সমস্যা থাকে না কিন্ত এরা এটা হতে দেবেন না, এটা৷ এদেশের একটা 
প্রথা, আগাম টাকা না দিলে এদেশে কারবার চলে না, এটা এদের 
যুক্তি। এট! সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । আগাম টাকা নিয়ে চাষীর কোন 
লাভ হয় না। বর্তমানে নীলচাষের দাঁদন প্রথার কল্যাণে চাষীর গ্রাসাচ্ছাদন 
ও জোটে না। [ “ডাত 816 15911) 90:0০ 10) 01006: 60 900 €1৩ 
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নীন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর লেঃ গভর্ণর এই র্রিপোর্টের 
উপর তার একটি নিজস্ব মন্তব্য (021096) বচন! করে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নিকট 
পাঠান। এই মন্তব্যে তিনি লেখেন “ষে প্রদেশে নীলচাষ সম্পকিত এই সব 
স্বত্যাচার অবাধে অনুষ্ঠিত হতেপারেম্পষ্ট বোঝা যায় সে দেশের প্রচলিত আইন 


ছুর্বলকে রক্ষা! করে না। এই অবস্থা প্রশাসনের পক্ষে হথেই কলফকজরক” । 
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লেঃ গভর্নর গ্রাণ্টের এই “মিনিট'টি পড়ে তদানীন্তন ভারত সচিব সার 
চার্লস উড. গ্রাণ্টকে একটি চিঠিতে জানান ষে তার “মিনিট” ও কমিশনের 
রিপোর্ট একটি স্থচিত্তিত দলিল (৫০9০81160%)। নীল চাষী ও নীলকর 
সম্পর্কটি যে কত নিন্দনীয় তা এই দলিলে প্রমাণিত হয়েছে । এই কুপ্রথার 
সংক্গার করতেই হবে, এতে বনু নীলকরের ক্ষতি হবে, আমি এদের জন্ত বাক্কি- 
গতভাবে দুঃখিত । তবে এদের ক্ষতি হবে বলে এই কুপ্রথা চলতে দেওয়! 
অসস্ভব ।৯%* 

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা ধায় ষে 
হবিশ্ন্দ্র নীল কমিশনের একটি বাংল! অনুবাদ নীল চাষীদের অবগতির জন্য 
“হিন্দ পেট্রিয়ট' প্রেস থেকে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন । *্‌ হিঃ পেঃ ১৬ ৯ ১৮৬০) 

১৮৬০ শ্রীষ্টান্বের ৪ঠ1 অক্টোবর বাধ্যতামূলক নীলচাষ ।অর্থাৎ একাদশ 
আইন প্রত্যাহৃত হয়। এই আইনের বলে নীলচাষ কিছু হয়েছিল, তবে 
অন্য বছরের তুলনায় নয়। যাঁরা দাদন নিতে অস্বীকার করেছিল এবং যাদের 
দাদন নেওয়া প্রমাণিত হয়নি এমন চাষীরা ধান এবং অন্যান্ত খাগ্যশন্যের চাষ 
করতে পেরেছিল । চাষীর! বহুদিন পর নিজের খুসীমত চাষ করতে পেয়ে খুসী 
হয়ে কলকাতার হরিশবাবুকে স্মরণ করে গান বেঁধেছিল-_“ভাসছে মন মনের 
হরিষে, আগে লুটে খেত এক হরি সে। এখন বাঁচালে এক হরিশে। বুনে 
বুনে নীল, জমি হত খিল ( এখন) হতেছে তাই অড়র, কলাই সরিষে” । আগে 
লুটে খেত এক হুরি সে' এই পংক্তিতে ব্যবহৃত “হরিসে' সম্ভবতঃ নীলকরকে বাল- 
করে হরি অর্থাৎ লর্বশক্তিমান ঈশ্বর বল! হয়েছে । এঁটি হবি ব। 88119 নামযুক্ত 
কোন বিশেষ নীলকুঠির ইংরাঁজ কর্মচারী বা বাঙালী গোমস্তার গ্রতিও প্রযোজা 
হয়ে থাকতে পারে। নীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর নীলকরদের' 
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মেরুদণ্ড ভেষে বায় বলা ঘেতে পারে। নীলকরদের বেন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান 
'ইঙ্ডগে। প্র্যান্টারস্‌ এসোসিয়েশনের নামটি বদলে এর নৃতন নামকরণ করতে 
হয়েছিল-ল্যা্ড হোল্ডারস্‌ র্যা কমাশিয়াল এসোসিয়েশন । শিক্ষিত ও 
উদ্দার যনোভাবসম্পন্ন ইংরাজেরা৷ ভারতে এবং ইংলগ্ডে নীলকরদের বর্বরতা ও 
নিষ্ট,রতার পরিচয় পেয়ে এদের দ্বণার চক্ষে দেখতে আরম্ত করেছিল। নীল 
বিজ্োহ কি পরিমাণে নীলকরদের বিব্রত ও অপাস্থ করতে সমর্থ হয়েছিল তার 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাৰ নাগাদ জেমস ফাললঙ্গ ২৩টি 
নীলকুঠির সর্বময় কর্তারপে প্রায় তিন লক্ষ চাষীর দ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। 
মোল্লাহাটি বা মূলনাথে এর লদর দপ্তর ও বাসস্থান ছিল। ১৮৫৬ গ্রাাবের 
পরে ইনি হিলস কোম্পানীর ম্যানেজার হয়ে আসেন। নীলবিক্বোহকালে নদীয়। 
জেল] এর কর্মকেন্্র ছিল । ১৮৬০ গ্রীষ্টাবের নভেম্বর মাসে পদত্যাগ করে একে 
বিহারের চম্পারণ জেলায় পলায়ন করতে হয়েছিল । নীল কমিশনের রিপোর্টে 
নীলচাষ প্রথার অনর্থকর দিকটি উদঘাটিত হলেও কমিশন বাঙল। থেকে 
(তখনকার দিনের বেঙ্গল প্রেলিডেন্সির লোয়ার বেঙ্গল) নীলচাষ যাতে উঠে 
যায় এই ব্যবস্থা অন্নমোদন করেনি। বাঙলার গ্রামাঞ্চলে কিছু ইংরাজ 
নীলকরদের উপস্থিতি রাজনৈতিক কারণে আবশ্তক বিবেচিত হয়েছিল । উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষও বাঙল। মুলুকে নীলচাষ উঠিয়ে দিতে চাননি | কর্তৃপক্ষের এই 
অভিমত গ্রাণ্টকে মেনে নিতে হয়েছিল। অতঃপর গ্রাণ্ট তার শাসনাধীন 
বেঙ্গল প্রেমিভেন্সিতে নীলচাষ বজায় রাখা এবং তারই সঙ্গে প্রজাদের অত্যাচার 
থেকে যুক্ত রাখা। এই উভয় উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করার জন্য কতকগুলি প্রশাসনিক 
পরিবর্তন করেন-_ এর মধ্যে প্রধান ব্যাপার ছিল যে নীলচুক্তি বা দাদন নেওয়া 
বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে বেজেস্ত্রি করিয়ে নিতে হবে, এর উদ্দেশ্ঠ ছিল নীলকরদের জাল 
বা ভূয়ে। চুক্তিপত্রের জোরে চাষীকে নীলচাষে বাধ্য হওয়া! থেকে মুক্তি দান। 
চাষীরা। অভিযোগের ক্ষেত্রে যাতে হ্থুবিচার পায় তার জন্য অনেকগুলি নতুন 
মহকুমার হষ্টি কর! হয়। গ্রামাঞ্চলের চাষীদের যাতে বিচারাধাঁ রূপে ত্রিশ 
মাইলের অধিক ন। যেতে হয় তার জন্য প্রতি ত্রিশ মাইল অন্তর অন্তর এক ঝ৷ 
একাধিক বিচারালয় ব। ফোের ব্যবস্থা কর! হয়। শাস্তিরক্ষার জন্য পুলিশী 
বাবস্থা দৃঢ়তর করার ব্যবস্থাও গ্রহণ কর! হয়। জমি জম। সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার 
বিচারের জন্ত মুন্সেফি কোটে'র সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছিল। এইসব আদালতে 
শুধু স্বাত্র দেশীয় বিচারক (মুদ্সেফ ) নিয়োগেরও ব্যবস্থ। গ্রহণ কর! হয়। বাধ্যত। 
মূলক নীলচাষ আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর্কিছু নীলকর তাদের অত্যাচার 
সংযত করতে বাধ্য হয়েছিল । কিন্তু কিছু উদ্ধত স্বভাব নীলকর যাঁরা নিজেদের 
বাজার জাত মনে করত তারা৷ প্রদ্া পীড়ণের এক নৃতন কৌশল অবলম্বন 
করোছল। ব্ছ নীল সংস্থা। (০00০67 ) ব! বিশেষ বিশেষ নীলকর জমিদারি 


কিনেছিল, অনেকে দেশীয় জমিদাতদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে পতনিষ্ধার 
হয়ে বসেছিল। নীলকবের জমিদারিতে যে চাষ হুত্ত তাকে বলা। হত-সএলাকা' 
চাষ। নিজ অধিকৃত জমিতেও নীলকরেরা৷ নগদ পয়সা! দিয়ে মজুর নিযুক্ত কষে 
চাষ করাত- একে বলা হত নিজাবাদ।. একাদশ আইন প্রত্যাহারের পর. 
অপরের জমিতে অর্থাৎ চাষীর নিজন্ব জমিতে তথাকধিত অগ্রিম দাঁদন দিয়ে 
চাষীকে দিয়ে নীলচাষ করানে। যখন অসম্ভব হয়ে উঠল তখন জমিদার নীলকরের। 
তাদের প্রজাদের নীলচাষে বাধ্য বরার চেষ্টা, করেছিল। এই প্রজারাও নীলচাষ 
করতে অস্বীকার করায় তারা৷ বেশ অন্থবিধায্ম পড়েছিল। এই অস্থবিধা থেকে 
মুক্তি পেতে এরা চাষী প্রজাদের হায়রাণ করা! তথ! নীলচাষে বাধ্য করার জন্য 
যে উপায় অবলম্বন করেছিল সেটি হল তাদের খাজনা বাড়িয়ে দিয়ে তাদের জমি 
থেকে উচ্ছেদ। জমিদারি এলাক। থেকে নীলচাষে অনিচ্ছুক প্রজাদের উচ্ছেদ 
নীতি কোন কোন এলাকায় নীল কমিশন বসার আগেই শ্তরু হয়ে গিয়েছিল । 
১৮৬০ খ্রীষ্টাবের মার্চ ষাসে যশোর জেলায় নীলকরদের জমিদারি এলাকায় নীল 
চাঁষে অন্বীকূতির সঙ্গে সঙ্গে খাজন! বন্ধ আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। অক্টোবর 
মালে নীলচাষ বিরোধী আন্দোলন খাজন! বধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে শুরু 
হয়। এই সময় থেকেই প্রজাদের খাজন। বৃদ্ধি শুরু হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রজারাও 
খাজন। দেওয়া বন্ধ করতে কৃত সংকল্প হয়। ষে নীলকবের। এতদিন দেশীয় 
জমিদারদের পরম শক্র মনে করত তারাই এখন দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে মিতা 
স্থাপনের জন্য ব্যগ্ঘ হয়ে উঠেছিল । অনেক দেশীয় জমিদার এই খাজন! বন্ধ 
আন্দোলনে ভীত হয়ে নীলকরদের ফাদে প1 দিয়ে তাদের সঙ্গে হাতে হাত 
মিলিয়ে ছিল। নীলকর জমিদারের। সরকারের কাছে প্রজাদের খাজন! দেওয়ার 
বাপারে সাহায্যের জন্য আবেদন করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে খাজন৷ বন্ধ 
আন্দোলন প্রজাদের একট। নৃতন আন্দোলন, নীলচাষের লঙ্গে এর কোন সম্পর্ক 
নেই। জমিদাবের খাজন। বন্ধ.করে দেওয়ার গ্রতিক্রিয়। গতর্ণমেণ্টকেও বিব্রত 
করবে সতরাং গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন । সরকাবী নির্দেশে নদীয়া জেলার 
কমিশনার মিঃ লাসিংটন এ বিষয়ে তান্ত কবে জানতে পাবেন ঘে নীলচাষের 
সঙ্গে এই খাজন। বন্ধ ব্যাপারটি সম্পর্কহীন নয়। চাষী এই ভয়ে নীলকর 
জমিদারের কাছারিতে যেতে চায় না যে, সে সেখানে গেলেই তাকে দিয়ে বল 
পূর্বক পাদন' নেওয়ানো। হবে এবং সে নীলচাষে বাধ্য হবে এবং নীল চাঁষের 
পরিণামে তাকে লপন্বিবারে অনাহারে মরতে হবে। চাষীরা সক্ঘযবদ্ধভাবে 
লাদিংটনকে জানিয়েছিল যে জেল! কালেকটারীতে তাঁর! খাজনা জম! দিতে 
চায়-_নীলকরের কুঠিতে গিয়ে খাজন দেওয়া তাঁদের পক্ষে অনভ্ভব। লানিং- 
টন নদীয়। ভিভিসনে নীলকরদের তরফে জেল! কালেকটরীতে খাঁজন| জম। নিতে 
সম্মত হওয়ায় 'খাজন। বন্ধ' আন্দোলন সামরিক ভাবে স্থগিত হুয়। বিশেষ 


উপত্রব না থাকায় নীল বিপ্রোহও এই সময় অনেকট। শান্তভাবে ধারণ করেছিল । 
সস্ভ বিগত ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্বের ঘটনাবলী পর্যালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৬) খ্রীষ্টান্বের 
নুতন বত্সরের ছিতীয় দিনে হরিশ্চন্দ্র যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন তার মর্ধ এই. 
রূপ ছিল ষে নীল চাষ বিষয়টির গুরুত্ব শুধু নীলচাষ প্রসঙ্গেই নয়, এই প্রলঙ্গের. 
সঙ্গে বাঙলার কৃষক লমাজের অধিকারের প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত বয়েছে। 
চাষীর যে জমি আছে তা তার নিজন্ব কিনা, তার নিজের শ্রমের ফলভোগের 
অধিকার তার আছে কিনা, তার নিজের হাল বলদ প্রভৃতির উপর তার 
অধিকার আছে কিনা সর্বোপরি সরকারী প্রশাসনের কাছে অন্ত সকলের মত 
স্থবিচার পাওয়ার অধিকার তার আছে কিনা) এত গুলি প্রশ্নের উত্তর নীলচাষ 
প্রসঙ্গে তার প্রাপ্য । এ প্রশ্রগুলির সস্তোষজনক উত্তর মেলার পথ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 
এতট! প্রশস্ত হয়েছে ষে এই বৎসরটিকে বাঙালী কৃষকের মুক্তির বৎসর রূপে 
অভিহিত করা৷ যেতে পারে। একটি জেলায় চাষীবা। এতখানি সাহস, বুদ্ধিমত্তা 
এবং মংযমের পরিচয় দিয়েছিল যে তাদের এই দৃষ্টান্ত অতিক্রত সমগ্র বাঙলায় 
কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, এমন কি বলতে পার! যায় যে এটি সমগ্র হিন্দু- 
স্তানের কৃষক ঘমাজকেও অনুপ্রাণিত করেছিল । চাঁফীর। এখন বুঝতে পেরেছে 
যে তারা ক্রীতদাসের জীবন যাপন করুক এখন আর এট। গভর্ণমেন্টের অভিপ্রেত 
নয়। তারা৷ এখন বুঝে নিয়েছে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা! তাদের ন্যাধ্য অধিকার, . 
এই স্যাষ্য অধিকার তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে শুধু দৃঢ় সংকক্পের মাধ্যমেই অর্জন 
করে নিতে পারে । তাদের এই সংগ্রাম এখনও অবশ্য চলছে । যারা চাষীদের 
সঙ্গে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করতে অভ্যন্ত তার! তাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্থকূল 
নিপীড়ন-নীতি বিন! প্রতিরোধ এক কথায় পরিত্যাগ করবে বলে মনে হয় না। 
এই সংগ্রাম অনেক আগেই চুকে যেত, এটা শুধু জেল ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্যের 
গাফিলতিতে চুকে যেতে পারেনি। এই জেল! ম্যাজিস্ট্রেটদের দামনে সুষ্ঠ 
বিচার ব্যবস্থার কোন আদর্শ নেই, ওদের নীতিবোধও খুব নীচু স্তরের। অথবা 
এমনও হতে পারে চোখের সামনে চাষীদের মানমিকতার একট! বিম্ময়কর 
পরিবর্তন দেখে এর। খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ। গিয়েছে 
যে এই ম্যাজিস্ট্ টদের বুদ্ধি শুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান এত? অল্প এবং মাত্র কারণেই 
এরা তাদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে। যাই হোক, চাষীদের যুক্তির পথ 
অবারিত হয়েছে । কয়েক বংসরের মধ্যেই বাঙলার চাষী তার ব্যক্তি স্বাধীনতা 
ফিরে পাবে, তার সম্পতিতে অন্বের হস্তক্ষেপ বন্ধ হবে। বস্তুতঃ একটি স্থশাসিত 
দেশের প্রজার প্রাপ্য সখ স্থৃবিধ। সবই সে ভোগের অধিকারী হবে। একটা 
অরাজক পরিস্থিতি থেকে চাষীদের উদ্ধার করার জন্য সরকার সম্প্রাতি যে দক্ষতা. 
স্যায়পরায়ণতা| ও উচ্চ মানসিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন তার জন্য তারা. 
ধন্তবাদাহ্হ। বিপদ কেটে গিয়েছে। এখন নজর রাখতে হবে এই প্রচেষ্টার. 
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১৮৬৯ খ্রী্টাবধের অক্টোবর মাসে একাদশ আইন উঠে ঘাওয়ার পর যে সব 
সীলকরের জমিদারি ছিল তারা চাষী প্রজাদের নীলচাষে বাধ্য করার জন্য 
তাদের জমির খাজন। বাড়িয়ে দিয়ে তাদের হায়রাণ করার নীতি গ্রহণ করেছিল । 
তাদের এই দুশ্েষ্টার প্রতিবাদে চাষীর! খাজন!৷ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। অতঃপর 
এই বিরোধ নিয়ে মামল! শুরু হয়। এই বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । 
গোড়ার দিকে নীলকরের৷ আবার প্রজা পীড়নের আশ্রয় নেয়, কারণ নৃতনভাবে 
নীল বোনার সময় আসন্ন হয়ে এসেছিল। ১৮৫৯ শ্রীষ্টাব্বের দশম আইন বলে 
নীলকর জমিদারের তাদের খাজন৷ বৃদ্ধি ও জমি থেকে উচ্ছেদের নীতি গ্রহণ 
করেছিল । ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে বাঙলার কৃষক সমাজ যথেষ্ট অধিকার 
লচেতন হয়ে উঠেছিল। নীল কমিশনের রিপোর্টে, তাদের স্থপারিশ এবং ছোট 
লাট সার জন পিটার গ্রাশ্টের শাসন সংস্কারের খবর তাদের কাছে পৌঁছেছিল। 
নীলকরেরা জমিদার রূপে অত্যাচার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে কষকদের মধ্যে 
বহু যাতব্বর ব্যক্তি হরিশ্চজ্ের পরামর্শের জন্যে আগের মতই কলকাতায় 
ছুটে আস স্থুরু করেছিল । নীল বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে এই খাজনা বন্ধ 
'আন্দোলনেও হবিশ্চন্দ্র দুর্গত কষক-প্রজাদের পাশে এসে ধীড়িয়েছিলেন। 

এই সময়ে কৃষকদের মধ্যে এক-প্রাণতার একটা জোয়ার এসেছিল । নদীয়। 
জেলার কৃষকেরা গ্রামে গ্রামে একট করে ধন ভাণ্ডার খুলেছিল, প্রত্যেকেই এই 
ধন ভাগ্ারে যাঁর যেমন সাধ্য দান করত । কোন ইউরোপীয় নীলকর-জমিদার 
কোন চাষীর নামে মামলা করলে এই ধন-ভাগ্ডার থেকে মামলার খরচ জোগান 
দেওয়। হত। এমন কি অনেক সময় ভিন্ন গ্রামের কোন অভিযুক্ত চাষীর জন্যও 
এই ধন ভাগ্তার থেকে অর্থ,সাহাধ্য কর! হত । চাষীদের মধ্যে কে হিন্দু কে মুলল- 
মান এই বিচার লুগ্ঠ হয়েছিল । বনু চাঁষী নীলকর-জমিদারদের বিরুদ্ধেও মামলা! 
রুজু করেছিল। চাষীরা! সঙ্যবদ্ধ হয়ে এই মামলাগুলির তদ্বির তদারক করত। 
বাকী খাজনার দায়ে কোন কৃষকের জমি নীলামে চড়িয়েও নীলকর জমিদার 
তার টাকা উত্তল করতে পারত না, কারণ এক কৃষকের জমি নীলামে উঠলে আর 
কোনও কৃষক তা কিনতে অস্বীকার করত | নীল বিজ্রোহের সমন থেকেই 
চাষীরা নীলকরদের জব করার জন্ত একটি বিশেষ উপায় আবিষ্কার করেছিল, 
এই উপায়টি কোর্ট-কাছারির এক্তিযানের বাইরে ছিল। নীলকরের! চাষীদের 
উপর যে নির্যাতন যুগ যুগ ধরে চালিয়ে এসেছিল সেই অত্যাচারে তার! প্রত্যক্ষ 
-ভাবে অংশ খুব কমই নিত। অধিকাংশ স্থলে, নীল কুঠির দেশীয় কর্মচারীদের 


দ্বারাই এই অত্যাচার তার! চালাত. নীল বিক্বোহের শেষ পর্বায়ে অর্থাৎ. 
খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সময় চাষীরা নীলকুঠির কর্মচারীর সঙ্গে 
সামাজিক লম্পর্ক ত্যাগ করত, কোন কাজকর্মে তাকে ডাক। হত না গ্রামের 
ধোপা নাপিতরাও তাকে বর্জন করত। এমন কি দোকানদারের! তাকে হন, 
তেল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দিনিষ পত্র বিক্রি করতে অন্বীকাঁর করত। এর ফলে 
বহু নীলঙ্কৃঠির কর্মী কর্মত্যাগ করে চাষীদের দলে ভিড়েছিল। নীলকরদের যে. 
যে সব কর্মচারী খাজনা আদায় করত ব৷ রসিদ লিখত তারাও এই সময় নীলকর, 
জমিদারের বিরোধিতায় চাঁধীর পক্ষ নেওয়ু] শুরু করেছিল। নীলকরদের মধ্যে 
এই ঘটনায় হাহাকার পড়ে যায়, তার! চাষীর্দের প্রতি যে অন্তায় অত্যাচার 
চালাচ্ছে তা গোপন রেখে চাষীদের বিপক্ষে তাদের নিজম্ব কাগজগুলিতে 
প্রচার স্থর করেছিল। প্রজা চাষীদের খাজনা। বন্ধ আন্দোলন রোধের জন্য তাঁরা. 
গভর্ণমেণ্টেরও শরণাপন্ধ হয়। ছোটলাটকে তারা এই মর্মে একটি আবেদন 
পাঠিয়েছিল যে তারা গ্রামে খাজন। আদায় করার জন্য কোন লোক পাঠাতে 
পারে না, কারণ গ্রামে খাজনা আদায়কারীকে ঢুকতেই দেওয়! হয় না, কৃঠির 
কর্মচারীদের কুঠির বাইরে গেলেই লাঞ্ছিত বা অপমানিত হতে হয়, কৃঠির খান. 
জমি জবর দখল করা হচ্ছে। নই জানুয়ারি ১৮৬১ তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে 
হরিশন্ত্র মন্তবা প্রকাশ করেন ষে নীলকরদের এই প্রচার মিথ্যা । নিরীহ ও 
অশিক্ষিত দরিদ্র চাঁধীদের পক্ষে এই ধরণের অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সুবিধা 
বা শক্তি নেই বলেই তাদের বিপন্ন করার জন্তই এই মিথ্য। গ্রচার চালানে। 
হচ্ছে+[৮40090055 8100015 20690 ৮100 006০৬11 10051001091) 01101011708 
05 17009155601 005 01010001189 8100 11017090612 15063১ /150 815 1806. 
17 & 09810100. (0 6%70096 016 19196 £61955613056101) ০6 0611 
0০611 00900000 ], অতঃপর তিনি লেখেন ঘে আল ঘটন। হল এই 
যে চাষী তার অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এটা শিখে নিয়েছে যে একবার 
নীলকরের কাছে গিয়ে ঈাড়ালেই তার পক্ষে আর নীলকরের কবল থেকে বেরিয়ে 
আদ! মুস্কিল হবে, এইজন্য তার! নীলকরদের কাছারিতে খাজন! জম। দিতে 
যেতে চাইছে না। নীলকর-জমিদারের প্রাপ্য খাজনা দিতে গেলেই তাকে 
আবার নৃতন ভাবে-নীনচুক্তি সই করতে বাধ্য হতে হুবে। তারা এখন এটা, 
জেনে গিয়েছে ষে তারা ইচ্ছা করলে সরকারী কাছারিতে গিয়ে জমিদারদের 
খাজন! উত্তল করে দিতে পারে। তাই তারা দলে দলে সরকারী কাছারিতে 
গিয়ে তাদের দেয় খাজনা জম! দিয়ে এসেছে । পরিশেষে হুরিশ্চন্্র মন্তব্য করেন 
যে নদীয়ার ভিভিমনাল কমিশনার লাঁসিংটন উপরোক্ত মর্মে বিপোর্ট দিয়েছেন 
আশ] করা যায় যে লেঃ গভর্ণর মহোদয়ের গোচরে তা আসবে এবং 
তিনি বুঝতে পারবেন যে নীলকরদের অভিযোগ কত অনার ও অলীক ।. 
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কর বন্ধ আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র ও ব্যাপক হতে থাকায় নীলকর জমিদার- 
দের এক আবেদনের ফলে লেঃ গভর্ণর গ্রান্ট, মার্চ মাসে বারাসাত ও নদীয়া 
জেলার জন্য একজন এবং ষশোর জেলার জন্য আর একজন খাজন। আদায়কারী 
কমিশনার (5250191 2২606 0012000155101001 ) নিযুক্ত করেন, এদের 
ম্যাঁজিস্ট্টটদের অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়। হয় । জুন মাসে নদীয়। ও বারাসতের মিঃ 
মণ্টেসর (0. গা 14100069907) একটি রিপোর্টে লেঃ গভর্ণরকে জানান ষে 
নীলকর জমিদারদের দ্বারা অন্যায় ভাবে খাজনা বাড়িয়ে দেওয়াতেই প্রজাবা 
খাজন। দিতে চাইছে না, খাজন। বুদ্ধর বিরুদ্ধে তাদের তরফ থেকে প্রতিবাদ 
তথা আদালতের আশ্রয় নেওয়ার অধিকার আছে। নীল চাষের স/ঙ্গ এই 
খাজনা বৃদ্ধি বা খাজনা না দেওয়া আন্দোলনের সম্পর্ক আছে। যশোরের 
কমিশনার অনেক চেষ্টা করেও প্রজাদের খাজন। ন। দেওয়া বন্ধ করতে পারে 
নি। তার রিপোর্টে তিনি জানান যে ইউরোপীয় জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে 
অবিরত বিরোধ চলছে. নীলকর জমিদার ও চাষীদের মধ্যে সম্পর্কে ষে ফাটল 
ধরেছে সেট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

অবস্থার দিন দিন অবনতি হওয়াতে লেঃ গভর্ণর ব্যাপারটি অনুসন্ধান 
করে জানতে পাবেন, যে প্রজার! কুঠির ইংরাজ কর্মচারীদের স্বাক্ষরিত 
রসিদ পেতে চায় এবং তার উপর স্বত্বের রূপটি কি রসিদে তার উল্লেখ 
, দেখতে চায়।এট। তাদের দেওয়। হচ্ছে না, যে জমি বানে ভেসে গেছে 
সে জমির উপরও খাজনা চাওয়া হচ্ছে অনেক লময় ৮। ১০ বছরের 
বকেয়া খাজনাও দাবী কর! হচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে খাজনা দেওয়। নিয়ে নীল- 
কর জমিদার ও প্রজা বিরোধ চলেছিল। নীল বি্োহের তিক্ত অভিজ্ঞতা 
সম্পন্ন বাঙলার চাষী উচ্ছেদ, খাজন। বৃদ্ধি প্রভৃতির অভিযোগ নিয়ে আদালতের 
আশ্রয় নিতে শিখেছিল। আগের মত তার! পড়ে পড়ে মার খায়নি। 
হরিশন্ত্রের কাছ থেকে তারা৷ তাদের অধিকার সচেতনতার শিক্ষা নিয়েছিল । 
ইউরোপীয় নীলকর সমিতি বরাবর তাদের ম্বদেশ ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে দৃঢ় 


-যোগাধোগ রাখত। লগ্নে তাদের আপিলও ছিল। তাদের প্রতি সহান্ভৃতি 
সম্পন্ন ব্যক্তিদের পার্লামেন্টে প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত করার জন্যও তার। অর্থ 
বায় করত। অনেক লময় তারা সরাসরি ভারতের জন্য নিযুক্ত সেক্রেটারী অফ 
স্টেটস এর সঙ্গেও যোগাযোগ করত। ইংলগ্ের প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলি 
যাতে তাদের সমর্থন করে তার জন্যও তার! প্রচুর টাক। খরচ করত। এই 
সংবাদপত্রগুলির মধ্যে “লগুন টাইমস' এদের অধ্ধ সমর্থক ছিল। নীল কমিশনের 
রিপোট” প্রকাশিত হওয়ার পর ইংলগ্ডের বু ব্যক্তি নীলকরদের অত্যাচারের 
বিবরণ পেয়ে স্তভিত হয়ে গিয়েছিল, কারণ ইংলওবাসী ইংরাজ জাতির স্ায়- 
অন্যায়বোধ সাধারণভাবে খুবই প্রখর | ইংল্যাণ্ডের যে র্যাডিক্যাল রাজনীতির! 
এতদিন নীলকরদের সপক্ষে ছিলেন তারাও নীলকরদের প্রতি এখন থেকে বিরূপ 
হয়ে উঠেছিলেন । ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে নীলকরদের তরফ থেকে বাংলার 
ছোটলাট স্যার জন পিটর গ্রাণ্টের বিরূদ্ধে আক্রমণাত্মক একটি পুস্তিক। লগ্ন 
থেকে প্রকাশিত হয় (31:9111010. 200 005 চ১৪11819১ ), ইত্ডিয়া রিফর্ম 
সোসাইটির সভাপতি জন ডিকিনসন এর প্রত্যুত্তর্বরূপ নীলকরদের বিরুদ্ধেও 
একটি পুস্তিকা প্রচার করেন। (26915 ০1006 100190 15191716179 78100101) 
150 -1:000077, 1861) 


নীলকরেরা এই সময়ে ইংলগ্ডের জনগণ, ও পার্লামেন্টের সদস্যদের উদ্দেশ্যে 
একটি আবেদনপত্র প্রচার করেছিল। এই প্রচারপত্রের শেষদিকে লেখ 
হয়েছিল, “আমরা কারে সাহায্য চাই নাঃ আমরা চাই আমাদের নিজেদের 
মত থাকতে । আমরা শুধু চাই একজন মুর্খ এবং ছুষ্ট.অত্যাচারীর নিপীড়ন 
থেকে আত্মরক্ষা করতে । এই লোকটি নৈন্তবাহিনীর দ্বারা গ্রাম বাঙলার দখল 
নিতে চাইছে। এই লোকটি যদি এখনও বঙ্গদেশে আপনাদের মন্ত্রী । তর্থাৎ 
ছোটলাট ) থাকেন তবে শীঘ্ই এমন পরিস্থিতি আসবে ঘখন আপনাদের এই 
দেশ হস্তচ্যুত হবে অন্যথায় বেয়নেটের সাহায্যে এদেশের অধিকার বক্ষ করতে 
হবে” [4৮ 5/9 851010060০0 05 186196 ৮০৮ 00 ০9০ 16 21070, 
5 8510 00 06116116560 0010 00019591011 ০0 81 1210019100 9110 
,0815011550995 ৫650০00 %1)9 19 5৬910 107 12610061116 16 1)6985581 60 
09106 101111187% ০9০০0261012 01 005 1018] 01501100591 79181 212৫ 
৬/1)০ 10100 1917210) ০00] 1011015051 ড111] 9000 61118 101966979 60 5001) 
& 0855 0046 ০০ 1111 139০ 60 12810 5০07 0110196৮6০০ 
80710001018 055 ০00118609 8110 17510111616 26 006 19011) ০01 006 
9৪০০৪. 1% 


নীলকরদের প্রচারপত্র থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়ে হরিশ্চ্্র হিন্দু-পেষ্রয়টে 
* বাঙলার ছোটলাট সার জন পিটর গ্রাণ্টের প্রতিই এই বিশেষ গুলি প্রযুক্ত হয়েছে। 


মন্তব্য করেন যে নীলকরগণ ষে পরিস্থিতির আশংকা করছেন তা উপস্থিত হলে, 
অবশ্যই ব্রিটিশ জনগণ ও পার্লামেন্ট মিঃ গ্রাণ্টকে পদচাত করে স্বদেশে ফিরতে 
বাধ্য করতে পারবেন । এই প্রচার পত্রের পিছনে নীলকরদের দুর্বল অথচ হীন 
মনোবত্তিই প্রকাশিত হয়েছে । পার্লামেপ্টের স্তর এতপিনে জেনে গেছেন 
কার বিরদ্ধে তান্ত প্রয়োজন । স্তার চার্লস উড ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা মি: 
বিডনের চুক্তি আইন, মি কুকের প্রচার পুত্তিকার স্থবাদে এর! যতই গণ্ডগোল 
পাকানোর চেষ্ট। করুন না, কেন চাষীর! স্বাধীন মানুষ হিসেবেই তাদের নিজেদের 
প্রতিষ্ঠিত করে নেবে । [৮450৫ 0050 15521650190 0880168 1০০৫, 
9০ 19819190155 ০980115 7%1, 998000938 ০090:200 12) 141 
0০০০1০৪ 08100010169, 61801 82159 10096) 006 1০6 11] 119৬6 
8561:019 €5901151)54 00810100) 28 2 0665 20910277705 10180 
[58101051018 10 1,000. 7 2, 6, 3. 186]. ] 

নীল বিভ্রোহের ফলে গভর্ণমেণ্ট যে নীল কমিশন বসিয়েছিলেন তার রিপোর্ট 
প্রকাশিত হওয়ার একটা স্থফল এই হয়েছিল যে, এই রিপোর্টে নীল বিজ্বোহের 
কারণগুলি জনসমাজে উদঘাটিত হয়ে পড়েছিল, নীলকরেরা অর্ধশতাব্ধী ধরে 
চাষীর উপর যে অত্যাচার চালিয়ে এসেছিল সে বিষয়ে নীলকবের। ব্যতীত আব 
কাবে। মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকেনি। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত 
হওয়ার পর নীলকর সমর্থকেরা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন ও ভারত- 
সচিব সাব চার্লস উডের কাছে নীলক্রদের স্বার্থ সংরক্ষণের অন্থকূল নীতি গ্রহণে 
অনুরোধ জানিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ও ভারতপচিব দুজনেই এ র স্পষ্টভাবে 
বলে দেন ঘে নীলচাষ যে ছু্নীতিপূর্ণ পন্থায় এতদিন চলে এসেছে সেট। 
জালিয়াতি ওজুয়াচুবির নামান্তর, হুতরাং নীল চাষীদের স্বার্থে ভারত সরকারকে 
কোন আইন প্রবর্তন করতে তারা অনুমতি দেবেন না । সার চার্লন উড, 
বড়লাট লর্ড ক্যানিংকে এবিষয়ে স্পট নির্দেশও দিয়েছিলেন । লিপাহী বিজ্রোহ 
শান্ত হওয়ার পর লর্ড ক্যানিং এর চবিত্র কিছুটা! পরিবন্তিত হয়েছিল । 
কলকাতার যে বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ তীকে সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় বড়লাটের আপন থেকে অপসারিত করার চেষ্টা করেছিল লর্ড 
ক্যানিং এদের অনেকের সঙ্গেই সামাজিকভাবে মেল মেশ' শুরু করেন। 
বাঙলার লেঃ গভর্নর রূপে পিটর গ্রাণ্ট কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের নিন্দা 
প্রশংসায় ভ্রক্ষেপ না করে যেভাবে শাসনকার্ধ পরিচালন করতেন, ক্যানিং তার 
পরিবতিত মানসিকতার কারণে সব সময়ে তা পছন্দ করতেন না, গ্রাপ্টের 
সঙ্গে প্রায়ই তার মতভেদ ঘটত. কিন্তু গ্রাণ্ট, এত আইন-নঙ্গতভাবে পদক্ষেপ 
নিতেন যে শেষ পর্যন্ত ক্যানিংকে গ্রাণ্টের মতকেই শেষ পর্যন্ত সমর্থন করতে 
হত। গ্রাণ্টের কড়া আইন ও স্থবিচার প্রবর্তনের পর নীলকরদের স্বার্থে বেশ; 


২৩৮ 


বড় রকমের আঘাত লেগেছিল। খাজন৷ বন্ধ আন্দোলনের ফনে অনেক 
নীলকর জমিদার লময় মত সরকারে তাদের দেয় টাক। জম! দিতে ব্যর্থ হয়েছিল । 
লর্ড ক্যানিং এদেব টীকা! জম! দেওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন অন্যথায় 
এদের জমিদারি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে হত্তচযুত হুওয়ার লত্ভাবনা ছিল। 
ল্যাণ্ড হোন্ডারন ক্যাড কর্মানিয়াল এসোসিয়েশনের স্বার্থরক্ষার্থে লর্ড ক্যানিং-এর 
ইঙ্গিত পেয়ে মার্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পিসিল বিডন চুক্তি সংক্রান্ত 
একটি আইন (5£1001841 000119০৮151.) উতাপন করেন । এই বিলটি ছিল 
১৮৬০ গ্রীষ্টাব্ষের একাদশ আইনের অনুরূপ এমন একটি প্রস্তাব যার ছার! 
চাধীকে আইনের ভয় দেখিয়ে নীলচাষে বাধ্য করা সম্ভবপর । 

এই বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার পেশ হওয়। মাত্র হরি প্রস্তাবিত 
এই বিলের বিরুদ্ধে হিন্দু পেট্রিয়টের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করেন। ২৭ মার্চের 
হিন্দু পেদ্রিয়টে একটি সম্পাদকীয়তে তিনি লেখেন “গত বৎসর থেকে ষে প্রথায় 
নীলচাষ চলে এসেহিল তা বন্ধ করা হয়েছে । আমর। ভারত সরকারকে জিজ্ঞাস! 
করছি ষে এই প্রথাটি যে প্রতারণা, বলপ্রয়োগ ও বে-আইনির উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল এসম্বন্ধে কি তারা স্থিরনিশ্চয় হননি ? এই প্রধায় নীলকরেরা ছিল অপরাধী 
আর চাষীরা ছিল এদের অত্যাচার ও শোষণের শিকার । ভারত সরকার 
নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে গত বসা কত কঠিন পরিস্থিতি দেখ! দিয়েছিল । 
ভারত সরকার বঙ্গীক্স সরকারকে কি এমন একটি ঘোষণ। জাবী করার অনুমতি 
দেননি যার মর্ম এই ছিল যে এখন থেকে শুধু আইনের অর্থাৎ স্ায় বিচারের 
রাজত্ব চলবে, বে-আইনি কোন কাজ গভর্ণমেণ্ট অনুষ্ঠিত হতে দেবেন না। 
পূর্ব গ্রতিশ্রতি ভঙ্গ করে ভারত সরকার এখন এমন একটি প্রস্তাব 
আনছেন যা সমাজের (কৃষকদের ) পক্ষে অবর্ণনীক্স ' ক্ষতির কারণ হবে। 
ভারত সরকার প্রস্তাবিত এই বিলটি দ্বারা বাঙল। সরকারের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। এতে বাঙালী জনসাধারণের প্রতিও বিশ্বাস" 
ঘাতকতা। কর! হুবে। মুিমেয় সামান্য কয়েকজন নীলকরের চেঁচীমেচি বন্ধ 
করতে যে প্রস্তাব আন! হচ্ছে তাঁতে বছ মান্থষের হ্বার্থহানি হবে। এর ফলে 
বাঙলার মানুষদের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের সততার প্রতি সন্দেহ স্থি হবে। 
সিপাহী বিদ্রোহ কি ভারত সরকারের কাছে এই সতটি উদঘাটিত করে দেয়নি 
ঘে ভারতের বুহুত্র জনসমাজে ব্রিটিশ জাতির সত্য ও স্তায়পরায়ণতার খ্যাতি 
কত অল্প! ভারতে এমন কিছু মান্য আছেন ধারা ব্রিটিশ শাসনের 
পক্ষপাতী । এরা তাদের শ্বদেশবাপীর মতামতকে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে 
অনুকূল রাখার চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ নীতির সমর্থক এই সব ব্যক্তি এই ধরনের 
“বিল” গৃহীত হওয়ার পর তীদের দেশবাসীকে ব্রিটিশ শাসনের মহিম। হদয়ঙ্ষম 
করাতে পারবেন কি? পরিশেষে আমর! ভারত সরকারকে জানাতে চাই ষে 
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হবিশ--১৪ 


প্রস্তাবিত এই বিলটি তুলতে ভারত লচির অন্ুমূতি দেননি । চুক্তিভন্দের বিরুদ্ধে 
আনীত এই বিলটি আমরা বিশ্বাসডঙ্গকারী বিলরূপে অভিহিত করছি। 
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এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে ভারত সচিব স্যার চার্পস উডভের তীব্র 


আপনত্তিতে ভীত হয়ে ভারত সরকার ব্যবস্থাপক সভা থেকে এই বিলটি 
প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। উড, এই মত প্রকাশ করেন যে বিলটির 


ধরন দেখে মনে হয় যে এটি নীলকরদের স্বার্থেই রচিত । *যা৩ 16870180695 
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বিলটিকে তিনি ভম্মংকর ঘ্বণিত এই আখ্যা দিয়েছিলেন ( 0০০১(:০0৪ ) 1 
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. প্রজাদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেত্তে আনীত এই বিলটি প্রত্যাহত হলেও পর 
রৎসর নব সৃষ্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রজাদের পক্ষে ক্ষতিকর অন্থ্রূপ 
একটি বিল (2০06 [২০০০৩ 911-৯০-ড] ০1 1862) আইনে পরিণত 
হয়। ,এই বিলটি যখন গৃহীত হয় তার প্রায় এক বৎসর পূর্বে হরিশ্চন্্র ইহলোক 
থেকে অপস্ৃত হয়েছিলেন। ন্যায়পরায়ণ ছোটলাট পিটর গ্রাণ্ট ক্ষুদ্ধ হয়ে তীর 
কার্ধকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে পদত্যাগ 
করে ম্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন।* এই প্রস্তাবিত বিল গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে 
ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনেরও হাত ছিল কারণ এতে জমিদার শ্রেণীর 
স্বার্থেই প্রাধান্য দেওয়া! হয়েছিল। ব্রিটিশ ইও্ডয়ান এসোসিয়েশন হরিশের 
মৃত্যুর পর নিছক জমিদারদের সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। প্রজাবন্ধু হরিশচ্দ 
যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত জনন্বার্থে নিযুক্ত 
বেখেছিলেন, এর জন্ত তাকে জমিদারদের বিরুদ্ধতাও সহ করতে হত। 


« নীলকরের। ছোটলাট গ্রাণ্টের সন্ধে অনেক কুত্ম! রটন| করেছিল! ১৮৬১ইীষটাবের 
১৫ ই মার্চ ইংলিপম্যান কাগজে ঙাকে গালাগালি দিঝে একটি বিজ্রপাত্বাক কবিতা প্রকাশিত হয়ে- 
ছিল, ভার দিন শেষ হরে এসেছে এই রকম শাসানিও দেওয়া হয়। ১৮৯" বীষ্টাব্বে ১৮ জুন নরদীয়। 
ভেঁলাগ্ নীলকরদের সঙ্গে মিতার হরনাখ রানের গোকজনের সঙ্গে সঙঘর্ষে এক ব্যক্তি মার। বায়। 
এই ঘটনাকে কেন্ত্রী করে নীলকরেরা গ্রান্টের নামে একটি মানহানির মামল! এনেছিল, মামলায় 
প্রান্ট ধোষী সাব্যস্ত হন, তবে তার মাতজ- ৯ টাকা জরিষান। হর়। বাই হোক, পেষ পর্ব ব্রিটিল 
সরকার তাকে 81816 0০205058052 ০? 98৫5 (৪ ০০ ৪,) উপাধিতে ভূষিত করেন। 
এতে তার সম্মান বৃদ্ধি গেয়েছিজ। 
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২১১, 
নীল বিদ্রোছের শেষ পর্যায় ও হরিশ্চন্রের স্ৃত্যু 


নীল বিক্লোহের শ্চে পর্যায়ে গ্রজাদের নিকট বাকী খাজনা আদায় করার 
অজুহাতে কোন কোন'নীলকুঠি মালিক পুলিশের লাহাধ্য নিয়ে গ্রামবাসীদের 
উপর হামল। চালানোর চেষ্টা চালিয়েছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্ের মে মাসে সিন্মুরি 
নীল এলাকায় চাষী ও নীলকরদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। নীলকরের। সশস্ত 
পুলিশের নাহায্যে একটিঃগ্রাম আক্রমণকরলে লহত্র প্রজাএই আক্রমণ প্রতিরোধ 
করতে এগিয়ে্এসেছিল। লশস্ত্র পুলিশের গুলিতে ছয়জন প্রজার প্রাণহানি 
হয় ও অনেকে আহত হয়। প্রজাদের এই দৃঢ় প্রতিরোধ নীলকরদের সন্স্থ 
করেছিল । সিন্দুরি বা সাধুহাটির এই ঘটনাকে বিকৃত করে নীলকর নমাজ ও 
তাদের সংবাদপত্রগুলি অপপ্রচার শুরু করেছিল। হরিশ্চন্দ্র ২৯ মে একটি 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখেছিলেন, “বেঙ্গল ইপ্ডিগে। কোম্পানীর ম্যানেজার রবার্ট 
লারমুরের বিবৃতি থেকে জানা যাচ্ছে-ষে শিন্দুরি কুঠির অধীন প্রজার! বিদ্রোহী 
হয়ে কুঠির কর্মচারী ও পুলিশকে আক্রমণ করে তাদের অনেককে নিহত অথব৷ 
আহত করেছে । এই ঘটন। সিপাহী বিক্রোহের মত এক বিপ্রোহের পূর্বাভাল 
বল। ষেতে পারে । লারমুরের মতে এই বিদ্রোহ এক অপ্রকৃতিস্থ (78806) 
প্রশাসক ছোটলাট গ্রাণ্টের অপশাসন নীতির (10880 0011০ ) পরিণাম । 
লারমুরের। অবিলম্বে নীলচাষ এলাকায় সামরিক শাসন এবং বক্ষীদলের ব্যবস্থা, 
নিতে পরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। লারমুরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে 
হরিশ্ন্দ্র এর পর মন্তব্য করেন যে আসল ঘটনা হল যে ব্যাপারটি ঘটার পর 
বঙ্গীয় সরকার নদীয়। বিভাগের কমিশনারকে দিয়ে এটি অনুসন্ধান করিয়েছেন । 
কমিশনার তদন্ত করে জানিয়েছেন যে পুলিশ সহ সরকারী বমীঁর। নীলকরের 
লোকজনের সঙ্গে গ্রামবাসীদের আক্রমণ করতে এসেছিল । গ্রামবাসিরা আক্রমণ 
কাবীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য রুখে দীড়িয়েছিল। সশস্ত্র পুলিশ বাঁছুনীই 
প্রথম গুলি ছুঁড়েছিল এর ফলে ছয় জন প্রজ। নিহত হয় ও বহু প্রজা! আহত 
হয়। বিচার বিভাগীয় তদন্তের পর দোষী সরকারী কর্মচারীদের বদলী করে 
দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত তথ্য প্রকাশের পর হরিশ্ন্ত্র মফঃম্বলে পশস্ত 
পুলিশ মোতায়েন ব্যবস্থার তীব্র প্রাতিবাদ. জানিয়ে লেখেন যে 
শাস্তি রক্ষার বাহ্‌ উদ্দেশ্য নিয়ে শুধু মাত্র অপর পক্ষ অর্থাৎ প্রজাদের বিরুদ্ধেই 
এদের লেলিয়ে দেওয়! হচ্ছে। হরিশ্ন্ত্র আরও লিখোইলেন "আমর! 
সশ্রদ্ধডাবে বলীয়্ সরকারকে ছিজ্ঞাসা করতে চাই যে দরকার তার 
কর্মচারীদের ষে শাস্তি দিয়েছেন. সেট। কি পর্যাঞ্চ হয়েছে? ক্ষমতার চূড়ান্ত অপ- 
ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই লঘুদ্ও কি ভবিস্ততে অনুরূপ অত্যাচার প্রবৃত্তি রোধ, 
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করতে পারবে? এতে তার! লতর্ক হবে? অপরাধী সরকারী কর্মচারীদের 
নি নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে অন্তত্র বহাল কি বিন। প্ররোচনায় ছয়জন - 
চাষী হত্যা ও বু চাষীকে আহত করার মত গুরু অপরাধের যোগ্য দণ্ড? 
[ ৮16 25995০00115 89 085 960881 03056, 15 0018 70015107628 
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এই প্রবন্ধটির উপসংহারে তিনি লেখেন যে ছোট লাট মিঃ গ্রাণ্ট, এখন ত 
বেশ বুঝতে পারছেন যে নীলকর ও নীলচাষ সম্বন্ধে তাঁর (গ্রাণ্টের) অভিমত 
ও অনুসৃত নীতি, ভারত গভর্ণমেন্টের অনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এবং *টাইমস' পত্তিকার 
আর্তনাদ ও ভীতি প্রদর্শন সত্বেও ইংলগ্ডের জনমতকে সপক্ষে আনতে পেরেছে । 
এখন তার উচিত হচ্ছে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে নীলচাষ ব্যাপারটির চূড়ান্ত 
নিপ্পত্তি। এটা ঘি তার অভিপ্রেত উন্দেশ্ট হয় তবে সিন্দুরির অনুরূপ ঘটন! 
গুলিকে এড়িবে যাওয়া বা! লঘুভাবে গ্রহণ কর তাঁর পক্ষে অনুচিত হবে। তাঁকে 
দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তার কর্তব্য পালন ও স্তায় বিচার করতে হবে। সিন্দুবির মত 
শ্বটনা ইউরোপে ঘটলে একট। বিপ্লবের স্থ্টি হত। তিনি যদি সত্য সত্যই চাষী 
দের অত্যাচারী নীলকরদের ক্রীতদানত্ব থেকে যুক্ত করতে চান তবে এখনও 
তাকে আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

[*711, 01906 0885 0০0৮ 8550. (8৪৫ 1015 7001109 098 6৩: 
2০55005৫ 10 20818001800 10536900156 605 52901186101) ০৫ (8৩ 
030. ৪6 [0019 2100 096 ৪113 90৫ 03:5805 01005 10569, ৬/1096 26 
1099 20 6০ ৫০9 19 €0 ০819 16 (০010 1981010080 18906, 70018 76 
9810 180% ৫০ ৮9 £1089188 ০৬61 56009 2৪ 10 910000115 0856 72101 
০10 118৩ 21906 2. 16061110017) 01096 606 ৮০ 8৫1861708 
£580106515 €০ 055 798 01 ৫06) 800 13811০6, [36 098 9৩6 08001) 
$0 ৫911 189 768119 স131859 6০ 55 105 15০5 ১০119 20৫ 
19501080506159 1010) 085 8:1001178 95:00017 01 006 1150180 9০6০1] 
৮055 [0018০ 36৮০11102) [2 29, 5, 61, 

এই লম্পাদকীয় মন্তব্যটি রচনাকালে হরিশ্চ্্র গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে শয্যা" 
শায়ী ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র চিরকাল অমানুষিক পরিশ্রমে অভ্ত্ত ছিলেন। 
রাজ্িকালে কয়েক ঘণ্টা ঘুমের সময় ব্যতীত সব সময় তিনি কর্মব্যস্ত থাকতেন / 
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নীল বিত্রোহের স্ুচন! কাল থেকে তার এই ঘুমের লময়েও টানাটানি পড়ে। 
সকালবেলা এবং অফিস থেকে ফেবাঁর পর অনেক বাতি পর্যস্ত তাকে তার গৃহে 
সমাগত মফঃক্বলবাসী প্রজাদের অভাব অভিযোগ শুনে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে 
গরীমশ” দিতে হত, অনেক সময় নিজেই তিনি এদের আবেদন পত্র মুসাবিদা 
করে দিতেন, মফ;ত্বলে এদের পক্ষ সমর্থন করার জন্ত মোক্তার ঠিক করে 
প্রজাদের হাত দিয়েই মোক্তারদের কাছে চিঠি লিখে পাঠাতেন। গভীর 
রাত্রিতে তাকে রাত জেগে হিন্ু-পেষ্রিয়টের কাজ করতে হত । এ বিষয়ে 
তার মায়ের অনুযোগের কথা! আগেই বল। হয়েছে। হুরিশ্চন্দ্র নিজের আপিসের 
কাজ অতি মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে সম্পন্ন করতেন। কোনদিন তিনি 
কাজে ফাকি দেননি । গুরুতর পরিশ্রমে স্বাস্থা ভঙ্গ হওয়। সত্বেও তিনি আপিস 
থেকে ছুটি নেননি। হরিশের আপিসের বড় কর্তা চ্যাম্পনীজ স্থপপ্ডিত 
হরিশ্চন্্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ত্সেহের চোখে দেখতেন | শাসক-ইংরাজ বিথেষী 
হরিশ্চন্রের ইংরাজ বিদ্বেষ উভয়ের সম্পর্ক ক্ষু্ণ করতে পারেনি। ১৮৫৯ 
গষ্টান্বে কর্ণেল চ্যাম্পনীজ দীর্ঘকালের ছুটি নিয়ে শ্বদেশে যান। হুরিশ্ন্দ্রের 
শারীরিক অবস্থা দেখে তাঁকে ছুটি নেবার পরাঁমশ” দেবার মত কোন উচ্চপদস্থ 
অফিসার ছিলেন না তীর শ্বদেশীয় সহকর্মীর ছুটিনেওয়ারপরামর্শ দিলে হুরিশ্ন্দ্ 
জবাব দিতেন, “মরি ত মরব, যতদিন পারি কাজ করব, ভারতীয়রা কাজে ফাকি 
দেয়) এ অপবাদ কিছুতেই সহ করব না।” কিন্তু একদিন এমন অবস্থা এসেছিল 
ঘখন হরিশ্চন্দ্র কে শয্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। তার বরাবর 
হাঁপানি বা! শ্বাস-কষ্ট রোগ ছিল, এখন প্রত্যহ তার জ্বর হতে লাগল । হুরিশের 
ব্ছ বন্ধু ছিলেন, হরিশ শষ্যাশায়ী হয়ে পড়ায় এ ব চঞ্চল হয়ে পড়লেন । তৎ- 
কালে হরিশের বাসস্থান ভবানীপুর পল্লী অঞ্চল ছিল, এখানে রেখে চিকিৎসার 
অভাব হবে এই বুঝে হবিশের পরম বন্ধু হ্থপ্রীম কোর্টের প্রখ্যাতনাম। উকিল 
রামমোহন বায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ বায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য অনেকটা জোর 
করে উত্তর কলকাতার আমহার্ট স্িটে তাঁর নিজের বাড়িতে নিযে যান। 
এখানে কলকাতা শহবের স্তগ্রসিদ্ধ ডা; এভোয়ার্ড গুভিভ (1£ ০০০০০৩%৩ ) 
ডাঃ নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের! তাঁর চিকিৎসা করেন ॥ 
তর রোগ ক্ষয় কাশ বা ধক্ষ৷ বলে নির্ণীতি হয়। আমহাঁ্ট স্রাটে অবস্থান কালে 
হরিশ্চন্র চিকিৎসক ও আত্মীয় বন্ধুদের ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারেন যে তার 
আয়ু ফুবিয়ে এসেছে । তখন তিনি স্বগৃহে ফিরে াবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি 
শুরু করেন। হরিশের কাতর আবেদনে তর আত্মীয়ের! তকে তার ভবানী- 
পুর পল্লীর চাউলপটি রোডের বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। অন্ুস্থ শধ্যাশায়ী 
হরিশচন্র হিন্দু পেন্রিয্টের কাজ থেকে ছুটি নেননিঃ ঘতদদিন পেরেছেন তিনি, 
পেন্রিয়টের জন্য লম্পাদকীয় লিখে গিয়েছিলেন । অন্তান্ত কাজগুলির দায়িত্ব ছিল 
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তার এক যোগ্য সহকারীর উপর। এর নাম্‌ছিল ফুখোপাধ্যার 
(১৮৩৯-১৮৯৪ ) উত্তরকালে ইনি সাংবাদিক, খে রিপব হি লক বহেন। 
১৮৫৮ হাব ছুই ত্রুখ যুবক. শড়ুচন্্র মুখোপাধ্যায় ও কফ্দাস্‌ পাল হবিশজোর 

সংস্পর্শে আলেন। হরিশ্চ্্র এই ছুই প্রতিভাবান ও শিক্ষিত যুবককে নিজে 
পক্ষ পুটে. আশ্রয় দিয়ে এদের সাংবাদিকতায় দীক্ষিত কবেন! _এই বৎ্লরই 
হরিশ্ন্্র ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করে 
সেই পদে কুষদাস পলকে নিয়োগের ব্যবস্থ। করেন। হরিশ্চজ্্ দীর্ঘকাল এই 
পদে অবৈতনিক ভাবে কাজ করেছিলেন কিন্তু কষদাস অতান্ত দরিত্র ছিলেন, এই 
জন্য হরিশ্চন্দ্র বহু চেষ্টা করে তাঁর ১২৫ টাক বেতনের ব্যবস্থা করে দেন। 
কষ্দাস এই চাকুরির অবসরে সাধ্যমত হিন্দু-পেট্রিয়টের সেবা করতেন। শস্তৃ 
চন্দ্র ১৮৫৮ থেকে হরিশন্দের ম্ৃত্যুকাল পর্বস্ত পেট্রিয়টের সহকারী সম্পাদক রূপে 
কাজ করেন, মাঝে মাঝে অবশ্ট তিনি অন্তত্র কাজ পেলে চলে যেতেন কিন্ত 
কিছুদিন পর আবার ফিরে এসে হিন্দু-পে্রিয়টে যোগদান করতেন। শস্তৃচন্দ্রের 
উপর পেট্রিয়টের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হরিশ্চন্দর ন্যস্ত করেননি, প্রায় সব কাজের 
তত্বাবধান তিনিই করতেন, সম্পাদকীয়ও লিখতেন । নীলকর হিলস কর্তৃক তার 
বিরুদ্ধে আনীত মামল। চালানোয় হরিশ্চন্দ্রের বেশ সময় নষ্ট হত, এজন্য যথেষ্ট 
উদ্বেগও ভোগ করতে হয়েছিল। এই হায়রানি ও তার সঙ্গে স্বাস্থাহানিতে 
বিব্রত হরিশ্চজ্ের পক্ষে হিন্দু-পেট্রিয়ট প্রকাশ অসম্ভব হয়ে উঠত কিন্তু শভূচন্দ্রে 
সেবা ও আন্গতাই এই ছুর্দিনে হিন্দু-পেত্রিয়টকে জীবিত রেখেছিল। হুরিশ্চন্দরের 
শারীরিক অবস্থা বখন শোচনীয্ন হয়ে এসেছে, হুরিশ্চন্্র তখনও হিন্দু পোট্রিয়টে 
লেখ। ছাত্নেনি। ১৮৬১ গ্রীষ্টাবের মে মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নীল প্রসঙ্গটি 
আলোচিত হয়। নীলকরপক্ষীয়ের৷ নিজেরাই এই প্রসঙ্গটি পালণমেন্টে 
উত্থাপিত করেছিল, তাদের আশ]1 ছিল নীল কমিশনের সুপারিশ ও বাগুলার 
ছোটলাট গ্রাণ্টের কৃষকদের সহান্ভূতি-মূলক নীতি পার্লামেপ্টের সাহায্যে 
তার! নাকচ করে দিতে পারবে । আলোচনা! শুরু হলে হাওয়। অবস্ত উদ্টো দিকে 
বইতে শুরু করেছিল। পালণমেণ্টের প্যাডিক্যাল' স7ন্তগণ জন ব্রাইটের নেতৃত্বে 
নীলকরদের অত্যাচার আর চলতে দেওয়া, উচিত নয় দুঢ় ভাষায় এই অভিমত 
ব্যক্ত করায় ভারত সচিব ন্তার চার্লদ উড সরকারী তরফ থেকে পার্লামেন্টে 
ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গ দেশে এতকাল নীল চাষীদের 
নীলকবেরা ক্রীতদান রূপে ব্যবহার করে এসেছে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই 
দাসত্ব প্রথা চলতে দেওয়া হবে কিনা? (9185619 01:00 ৪18৬9: 0১9 
1৪ 0১০ ৭9530690. | কয়েকদিন নীলকরপক্ষীয়ের! পার্লামেন্টে খুব লশ্র 
ঝন্ষ করে অবশেষে পশ্চাদীপদরণ করেছিল। এ সম্বন্ধে এক গোপনীয় পত্রে . 
ভারত সচিব লেঃ গভর্ণর পিটর গ্রাণ্টকে লেখেন যে নীল বিতর্ক শেষ পর্বস্ত 
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এড়ানে। গিয়েছে, নীলকর সমর্থকের! শেষ পর্বস্ত লীলচাষ ব্যবস্থা লমর্থনে লজ্ছ। 
পেয়ে নে পড়েছে (9০ 08৬5 ৪/০1৫৩0 20 100150 065905 06:৩ 98 
১০৪৩ সা)০ 21৩ 00 005 012101615 810 891)817550 01 036 0896. 0৬. 

১২ জুন হিন্দু পেষ্রক্লটে পার্লামেণ্টে (হাঁউণ অফ কমন্সে ) নীল বিতর্কের 
প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লেখা হয় যে পার্লামেন্ট সদস্ত মিঃ লেয়ার্ড নীল বিতর্কে 
যোগদান কালে বলেছেন ষে নীল প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে উনি নীল চাষীদের প্রতি 
অহুকম্পা, নীলকরদের প্রতি দ্বণা এবং যে স্বণিত আচরণ ব্রিটিশ জাতির কিছু 
লোক করে আসছে তঙ্জনিত লজ্জা! এই বিরোধী মনোভাবের দ্বার বিভ্রান্ত 
অবস্থায় বিতর্কে যোগ দিয়েছেন । লেয়ার্ডের ভাষণটি জালাময়ী হয়েছিল৷ 
্বয়ং ভারত সচিব স্তার চার্লস উড এই ব্যবস্থাকে ক্রীতদান প্রথার সঙ্গে তুলনা 
করেন। পার্লামেন্টে বিতর্কের গতি লক্ষ্য করে হরিশ্চন্দ্র মন্তব্য কবেন-বিচারফল 
কি হবে ত। জানতে আর বাকী নেই। এখন নীলকরদের কত'ব্য হল ব্যবস। 
বাণিজ্োর যে শ্বাভাবিক পদ্ধতি আছে সেই পন্কতি মেনে চল। | তীরা। সেভাবেই 
চলুন । ন্যায় বিচারও সদ্বুদ্ধিকে পদদলিত করে চলার পথ তাদের ত্যাগ 
করতে হবে। [৮1006 50106 19 ০010191665 ৪0৫ 166 02০ 17018121675 95 
8718100 00517 818115 05 10119511175 00510810191 199 0 (1805 210 
17)009119 1785580 ০6 010211708 88917590 £58501) 8110 0950106” ] 
সম্ভবত নীলকরদের প্রতি এই আবে্দনই হুবিশ্চন্দ্রের অস্তিম রচনা । এই বচনাটি 
প্রকাশিত হওয়ার ছুদিন পর ১৪ই জুন শুক্রবার সকাল সাড়ে নটার সময় হরিশ্চ্দ 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর তিন মিনিট পূর্বে হরিশ্চন্র জর বিকাবের 
ঘোরে চীৎকার করে ওঠেন "ওরে পেট্রিয়ট মেসিনে ওঠাস নে, প্রফটা আর 
একবার আমাকে দিয়ে দেখিয়ে তবে ছাপিস্‌্*, এইটিই হুবিশ্জেের মুখের শেষ 
কথা । হিন্দু পেট্রিয়টের চিন্তা জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত হরিশের মনে জাগ্রত ছিল । 

ম্ত্যুকালে তার ৩৭ বৎসর বয়সও পূর্ণ হয়নি । সম্পদ বলতে ছিল একটি 
বাড়ি ও হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস । নীল বিজ্রোহেব সময় কলকাতায় আগত মফঃম্বলের 
চাষীদের আহার ও আশ্রয় সমস্তা মেটাতে এক সময় তিনি বাড়িটি “মর্টগেজ' বা 
বন্ধক রেখেছিলেন। সম্ভবতঃ মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাড়িটি বন্ধক মুক্ত করে নিতে 
পেরেছিলেন । তবে একটি কপন্দকও তিনি সঞ্চয় করে রেখে যেতে পারেননি 
হুরিশ্চন্দের পবিবার বলতে আইনতঃ ছিল আরও তিন জন, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। 
এবং বিধবা পত্বী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভবানীপুর পল্লীতে এবং কলকাতা শহরে 
বহু সংখ্যক ব্যক্তির সঙ্গে তার অতি মধুর হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। এর! লকলেই 
তীকে পরমাত্বীয় মনে করতেন। 

প [751115 2০8051৬7০০৫ 1০ 028150, 8৫55 9. 1881, 820 3 915 39,1861। 
€09০9/6৫ 97 91818 121158 ০০. ০1% 90, 114) 
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“হরিশের এই ব্বজন মণ্ডলীর মধ্যে রাজ! মহারাজা শ্রেণীর মাহষ থেকে অতি 
দববিত্র ব্যক্তিরও স্থান ছিল। হরিশের মৃত্যু সংবাদ. দাবানলের মত শহরে ও 
শহরের উপকষ্জে ছড়িয়ে পড়ে । অগণিত শোকাত” মান্গষের সমাবেশে হরিশের 
চাউল পটি রোডের পার্খবর্তা স্থান লোকে লোকাবণ্যের রূপ ধারণ করে। 
মফ:ম্বলে এই সংবাদ পৌছালে গ্রাম বাংলার মান্য হুবিশের অকাল মৃত্যুর 
সংবাদে শোকে স্তত্তিত হয়ে ধায়। গ্রাম বাংলার শিক্ষিত মানুষেরা বিশেষতঃ 
হিন্দু পেট্রিয়টের পাঠকেরা হরিশকে তাদের পথের দিশারী মনে করতেন, এদের 
মুখ থেকে গ্রাম বাংলার দরিজ্্র মাহুষের। হরিশ্চন্দ্রের কথ। শুনে তার উপর ভরন। 
বাখত। বছ কৃষক প্রজ। তার ব্যক্তিগত সংস্পর্শেও এসেছিল, বাব। তাকে 
চোখে, দেখেনি তারাও এদের মুখ থেকে হুরিশ্চন্দ্রের মহাগ্রাণতা ও তাদের 
প্রতি তার দরদের কথ। স্তনে তার ভক্ত হয়েছিল। হুরিশের মৃত্যুতে সেকালের 
অবিভক্ত বাংলার শহরে ও মফঃম্বলে ষে শোকের সঞ্চার হয়েছিল তা উনবিংশ 
শতাব্বীতে কোন বিখ্যাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখ! যায়নি । বাজ রামমোহন 
রায়ের মত জগত্বিখ্যাত মনীষীর মৃত্যুতে দেশের অশিক্ষিত দবিত্্র মান্য শৌক 
গ্রস্ত হয় নি, কারণ তার! রামমোহনের নামও কোন দিন শোনেনি। 
রামমোহনের মৃত্যুতে শুধু মাত্র মৃষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক শোকগ্রন্ত হয়েছিল। 
হরিশচনদ্ের মৃত্যু সংবাদ বাংলার বাইরে ভারতের হ্থদুর প্রান্গেও শোকের 
ছায়। ফেলেছিল । 

১৯ জুনের হিন্দু পেট্রিয়টে হুরিশ্চন্দ্ের মৃত্যু ঘোষণা করে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক 
(সম্ভবত শ্ুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ' লেখেন যে -কাগজটি হাতে তুলেই পাঠক 
বুঝবেন এটি এখন অস্ত:সার শৃন্ত । নিজের মত গঠন করতে এবং অনুসরণীয় 
পথের নিশান। পেতে পাঠক যে কাগজের উপর নির্ভর কখতেন তার প্রাণ তাকে 


ছেড়ে অন্য লোকে চলে গিয়েছে [ [018 1151698 78051 010) 006 
[58057 1185111) 08165 00 (0 টি) 1019 01751010. 00 00110 89119 
&5 105 £01081906 ০01 106 ৪০0170686 8100 2909 04880516850 ০1- 
069181) 11] 01০01510000 1311) (0০ 10015 0080 00৩ 58116 10101 
91580501060 16 স)৪6৩: 16 1083 6660, 1588 81060, 108 210৫ 0৩৩ 
6০0 2 10075 ০0108610191 আ০0110 ভা1)5:6 16 10085 ০0001011619 10199800 
01 60706501600 80180126750 &9 1169) 810 ৪11 009 1698 18 060 
০,055 10810 10465011765 8৪% 059 1০০ ০07০ 7010৬ 006 06 
70805 1% & 11108 00118 1১085 8001) 8006 ৪. ৪০০018০ 6০ ০ 611 
৫061, ৪ 69170 6০ (6 5956178 ৪00 জ150920 (০ ৪11 জা১০ 90083 
4 15551000911), 15096 65815 1 গু)৪ 1516 18 00615 ৮৮ 09০ 
হ011980-0 10516 0৩ 700810 88 8০0৩” 1] 
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অতঃপর লেখক বলেন নিঃসন্তান উত্তরাঁধিকারীবিহীন হুবিশ্চন্দরের এট কাগজ্জটি 
তাঁকেই চালাতে হবে। জনসাধারণ যদি এখন ভাবেন যে সিংহের অস্ত্র মর্কটের 
হাতে পড়েছে তবে সম্ভবতঃ তীর ভূল বলবেন ন। [৮7105 20611০ আ11 10 
20180910 1£ 005৩ ৪৪৩ 026 ৮9 (0৩ 15৬91061005 01 01106 ১৩ 2800165 


2০0 01109 (0৩ 11078 6800, ৮. 19, 6. 61. ] 

এই দিনই হিন্দু পেষ্রিয়টে হুরিশের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয় 
(সম্ভবত এটি গিরিশ চন্দ্র ঘোষের রচন1) এই প্রবন্ধে মন্তব্য কর! হয় যে হবিশের 
মৃত্যু একটি জাতীয় দু'ব (+8 1191101181101910110176 ০1 600811788210505 
০8 1806 65 901006190:8060 11000 60121800 28016 ৪০০611৪2016 10 (7০. 
81601110 €6168191) 001096....173017181028 0620) 19 ৪. 1000110 081810109৮) 

অত:পর লেখক বলেন যে হুরিশ্চজ্র ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে বিশেষতঃ 
ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে একটা শুভদায়ী বিপ্লব এনে গভর্ণমেণ্টের শাসন ব্যবস্থায় 
বহু পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন | এক শতাব্দী ধরে ভারতীয় বাজনীতি শুধু 
ব্যর্থতার ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছিল। সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে নিঃম্বার্ 
ত্যাদেশিকতার মনোভাবের তিনিই যে জন্মদাতা ছিলেন একথা বল! 
যেতে পারে (৮75 2089 ৮6 5810 60 11956 11100001060 01911)06159060. 
2১901001518 1) 5195) 

"***হরিশ্চজ্্র ঘদি আবিভূতি না হতেন তবে স্থসভ্য গ্রেট ব্রিটেনের অধীনে 
থেকেও ভারতবাসীর সব উচ্চাশ। বিফল হত, মুঘল লম্রাটের। তাদের যে অবস্থায় 
রেখে ধান ব্রিটিশ শাসনে ও তাদের সেই ভাবে থেকে যেতে হত 1780 1৮ 
006 0560) 01 17011191) 1109 7060015 01 11019 20181) 10856 115৩0 
116 ০01? 060001159 17019 01101 08০ 10:08169519 1016 ০0 01 
3110917 105০0 06108 21095155 01561 01021 015 010101161596৫: 
৫16910069 ০৬০1 06 1৬1০£0] 909061021) 1616 0151.) 

“** ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে উন্নত চিন্তা ও প্রবৃত্তি ও আচরণ 
লক্ষিত হচ্ছে এগুলি হচ্ছে হবিশের দান ।নীরবে এবং ধীরে ধীরে হরিশ ভারতের 
শিক্ষিত সমাজকে এই মানসিকতায় দীক্ষিত করেছেন' হরিশের জন্মের প্রায় চ্সিশ 
বছর আগে থেকেই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ঘটেছিল । এই শিক্ষা শুধু 
শিক্ষিতদের এডিসন ও সেক্সপীয়রেব গ্রন্থ পড়তে শিখিয়েছিল। ব্যস এই পর্বস্ত। 

সপহুরিশের অভ্যুদয়ের পর শিক্ষিত সমাজ উপলব্ধি করেছিল জাতীয় লক্ষ্য কি 
হওয়] উচিত... | নিজের আচরণ দিয়ে হরিশ্চন্দ্র দেশবাসীকে শিখিয়ে দিয়ে 
গেছেন কিভাবে জাতীয় ও বাক্তিগত আত্মস্মান বজায় রাখতে হয় । হুবিশ 
দুঢচেতা। ছিলেন কিস্ত বিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শক্রিধর হয়েও তার 
মধ্যে ভন্্ুতার অভাব ছিল ন1। সর্বত্র তাঁর উদারতার পরিচয় পাওয়। যেত দিও 


২১৮ 


তাকে কোন কোন সময় গোষ্ঠিবন্ধ হতে হত। কখনও তীর মধ্যে আস্তরিক- 
তার অভাব দেখা যায়নি। তাঁর মধ্যে ছিল সাহস ও মৌলিকতা৷ কিন্ত তিনি 
ছিলেন সম্পূর্রূপে আত্মস্তরিতামুক্ত | হিন্দু পেটক্টের এই নেতা! ছিলেন এমনই 
উন যা৷ উরাল পর্বতমালার পূর্বভাগে আর কখনও দেখা ঘায় নি; 
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হরিশন্দ্রের মৃতাব অব্যবহিত পরে পড় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মুখাজিস 
ম্যাগাজিনের প্রথম সংখ্যা (জুন, ১৮৬১) প্রকাশিত হয়। এই লংখ্যায় 
হরিশ্চন্দ্রে অনুজতুল্য স্লেহভাজন সুহৃদ ও সহকর্মী গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বনীমে একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটির মর্শাক্ছবাদ উদ্ধত করা৷ ইল -"ভারতীয় 
সমাজের উপর বজ্রপাতের মত একটি নিদারুণ আঘাত নেমে এসেছে। প্রতিটি 
দেশীয় মানুষের ক আজ ভাষাহীন, চোখের দৃষ্টিও আজ পলকহীন। দরিজ্ের 
বন্ধু, ধনীর পথ প্রদর্শক অভিভাবক, দেশের মুখপাত্র ও শ্বদেশ প্রেমিক, ধিনি 
"সাহসী হায় নিয়ে বিপদকে অগ্রাহ্‌ করে রাজনৈর্তিক জংগ্রামের পুরোভাগে 
থেকে নেতৃত্ব দিতেন সেই পুরুষ আমাদের অশ্রপূর্ণ দৃষ্টির লামনে খেকে আজ 
কোথায় যেন চলে গিয়েছেন'”" । আমাদের ক্ষতি কত হল তা! বলার নয়। 
স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার যে হ্ৃখ, সেই কর্প-বৃক্ষের পত্র পল্পৰ ও কুঁড়িগুলি 
নবে আমরা পেতে অভ্যন্ত হচ্ছিলাম। যুগ যুগাস্তের অন্ধকারে আচ্ছন্ধ অবস্থা 
থেকে আমরা সবে মাত্র ক্ষীণ আশার রশ্থি দৃষ্টি গোচর করতে পেরেছিলাম, 
আমাদের যাত্রা! পথ আমর। অতিকষ্টে অতিক্রম করেছিলাম, আমাদের, 
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চারিদিকের বিষাক্ত আবহাওর। আমাদের দম বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম 
করছিল। তবুও আমরা! অন্ধকার থেকে আলোকের রাজ্যে পৌছানোর জন্য 
আত্তরিকতার সঙ্গে বাধ! বিপত্তি অতিক্রম করার জন্য পদক্ষেপ করেছিলাম। 
এই শবে মাত্রআমরাশিখেছি রাজনৈতিকম্বাধীনতারযূল্য কতখানি ।***আমাদের 
অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার এই যে আন্দোলন তার প্রাণ-পুরুষ 
ছিলেন হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় । [ “4 00100610016 1088 91150 0900 
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ইউরোপীয় পরিচালিত “ফিনিক্স' সংবাদ পত্রে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ষে 
সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয় তা থেকে বঙ্গ দেশে বাসকারী সাধারণ 
ইউরোপীয় সমাজের মনোভাবটি প্রকাশ পেয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন ষে এই ফিনিক্স নামীয় ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রটি ভারত-প্রবাসী 
ইংরাজ সমাজের মুখপত্র রূপে হরিশের জীবন্দশায় তার তীত্র সমালোচক ছিল। 
এই পত্রে লেখ৷ হয়েছিল যে-হবিশ্ন্দ্রের মৃত্যুতে হিন্দু জাতির যে বিরাট ক্ষতি 
হয়ে গেল তার জন্য আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাই । তবে এই জাতীয় 
ছর্দৈবের গভীর্তা। ও তীব্রতা, এত বেশী ঘে আমাদের এই সহানুভূতি তাতে 
কোন সান্বনার প্রলেপ দিতে অক্ষম । জীবনের প্রায় প্রথম ভাগেই কর্তব্যগুলি 
যখন সবে শুরু করেছেন, সমাধান হয়নি, ঠিক তখনি বর্তমান যুগের সব থেকে 
বিশিষ্ট এই বাঙালী চির" বিশ্রাম নিলেন। জাতির সেবায় তার মূল্য খুব বেশী 
ছিল, কিন্ত সেই গৌরবময় এঁতিহ্র ধারক এমন কাউকে তিনি তার কাজ 
সমাপ্ত করার জন্ত রেখে যেতে পারলেন না। [”10 00৩ 70110050111, 
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০৩০০1] দেশীয় দমাজের শিক্ষিত ভ্রলোকদের নিন্দ1! করা! আমাদের উদ্গেশ্ত 
নয় তবু ও আমর! বলতে বাধ্য হচ্ছি, হবিশ থে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়ে, 
ভীষণ সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেখানে তিনি ছিলেন একক ও সহায্বহীন [৮ 
&)৩ 29010 80:০0 ০90 101 12110961019 ৪০9০৫ 810815 9100 8100৩ (0 
981)% 00৩ 81596 28196 00 ড718101) 105 18820 90155018650 1010389611৮ ] “যে 
সময় পড়েছে সেই সংকটকালে দেশীয় সমাজে যে নেতার আবির্াব হয়েছিল- 
যাকে জনগণ নেতৃত্ব ভার দিয়েছিল তাঁর মহাপ্রয়াণ তাই দেশীয় সমাজের কাছে. 
গভীর বেদনার সার করেছে । বনু শতাব্দীর বিদেশী শাসনের ফলে এই জাতির 
মধ্যে একতা ও জাতীয়ত। বোধ বিন্ময়কর ভাবে অন্তহিত হয়েছিল, শ্বদেশ-প্রেম 
নামক বস্তটি এদের চেতনা হারিয়ে গিয়েছিল । যার! এদেশ বলপূর্বক অধিকার 
করে নিয়েছে তাদের অত্যাচার ও অন্তায় কাজের জন্য কোনরপ ন্যায়সঙ্গত 
প্রতিবাদের যে প্রয়োজন একথা মুহূর্তের জন্যেও এর! মনে স্থান দেয়নি । এদেশ 
বাসীর মধ্যে সর্ব প্রথম হবিশই তার দেশবাসীকে শিখিয়েছিলেন আত্ম-প্রত্যয়, 
নিয়ে এবং পরপক্ষের লম্মানহানি না! করে কি করেদাবী আদায় করে নিতে হবে। 
তার প্রতিপক্ষ ছিল ছুটি--শাসক গোঠী (০০৮. ) এবং বেসরকারী ব্যবসায়ী 
ইউরোপীয় সমাজ । এই দুই গোষ্ীরই সংস্পর্শে দেশীয় সমাজকে আসতেই হয়। 
নিজ নিজ স্বার্থেই দেশীয় ও ইউবোপীক্স ছুটি গোষ্টিকেই পরস্পরের উপর নির্ভর 
করতে হয়। হরিশ্ন্দ্রের লেখার মধ্যে উগ্রতা ছিল না, তার লেখাগুলি সদবুদ্ধি 
প্রণোদিত হত। গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিচালনায় এর প্রভাব পড়ত, এবং এর 
ফলে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটত 1 লবকারের বাইরে ঘে সাধারণ সমাজ যাদের 
সঙে অত্যাচার ব৷ প্রতারণামূলক কাজ কর্মের কোন সম্বন্ধ নেই তারাও সবাই 
হরিশ্চন্দ্রের রচনার অনুরাগী ছিলেন।* ...হিন্দু-পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় জনমতের 
প্রতিফলন হত এট। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে স্থবিধাজনকই প্রমাণিত হয়েছিল কারণ 
এতে তাদের শাসন কার্য পরিচালনার নির্দেশ থাকত কাজেই হরিশ্চন্্র গরভর্ণমেন্ট 
কেই সাহায্য করেছেন এটা বলা যেতে পারে। ূ 
নীল বিজ্লোহ কালে হুরিশ্ন্দ্র যে ভূমিকা নিয়েছিলেন সেই ব্যাপারে মানুষের 
নিজন্ব অধিকারে বিশ্বাদী কোন বিবেক লম্পন্ন ব্যক্তি তার অকুঠ প্রশংস৷ না 
করে থাকতে পারে ন।। নীল ব্যবসায়ে কিছু বেসরকারী ব্যবসায়ী মানুষের 
জন্মগত অধিকার পদদলিত করে কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে চেয়েছিল। 


সং “০৯১0015 জা! 30105952580 & 00081, 10015 80206 6050 020 1105 0০92080% ০4 
89551100162, 800 50122006521060. 0105 ৪0 02819.11010.01 ৪1) 001 011601157 1016168- 
(5৫ 19) £7800 8৫ 1530803০৩' ]--ফিনিকের এই মন্তব্টিতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে ভুয়াচুরি 
ও প্রতারণায় অভ্যন্ত নীলকরগণ বাতীত অগর ইউরোপীয়ের৷ হরিশ্চন্্রের রচনার ওুণগরাহী 
ছিলেন। 
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যে অত্যাচার গভ্দ্মেণ্ট সংযত করতে পারেননি, অথবা। সংঘত ক্রতে চান 
নি, বাঙলার সমগ্র জমিদার মণ্ডলী যে অত্যাচার দমন করতে ভয় পেয়েছিল 
সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি মাত্র ব্যক্তি ছিলেন হুরিশ্চন্দ্,যিনি জনগণের ইচ্ছাঁ- 
স্থুসারে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । এই সংগ্রাম একটি পরম সত্যের সন্ধান 
দিয়েছে। এট হচ্ছে ষে প্রচুর অর্থ এবং সৈনিক (লাঠিয়াল) হাতে নিয়েও একটি 
বহু প্রচলিত পুলতন অন্যায়কে বাচিয়ে বাখা যায় না। মান্গুষের অন্তর্নিহিত 
শক্তি ও আত্মবিশ্বাস সায় প্রতিষ্ঠায় ক্ষম | অত্যাচারিত মানুষদের কাছে গিয়ে 
বলতে হবে, তাদের ম্যাধ্য অধিকার অন্যে অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে । 
মাটির কাছাকাছি থাক! মানুষদের ঈশ্বর একট] বিশেষ শক্তি দিয়ে থাকেন, 
এই শক্তি নিয়েই তারা জয়ী হয়ে থাকে। চাষীদের যখন বুঝিয়ে দেওয়। 
হয়েছিল ষে তোমরা শৃঙ্খলিত দাস নও, তখন আর তাদের শৃঙ্খলিত 
করে রাখ সম্ভব হয়নি। সমগ্র ইউরোপীয় শক্তিগুলি একসঙ্গে মিলে কি 
ইতাঁলীকে পদানত রাখতে পেরেছিল ?...**"হরিশ লেখ পড়া বেশী করতে 
পারেননি; খুবই দারিক্রোর মধ্যে তার পার হয়। কিন্তু তার ভিতবে 
এমন একট! কিছু ছিল দারিজ্য যেটাকে দাবিয়ে বাখতে পারেনি । পরিশ্রম 
শক্তি ও অনাধারণ বুদ্ধিমত্তার সমাবেশ তার চরিজ্রে ঘটেছিল, এরই বলে তিনি 
সরকারের কাছে এবং তার দেশবালীর কাছে অতি উচ্চ সম্মানের অধিকারী 
হয়েছিলেন । তীর বাড়িতে বছ সাহাধ্য প্রার্থার সমাগম হত। অর্থ ও 
অন্যবিধ সাহায্য তার কাছে চাওয়া মাত্রই পাওয়া যেত। তিনি এত 
উদার ও মুক্ত হস্ত ছিলেন যে কিছুই সঞ্চয় রেখে ঘেতে পাবেননি। তার 
ভাগ্যে নিজের খুসিমত কিছু উপভোগ করাও ঘটত না, কারণ তার জীবন 
উপভোগের এই অবসরও জুটত না।. 

এই প্রবন্ধটিতে পরিশেষে এই আশা প্রকাশ করা হয় ষে দেশবাসী নিশ্চয়ই 
তার পৰিবারবর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং তীর স্তিরক্ষার জন্ত উপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে [418 111 158৮ 10) 005 17905 ০0101080016 
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হিন্দু পেন্রিয়টের অন্ততম গ্রতিতন্ী কাগজ ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত 
ঢাকা নিউজ' | নীলকরদের অর্থে এটি প্রকাশিত হত। হরিশের মৃত্যুর 
কিছুদিন পর পত্জিকায় লেখা হয় হরিশ নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের সেবায় প্রীণ 
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উৎসর্গ করে, গিস্েছেন, এট লস্তোষের বিষয় ঘে কলকাতাবাসী তীর খণ শ্বীকার 
করে তীর স্বতি রক্ষার ব্যবস্থা করতে চলেছে। হবরিশের শক্র পক্ষীয় বলে গণ্য 
এই পত্রিকার মর্ধম্পর্শা মন্তব্যটি উদ্ধত কর যেতে পাবে । 
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ইউরোপীয় মালিকানাক্ন প্রকাশিত ও কিশোরী চাদ মিত্র সম্পাদিত পত্রিকা! 
ইত্ডয়ান ফিন্ডে হুরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ যথোচিত মর্ধাদার সঙ্গে উল্লেখ করে 
এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল- “রামমোহন রায়ের মত দেশীয় মহৎ ব্যক্তিগণ 
দেশবাসীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টিত ছিলেন । এদের নামের 
সঙ্গে দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা জড়িত হয়ে আছে। 
আর একদিকে হুরিশের নামের সজে জড়িয়ে আছে অন্যায় ও অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তিনি ছিলেন নীলকরদের দ্বারা অনুষ্টিত নির্লজ্জ কষক- 
পীড়নের, ভাগ্যন্বেষীদের (10151105) অবাধ অত্যাচার ও সরকারী কর্মচারীদের 
বেআইনি কাজকর্মের প্রবল শক্র। ক্ষমতার অপব্যবহার আইন সম্মত ভাবে 
প্রতিরোধ করাই ছিল তার নীতি । বাঙল। দেশ আজ তার শোকে কাতর- 
এখন ছুচার কথায় তার চরিজআ বর্ণনা করার সময় নয়" । তার কাগজ হিন্দু 
পেট্রিয়টেরপ্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচাবিতের পক্ষ নিয়ে 
সংগ্রাম। রাজনৈতিক বা অপর কোন বিষয় নিয়ে আলোচনায় তার বুদ্ধিমতা 
ও বিচার-বোধের পরিচয় পাওয়। যেত। ৃ 

লর্ড ভালহৌসির দেশীয় রাজ্য গ্রাস নীতির প্রবল বিরোধিত। তিনি অত্যন্ত 
সাহসের সঙ্গে করেছিলেন । লর্ড ভালহৌসির চোখে সংবাদিক হিসেবে তার 
স্থান অতি উচ্চ ছিল। লিপাহী বিত্বোহের 'ঘটনায় ব্রিটিশ জাতি বিশেষ 
ক্ুন্ধ ও উত্তেজিত হয়েছিল । এরা প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। 
প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত ইংরাজ এবং ভারতের জনগণ এই ছুই বিরোধী গোঠীর 
'মধ্যে হরিশ্চন্্র নিভীঁকি ভাবে ঈাড়িয়ে ছিলেন। দেশে তখন এক দারণ ছু 
'দেখ। দিয়েছিল । বেসরকারী সম্প্রদাক্ন প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে লর্ড ক্যানিংএর 
দেশে শ্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় বাধার স্ষ্টি করেছিল, তাকে 
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গভপর্র জেনারেল পদ থেকে অপসারণের দাঁবীও তারাও তুলেছিল । এই সময়ে: 
হরিশ্চন্র একদিকে দেশবাসীকে বৈধভাবে গঠিত সরকারকে লহায়তার আবেদন, 
- জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই সরকারকে ন্যায় বিচারের পথ নিতে মজাগ করেছিলেন । 
বিজ্লোহ দমনের নামে নিরীহ জনগণকে দমন পীড়নের হাত থেকে বাচানোর 
জন্ত তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। অসহায় প্রজার. তিনি ছিলেন বন্ধু ও 
পরামর্শ দাতা । হরিশ্ন্্র ছিলেন নীলকরদের এক দুর্ধর্ষ শক্ত । এই নীলকর- 
শক্র হরিশের হাতে এত তথ্য ও যুক্তি থাকত ধার কাছে নীলকর পক্ষের পরাজয়, 
অনিবার্ধ হয়ে উঠত। হিন্দু পেট্রিয়টে যে দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে হরিশ্ন্্র লেখনী 
সঞ্চালন করে/ছলেন সেটি তার চরিত্রের গণাবলীকে ্থম্পষ্ট কবে তুলেছে। 
এই লেখাগুলি থেকে একজন অসাধারণ বাঙালী পুরুষের একাগ্র ও অবুত্রিম 
ত্বদেশ প্রেমের পরিচয় পরিন্ফুট রয়েছে। হুরিশ্ন্দ্র অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী: 
ছিলেন, এই ধীশক্তির সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল বিচারবোধ ও স্থের্ধ (179 2৪ ও 
70809 ৪1০৪৫, 19089 8 08১51$০), তিনি বুঝেছিলেন এমন একটা 
সময় এসেছে যখন দেশবাপীর রাজনৈতিক জাগরণ আশু প্রয়োজন। তার সব 
কিছু শক্তি ও ছূর্বলতাকে হরিশ্ন্্র দেশের রাজনৈতিক জাগরণের কাজে লাগিয়ে 
ছিলেন, কারণ তার মনে বিশ্বাস জেগেছিল এটাই তার পরম কর্তব্য। তীর 
এই কর্মোগ্মে যারাই বাধার হৃট্টি করত তাদেরই তিনি শক্র মনে করতেন। 
দেশের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি বিষয়ে তার সচেতনতা ছিল, কিন্তু এসবের 
চেয়েও দেশবাসীর রাজনৈতিক অগ্রগতির বিষয়টি তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল। তিনি স্পষ্টভাবেই বলতেন সর্বাগ্রে চাই রাজনৈতিক অধিকার, দেশের 
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেয়ে এর প্রয়োজন বেশী। অনেকে এজন্যে 
তাকে একজন ভ্রান্ত দেশপ্রেমিক বলে মনে করতেন। যাইহোক, হরিশ 
তার মত পরিবত'ন করেননি, রাজনৈতিক অধিকার অর্জনেই তিনি অধিকতর 
মনোধোগ দিয়েছিলেন । 

স্পহরিশ্ন্্র আশাবাদী দেশপ্রেমিক ছিলেন, তিনি দেশের উজ্জবলতর 
ভবিষ্ততের ন্বপ্র ভরা ছিলেন। হরিশের অস্তঃকরণ ছিল সরল ও আন্তরিকতা 
পূর্ণ, মহৎ এবং উদার । তিনি দানেও মুক্ত-হত্ত ছিলেন। আতিথেয়তা 
কাকে বলে তা তিনি জানতেন। যে কোন পরামর্শ বা সাহাষা প্রার্থীর 
কাছেই তার গৃহ-ঘার ছিল অবারিত। অনেক সময় তাকে সাহাষ্য-প্রার্থীদের 
জন্য প্রচুর ত্যাগ ক্বীকার করতে হত এবং তিনি এই ত্যাগ ম্বীকারে 
কখনো পরাম্মুখ হতেন না। কে না জানে: যেআত্ম-্বার্থ বিদর্জন ন। দিলে 
দেশকে ভালবাসা সম্ভব নয়” ( ইখ্ডিয়ান ফীন্ড, ২২. ৬. ১৮৬১ )। হুরিশের 
শক্রুপক্ষীয় ইউরোপীয় পরিচালিত “বেঙ্গল হরকরুতে, হরিশ্চন্ের তা সংবাদ 
জনৈক দেশীয় সংবাদদাতার 'ঘার! প্রে'রত রূপে চিহ্িত হয়ে বিনা! মন্তব্যে নিয়” 
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'লিখিত রূপে প্রকাশিত হয়েছিল “গভীর ছুঃখের সঙ্গে আমরা! হিন্দু পেট্িয়ট 
পত্রিকার নিষ্ঠাবান ও সুদক্ষ সম্পাদক হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ 
বিজ্ঞাপিত করছি । '....তিনি বহুদিন ধরে জটিল পীড়ায় তূগছিলেন। .......তার 
স্বভ্যতে দেশবাসী তাদের একজন অকুত্রিম স্থহদ ও একজন উৎসাহী দেশ- 
প্রেমিককে হারিয়েছে । গত বার বৎনর ধরে তিনি বিশেষ দক্ষত। ও বুদ্ধিমত্তার 
সঙ্গে হিন্দু পেরি পত্রিক। পরিচালন করে গিয়েছেন। - ফ্রেণ্ড অব ইত্িস্বার 
ভৃতপূর্ব সম্পাদক মিঃ টাউনসেগ্ড তার কোন কোন সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্বন্ধে 
এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে এই ধরণের লেখার জন্য লগ্ডনের সাংবাদিকের! 
ও গর্ববোধ করতে পাবেন” [75 ০০৪01৪০5015 1718000 7১৪61০9৫ 108095% 
৪91 800 0165৬601% 2150 50136 ০1 1115 9৫160171819 25 16179211050 ০৬ 
1খ্যা, 1:005070) 181৩ ০1 60500 01 10019 0005 ০:60 ৩৬৩০ 0০ 
10811981056) 10 1,0100010, 36891 [78710210 17. 6. 1801%]% 

হবিশ্চন্দ্রের মৃত্যুব পর মফস্বলের নানাস্থানে তার জন্য শোক সভা অনুষ্টিত 
হয় এবং স্থৃতি বক্ষ! কমিটি গঠিত হয় । এর মধ্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বহরমপুর 
কৃষ্ণনগর, জঙ্গীপুর ও নড়াইলে অনুষ্টিত শোকলভার বিবরণ সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছিল । 


সী 


* এই সময়ের 23520 ০£ 10018. ও [8708178297782) পত্রিকা ছুটি ছুত্প্াপ্য হওয়ায় 
হরিশচন্দরের মৃত্যুতে এই পত্রিক1 ছুটির মতামত জানা যায় না। যতদুর জানা যায় তাতে মনে হয় 
হরিশের মৃত্যুর পর 50811852052 গত্রে তার প্রতি কটুক্তি বর্ধিত হয়েছিল । 
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হরিশ--১৫ 


১২, 
হরিশ্ন্র্রের স্বৃত্যুর পরবর্তী ঘটন। প্রবাহ 


হরিশ্চজ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও তার স্বৃতিরক্ষার উপায় নির্ধারণের জন্য 
কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের দ্বারা একটি জনসভা আহত হয়। নিম্নালখিত 
বিশিষ্ট ব্াক্তিগণ এই সভা আহ্বান করেন _বাজ। কালীকৃষ্ণ দেব (শোভাবাজার), 
প্রতাপচন্দ্র সিংহ ( পাইকপাড়া ), রমানাথ ঠাকুর, হবচন্দ্র ঘোষ, রমা প্রসাদ 
রায়, যতীন্দ্রযোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, চন্দ্রমোহন চট্রোপাধ্যায়, দিগম্থর 
মিজ্রঃ সত্যশরণ ঘোষাল ( ভূকৈলাস ), ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা । বিদ্যাসাগর ), প্যারাচাদ 
মিত্র» বাডেন্্রলাল মিত্র, কিশোরীচাপ মিত্র, হুর্গাপ্রমাদ মুখোপাধ্যায়, ( উত্তর- 
পাড়।) আবুল লতিফ ও আমার আলি। 


৪ঠ1 জুলাই প্রচারিত এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্বের ১২ জুলাই 
ব্রিটিশ ইঙিয়ান এসোসিয়েশনের সভা কক্ষে (১১ লাকিনস লেন, কলিকাত। ) 
বাবু রমানাখ ঠাকুরের (পরবতী কালে বাজ। ) সভাপতিত্বে এই সভ। অনুষ্ঠিত 
হয়। »ভারভের পর রামগোপাল ঘোষ শিল্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন 
“এই সভ। হবিশ্চন্দ্র মুখোপাব্যায়েব অকাল মৃত্যুতে দেশীয় সমাজের যে নিদারুণ 
ক্ষতি হয়েছে তার জন্য গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করছে। বাবু হরিশ্চন্ত 
মুখোপাধ্যয় তার সকল কর্মক্ষমত1 ও অগ্রীস্ত উদ্যম দেশবাপির হিতার্থে উত্স্গ 
করেছিলেন ।” ই প্রস্তাবটি সত্যশরণ ঘোষাল (ভূকৈলাস রাজ) কর্তৃক 
সমথিত হওয়ার পর বামগোপাল ঘোষ নিম্নলিখিত মর্মে ইংরাজী ভাষায় ভাষণ 
দান করেন, ...“গত দশ বৎসর যাবৎ হরিশ্ন্দ্রকে জানার সৌভাগ্য আমার 
হয়েছিল। খন তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তখনই আমার 
মনে হয়েছিল এই যুবকের মধ্যে যে স্থপ্ত প্রতিভা রয়েছে সেটা 
শীঘ্রই বিকশিত হয়ে উঠবে । তার এই বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতা বেশ চমকপ্রদ 
ভাবেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ ইও্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে 
তার সংশ্রব ঘটায় এই প্রতিষ্ঠান প্রচুর লাভবান হয়েছিল। হরিশ এই 
প্রতিষ্ঠানের এই ধরনের সদশ্য ছিলেন নাঃ ধারা শুধু মাথা নেড়ে নিজেদের 
সম্মতি জানিয়েই কর্তব্য শেষ করেন। তিনি সেই ধরনের সদস্য ছিলেন ধাব। 
কাজ করেন ।,তীর উপর যে কাজের ভার দেওয়া হত, তা তিনি সম্পন্ন করতেন । 
কাজ ঘাড়ে চাপার জন্য কোন অভিযোগ তিনি করতেন নাঃ নিজের আপিসের 
কাজ সেরে এসে তিনি এসোসিয়েশনের কাজে বসতেন, সন্ধ্যার অন্ধকারে মোম- 
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বাতি জেলে তাকে কাঁজ করতে দেখ। ঘেতঃ অনেক সময়. মোমবাতিও জুটত না, 
তবু তিনি এসোপিয়েশনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যেতেন । এই ভাবে তিনি 
এই এসোসিয়েশনের একটি বিশাল স্তন্ত হয়ে উঠেছিলেন, যে. এসোসিয়েশন 

ভারতের এই প্রান্তে দেশীয় মানুষদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। জ্িটিশ 

ইত্ডয়ান এসোসিয়েশনের এই সেবার জন্য তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা দাবী 
করতে পারেন। তবে শুধু এই জন্যই নয়, তার প্রতি দেশবাসী আরও বন্ছ 
বিষয়ে কৃতজ্ঞতা! খণে বদ্ধ । হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক রূপে তিনি দেশের 
প্রভৃত মঙ্গল সাধন করে গিয়েছেন । যখন এ কাগজটি প্রবত্তিত হয়, তখন দেশের 
সামনে “চার্টার স্ল্যাক্ট' বিষয়ে একটি গভীর সমন্যা দ্েখ। দিয়েছিল, এই নিযে 
প্রচুর বাদানুবাদও চলেছিল। এই “চার্টার য্যাক্ট' বিষয়ক আলোচনায় তিনি 
সক্রিয় অংশ নিয়ে নিজেকে বিশিষ্ট করে তুলেছিলেন । পরবতী সময়ে সিপাহী 
বিদ্রোহ উপলক্ষে তিনি গভর্ণষ্প্টে ও ্বদেশ উভয্বেবই মঙ্গল সাধনের জন্য বেশ 
ধারত। ও বুদ্ধি-ত্তার সঙ্গে লেখনী ধারণ করেন । ইংরাজ জাতি সিপাহীদের 
কাজকর্মে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিহিংসায় মেতে উঠেছিল, তাদের ক্ষোভেরও যথেষ্ট 
কারণ ছিল। হরিশ্চন্দ্র অতি ধীর ভাবে সতর্কতার সঙ্গে এই জাতি-টৈরতা 
সংযত করেছিলেন। দেশবাীব হিতচিস্তক হরিশ্ন্দ্র বন্ঠার বিরুদ্ধে 
স্বদ্ঢ় বাধের মত দাড়িয়ে এই প্রতিশোধ স্পৃহাকে প্রতিরোধ করে” 
ছিলেন । এক্ষেত্রে তার অচঞ্চল নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সকলেব শ্রদ্ধা-মিশ্রিত বিল্ময় 
আকর্ষণ করেছিল। হরিশ শুধু প্রতিষ্ঠান বিশেষের কার্যকরী সমিতির সদস্য 
রূপে কাধ বিবরণ, আবেদন ইত্যাদি লেখাতেই দক্ষ ছিলেন না। বনু জনের 
অন্তর স্পর্শ করার মত লেখকও তিনি ছিলেন । নিজের জীবিকা অর্জনের জন্য 
তাকে নিজের কাগজের লেখাতেই নিয়োগ করতেন না, অন্তের প্রয়োজনেও ঠাকে 
অনেক লিখতে হত। যে কোন লোক যখনই কোন বিপদে পড়ত সেই বিপদ থেকে 
পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তখন তার কাছে একটি যাত্র পথ খোল। থাকত। সেটি 
হল, হরিশের ভবানীপুবের বাড়িতে গিয়ে তার সাহাব্য প্রার্থ 1। লোকটি ধতই 
দরিদ্র ব| নগণ্য হক ন। কেন, হবিশ তা গ্রাহের মধ্যে আনতেন না। সাহাষা 
প্রার্থ পরিচিত, অপরিচিত, ধনী বা দারদ্র এসব চিন্তা তিনি, করতেন না । তিনি 
শুধু দেখতেন যে শরণাপন্ন ব্যক্তির অভিযোগ সত্য কিনা, তার প্রতি কেউ 
আঁবচার করেছে কিনা ? অত্যাচারিতের পাশে দাড়ানো ছিল তার স্বভাব ধর্ম। 

এরই ফাকে ফাকে তার আর এক কাজ ছিল তার ধনী বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে তাদের 
দবি্রদের প্রতি সহাম্ভূতিশীল হওয়ার শিক্ষাদান তথ! অন্থরোধ । ধনী ও 
জমিদার শ্রেণীর মধ্যে দরিক্তরের প্রতি মমতাবোধ সধশারের এই প্রচেষ্টা হবিশ 
চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ॥ এক সময়ে হবিশকে ভারতবাসীর দুখে দুর্দশার 
প্রতিকারের জন্য ইংলগ্ডে প্ররণের কথ। উঠেছিল, হবিশ এর জন্ত. প্রস্ততও 
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ছিলেন কিন্ত সামাজিক প্রথ| ভার কালাপানি পার হওয়ার অন্তরায় হয়েছিন। 
হরিশের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না । হত্দিশ আইনজীবী ছিলেন না) আইন 
বাবসায়ের ননদ তার ছিল ন' কিন্তু তার বুদ্ধি এত তীক্ম ছিল যে আইনের 
জটিল ব্যাপার গুলির মধ্যে তিনি সহজেই প্রবেশ করতে পারতেন। ওকালতি 
ব্যবসায় রত হলে তিনি সদর আলালতে একজন প্রথম শ্রেণীর আইনজীবী রূপে 
পরিগণিত হতে পারতেন । এক সময়ে আমি তাকে ওকালতি ব্যবসাকে প্রবৃত 
হওয়ার জন্ত পীড়াপীড়ি করেছিলাম, আর একবার আমি তাঁকে ব্যবসায় 
বাণিজ্যে নামাবার চেষ্টা করেছিলাম, আমি গতত্রিশ বৎসর ধরে এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত 
আছি, আমি আমার সঙ্গে তাকে যুক্ত করতে চেয়েছিলাম । আমার পক্ষ থেকে 
হরিশকে বড়লোক করার এই ছুই উদ্ভোগেই হরিশ সাড়া দেননি । তিনি বলতেন 
যে তার আপিসের সায়েব (মিঃ শ্যাম্পনীজ ) অসময়ে তাকে চাকুরি দিয়ে তার 
অন্প সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাকে পরিত্যাগ করা তার পক্ষে 
সম্ভব নয় । ত। ছাড়া দশটা-পাচট। চাকুরির পর তার হাতে ষে সময় থাকে 
সেই সময়টা তিনি দেশ ও দেশবাসীর বিশেষত: বিপন্ধ মানুষের সেব। করার 
স্থযোগ পান। ওকালতি ব| ব্যবসায়-বাণিজ্াযকে জীবিকা! হিসেবে গ্রহণ করলে 
কাবে। কোনে! নেব! করার লময় তার হাতে থাকবে না|” রামগোপালের পর 
লভায় ভাষণ দেন “ইত্ডিয়ান ফীন্ড' সম্পাদক কিশোরীাদ মিত্র ' ১৮২২-১৮৭৩ 
কিশোরীচাদের ভাষণের মর্মান্বাদ নিয়ে দেওয়া। হল-..“তার চরিত্র এত গুণাবলী 
মণ্ডিত ছিল যে তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ধাদের আসার স্থযোগ ঘটত, তারা তাঁকে 
গভীরভাবে ভাল ন। বেসে থাকতে পারতেন না । "তিনি ছিলেন সরল ও 
অকপট । এই লারল্য ও অকপটত। তাকে অভযাম করতে হয়নি, এটি ছিল তাবু 
স্বভাব। তার হ্বদয় ছিল আস্তরিকত। ও উদ্ারতায় পরিপূর্ণ । তার মন ও মুখ এক 
ছিলঃ মনে এক মুখে অন্ত এক এই শ্বভাব তার ছিল না। কেউ তার দয়া 
প্রার্থনা করে কখনও হতাশ হয়নি । অপরের ছুঃখ কষ্ট নিজের হৃদয় দিয়ে অন্ুভব 
করা৷ এবং তাতে সাড়া দেওয়। তার স্বভাব ধর্ম ছিল। অপরের ছুংখ কষ্ট দেখে 
তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারতেন না""-নিজের সর্বশক্তি দিয়ে তিনি বিপর্ের 
ঘতট। সম্ভব ছঃখমোচনের চেষ্ট। করতেন। দানে যেমন তিনি মৃক্ত-হস্ত ছিলেন, 
তাঁর হৃদয় ও সেই পরিমাণে উন্নত ছিল। ভার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ধাব৷ 
ঘনিষ্ঠ ছিলেন শুধু তারাই জানেন যে অপরের ছুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা তিনি নিজ হয়ে 
কত গভীরভাবে অন্থভব করতে পারতেন । আমি একথা অবশ্তাই বলতে চাইছি 
না, যে তার দানের অঙ্ক খুব বিরাট ছিল ব! ভার কাছে উপকৃত যাহষের সংখ্যা 
খুব বিরাট ছিল । এটা মনে রাখ প্রয়োজন যে হরিশ্চন্রের আয় খুব সীমিত 
ছিল, এবং তার নিজের স্থষোগ হুবিধাগ্ডলিও বেশী ছিল না। এই লীমিত 
ক্ষমত। থেকেই তিনি যে পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করতেন সেটাই ছিল বিশ্ময়জনক | 
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বাবু হরিশ্চন্ত্রের মহত্ব ছিল ম্বভাব সিদ্ধ। অপরের ছু'খ মোচনের় কাজে তিনি 
অশেষ শ্রম ত্বীকার করতেন, স্বার্থত্যাগ করা ছিল তার পক্ষে আনন্বজনক আর 
এটাই হুল প্রকৃত ত্বদেশপ্রেমিকের চরিত্র-লক্ষণ। নিজের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য 
দেশের মঙ্গলের জন্য ধিনি হরিশের মত অকাতরে বলি দিতে পারেন, তাঁকেই 
আমর! প্ররুত স্বদেশ-প্রেমিক আখ্যা। দিতে পারি। হরিশের বিস্ভাবত্ব। ও 
বুদ্ধিমত্তার কথাই লোকে বিশেষভাবে জানে, কিন্তু হদয়ের দিক থেকে তিনি 
কত মহান পুরুষ ছিলেন সে কখ। বেশি লোকে জানেন না। তার সঙ্গে 
ধার। ঘনিষ্ঠ ছিলেন শুধু তারাই তার চরিত্রের এই দিকটির বিষয় জানেন । আম 
এই জন্য আজ হারিশের হ্বদয় কত মহান ছিল তার পরিচয় তুলে ধরতে চাইছি । 
হরিশের চিন্তাশীলতাঃ মতেজ বোধ-শক্তি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অদ্ভূত স্ব তশক্তি 
বিশ্লেষনী শক্তি, অসাধারণ রাজনৈতিক দূবদশিতা। ও তাৎপধ বোধ প্রভৃতি 
মানসিক গুণাবলীর কথার উল্লেখ কর! নিশ্রয়োজন কারণহরিশের এই গুণাবলীর 
কথা৷ সকলেই জানেন ও স্বীকার করে নিয়েছেন। হিন্দু পেদ্রিয়টেব উৎপত্তি 
কিভাবে হরিশের সম্পাদনায় এটির উন্নতি হয়েছিল, কি ভাবে হাঁরশ এটিকে 
বাঙলার দেশীয় সমাজের চিন্তা-ভাবনার দর্পণরূপে গড়ে তুলোছলেন, কি 
নিভীকতা ও স্পষ্টতার সঙ্গে তিনি দেশের রাজনৈতিক ও সাধারণ অবস্থার 
পধালোচনা। করতেন, স্বার্থলেশ ন। রেখে কিভাবে দবিদ্র ও অত্যাচারিতের 
পক্ষ নিয়ে প্রবলের বিরুদ্ধে 1তনি হিমু পেদ্রিয়টের মাধ্যমে লড়াই চালিয়োছিলেন 
এসব খবর সকলেরই জানা আছে। হাঁরশ ছিলেন অত্তাচা(রতের হায় এবং 
অত্যাচারীর শক্র । গত দশ বৎসর কালের মধ্যে দেশের এক বৃহৎ জন সমষ্টির 
উপর তিনি যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন সম্ভবতঃ আর কোন হিন্দু 
নেতা এ যাবৎ তা পারেননি। দমন-পীড়নের [বরোধিতাই তার এই 
জনপ্রিয়তার কারণ। হবিশের বুদ্ধিবৃত্ত বেশ বড় ধরনের ছিল, এতে কোন 
গলদ ছিল নাঃ এলোমেলো ও অবাস্তব স্বপ্ালুত। থেকে তার চিন্তাশক্তি ছিল 
সম্পূর্ণ মুক্ত। এই যুক্তি নির্ভরত। তার রচনায় প্রতিফলিত হতঃএই জন্যই তার 
মতামতগুলি সকলের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করৃত। এই যুক্তি-নিষ্ঠ। তিন 
নিজে চেষ্টা করে অর্জন করেছিলেন এবং এই যুক্তি-নিষ্ঠা তার সঙ্গে তার 
পাঠকের একট] হ্বদ্য ও শ্রদ্ধাপুর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলত। তার মতামতগুলি ছিল 
মৌলিক ও বিচার বুদ্ধি সহ জাত। তিনি স্বপ্ন দেখতেন না, অলীক কল্পনার স্বার। 
তিনি চালিত হতেন না। বূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে তবেই তিনি কত ব্যাকতব্য 
স্থির করে উচিত ম্ত পন্থা গ্রহণ করতেন। ..'গাস্ভীর্ষপূর্ণ ভাষ! এবং সদ্ভাবন। 
পূর্ণ তার রচনাগুলি শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণীর উপর একট। হিতকর প্রভাব 
বিস্তার করতে পারত। দেশের শাসন ব্যবস্থায় আধুনিক কালে ঘে পব হিতকর 
পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে তার মূলে হুরিশ্চন্রের লেখনীর দান নগণ্য নয় । 


সিপাহী বিক্রোহ্‌ কালে হরিশ্চন্র ষেভাবে লেখনী পরিচালন! করেন তার জন্য 
দেশবাপীর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। বিশেষ দক্ষতা৷ ও নিভ'কতার 
সঙ্গে তিনি দেশবাসীর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন । এই সময়ে তার কিছু কিছু 
রচন| বেশ আক্রমণাত্মক ছিল, তবে একথা হ্বীকার করতে হয়, তীর এই 
উত্তেজনার পিছনে যথেষ্ট সঙ্গত কারণ বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশের 
ইতিহাসে ও জাতীয় জীবনে এক ঘোর ছুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল, কষ্ণচর্মের প্রতি 
অন্ধ ঘ্বণ! ও বিদ্বেষ পরিচালিত ইউরোপীয় সমাজ যখন ভারতবাসী মাত্রেরই 
উপর প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল হরিশ্চন্দ্র সেই সময় ভাবতবাসীর 
পক্ষ থেকে ন্যায়বিচারের দাবী তুলেছিলেন । 

নীল বিদ্রোহ কালে হরিশ্ন্দ্র এই বিল্লোহে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 
এ জন্যও দেশবাসীর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ কর। উচিত। পদদলিত ও 
ক্রীতদাসবৎ দাসত্ববদ্ধ বাঙলার কৃষককে তিনি শুধু মুক্তই করেননি, তাদের 
অবস্থার যাতে উন্নতি হয় তাঁর জন্যও তিনি সংগ্রাম করেছিলেন । সপ্তাহের 
পর সপ্তাহ ধরে হবিশ্ন্দ্র নীলচাষ প্রথ! যে আমলাতান্ত্রিক অত্যাচারের উপর 
প্রতিষ্ঠিত একথ৷ প্রকাশিত করেন। তীর এই কণ্ঠস্বর জনের কাছে পৌছে- 
ছিল। তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও এই কাজে প্রকাশ পেয়েছিল। এই বৈশিষ্টা 
ছিল হুরিশ্চন্দ্রের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত । তার স্বভাব ছিল যে কোন অন্তায় ও 
অত্াচারের বিরোধিতা।। অতাচারী দেশীয় কি বিদেশীয় এট। তার বিচার্ধ ছিল 
না। তিনি ইউবোপীয় শীলকরদের বিরুষ্জে যেভাবে সংগ্রাম করতেন দেশীয় 
জমিদারদের বিরুদ্ধেও ঠিক তেমন ভাবেই সংগ্রামে নামতেন। শ্থেতকায় রাজ 
কর্মচারীদের অত্যাচার ঘেমন বরদাস্ত করতেন ন। ঠিক তেমনি দেশীয় সরকারী 
কর্মচারীদের অতাচারও তিনি সহা করতেন না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধতাই ছিল 
তার জীবনব্রত। অন্ায়কারী দেশীয় জমিদার, ইউরোগীয় নীলকর অথবা 
মাজিষ্টেটে কেউই তার সমালোচনা ও আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। কৃষক 
প্রজ। বন্ধু হরিশ কৃষক প্রজাদের অন্যায় আচরণেরও নিন্দা করতে ভূলতেন না। 
ক্ষমতার অপবাবহার তিনি কখনও সহা করতেন না। শাসক কর্তৃপক্ষ 
জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য কোন বাবস্থ। গ্রহণ করলে তিনি সরকারী 
ব্যবস্থার প্রশংস। করতে কু্ঠিত হতেন না। (1২০০01৪এ) খাজনা আইন 
বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় হরিশ এই আইনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কারণ এই 
আইনে প্রজাদের বিশেষতঃ ঠিকা! প্রজাদের ( 870৫61 00005) স্বার্থ সুরক্ষিত 
হয়েছিল । [90610 005 1506 19৮ ৮39 209005৫18১5 ড23 01১৩ 01৪ 6০ 
1911 00510, 23 ৫5০181561025 01 085 0096 200 0020501000101191 7891) 
0৫ 175019 8100. 010061-65101015 1)010515% ] % 


* 0৩2 18৮-সম্পকিত হরিশ্চন্রের রচনা থেকে আধুনিক কোন কোন গবেষক প্রমাণ 


২৩০ 


হবিশ বাস্তববুদ্ধি সম্পরন স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার 
-আগে তিনি ভাল করে জেনে নিতে চেয়েছিলেন যে দেশবাসী তার প্রাতাহিক 
জীবনে এই স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় অভাস্ত হয়ে উঠেছে কিনা । 
[ “701718 স3 55850019119 2 020100) 100৮ 2 ৫1590) 01 01019:80- 
0০91 026106, 16০11170818 5131905০111, ৮০৮ 0206 18০ 
€10001:60 1866)61 ৮০15 489 116 10 3012691 1)010 10 10 20 20861 
6০ 0018 £6061:009 8$11:9610289....৮ ] তিনি উচ্চাকাজ্ষী ছিলেন কিন্তু আত্ম- 
গবাঁ ছিলেন না। দেশের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের মত মহৎ কাজে নেতৃত্ব 
করার উচ্চাশ। তীর ছিল না, তবে তিনি এই উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন 
একথ। অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃত দেশ প্রেমিকের মধো যে গ্রণগুলি থাকা 
প্রয়োজন সে গুণগুলি তার ছিল। নিজেই যে নেতৃত্ব ভার তিনি স্বন্ধে 
নিয়েছিলেন তার দায়িত্ব পালনে তিনি তার দেহ-মন উৎধর্গ করেছিলেন । 
রাজনৈতিক পঙ্গৃতার অভিশাপ থেকে তাঁর দেশ ও দেশবাসীকে উঙ্গার করাই 
ছিল তর জীবনের পরম লক্ষা। তার এই সাধনার জন্য সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতা 
তার প্রাপ্য । এমন একজন মানুষের স্বতি লোপ পাবে এমন সম্ভাবনা নেই। 
সহত্্র নহশ্র শিক্ষিত দেশবাসীর মনের মন্দিরে তিনি যেমন স্থান পাবেন লক্ষ 
লক্ষ অশিক্ষিত মান্ষও তেমনি ভাবে হৃদয় মন্দিরে তাঁর স্মৃতি রক্ষা করবে। 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দেশবাসী শুধু তাকে মনে রাখবে না সেই সঙ্গে তাদের 
ভালবাস৷ ও কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত হয়ে থাকবে | আমাদের এবং আমাদের দেশ- 
বাসীর উচিত কর্তবা হবে এই অসাধারণ বাক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষটির স্বৃতিবক্ষা 
করা। ভবিষ্বদ্বংশীয়েবাও যাতে তাকে স্মরণ রাখতে পাবেন তার বাবস্থা করাও 
আমাদের কর্তবা হবে ।৮ 


অতপর আব,ল লতিফ (১৮২৮.১৮৯৩) প্রয়াত এই মহাপুরুষের স্থৃতি 
রক্ষার প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে বলেন যে “হবিশ্ন্ত্র মুখোপাধ্যায় কোন বিশেষ 
্বার্থ বা সপ্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন না, তিনি সকল সম্প্রদায়ের ও সমগ্র দেশের 
হিতাকাজ্ষী ছিলেন। হরিশ্চন্্র যে শুধু হিন্দ জাতির সেবায় নিরত ছিলেন 
একথা। মনে করা! উচিত নয়। তার কর্মশক্তি মুসলমান, খ্রীষ্টান সব সম্প্রদায়ের 
কল্যাণেই নিয়োজিত ছিল। বনাঞ্চলের অধিবাসী ভীলদের * দুখ কষ্ট মোচনেও 
তিনি তৎপর ছিলেন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত এদের কৃতজ্ঞতাও 


করৰার চেষ্টা করেছেন যে হরিশ্চন্দ্র জমিদ্বার গোষ্ঠীর আজ্ঞাবহ ছিলেন [ 5787 1১০5 ০ 1৩ 
£801510879 1, কারণ তিনি এই আইনের কিছু বিরূপ সমালোচন1 করেছিলেন যেহেতু এটি 
জমিদারী স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। কিপোরীাদের সাক্ষ্য থেকে আধুনিক গবেবকদের ধারণ! যে 
ভুল এট প্রমাণিত হয়। 

* সম্ভবত; 'ভীল' কথাটি 'নাওতাল' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। 


হরিশের প্রাপ্য । হুরিশ কোন সম্প্রদায় বিশেষের সেবক ছিলেন না, সম্প্রদায় 
নিবিশেষে সমগ্র দেশেরই সেবক ছিলেন। এই মন্তব্যটি তার ব্যকিগত মন্তব্য 
নয়, সমগ্র মুসলমান সমাজেরই এট। যে মনের কথা এবিষয়ে তিনি নিশ্চিত” । 
[৮৮/085 105 9810. 2০০০০ 1109 1916 18106109016 11017881) 000106£ 
৮198 2190 1186 16611778 ৪8:00 86056 01 056 6106176 17১181)0109092). 
90201100010” ] এরপর আব্দ,ল লতিফ সাহেব হরিশ্চন্ের স্্তিবক্ষার ব্যবস্থা, 
গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন । এই প্রস্তাৰে 
আরও বল! হয় ষে নির্বাচিত কাঁমটি গঠিত হওয়ার পর কমিটির হাতে সাাস্য 
সংখ্যা বৃদ্ধ ও মকঃস্বলে স্বতিরক্ষা। সমিতির শাখা স্থাপনের জন্ত অন্থমতি দেওয়ার 
ক্ষমতা থাকবে । আবুল লাতিফ কমিটির সস্রূপে নিয়লিখিত ব্যক্তিদের নাম 
প্রস্তাব করেন-(১) রাজ। কালীকুষ্ণ দেব বাহাদুর (২) রাজ। প্রতাপ চন্দ্র সিংহ 
বাহাদুর (৩) র'জ। সতাশরণ ঘোষাল বাহাছুব ।৪) বাবু রমানাধঠাকুর 
(৫) বাবু রামগোপাল ঘোষ (৬) বাবু দিগম্বর মিত্র (৭) বাবু তারিনীচরণ 
বন্দোপাধ্যায় (৮) শতৃনাথ পণ্ডিত (৯) জয়কৃষণ মুখোপাধ্যায় (১০) প্যারাচাদ 
মিত্র (১১, কিশোরী চীদমিত্র (১২) রাজেন্দ্র লাল মিত্র (১৩). 
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৪) যাদবকুষ্ণ সিংহ (১৫) চন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 
(১৮) ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৯) গ্রিরিশ্ন্ত্র ঘোষ (২০) যতীন 
মোহন ঠাকুর (২১) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২২) মৌলভী আব,ল লতিফ 
ও (২৩) কৃষ্ণদাস পাল ( সদস্য ও সম্পাদক )। মৌলভী আব,ল লতিফ কর্তৃক' 
উত্থাপিত প্রস্তাবটি সমথন প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেন যে তার বিশ্বাস রাজ।। 
রামমোহন বায়ের পর হরিশ্চন্্ই ছিলেন হিন্দু সমাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় মানুষ 
[ 484917151) 010810015 11001056155, 186 ০০11৬60 %/89 60০ 8691591 
1117009 00৪ 1790 18৩0 81170 05০ 0955 91 055 [২৪1৪৮ ] তিনি 
ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশনের প্রাণ দিলেন, এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের ষধাদ। 
হানি না করেও একথা বল! চলে। চতুর্দশ বৎসরেরও অধিক কাল ঘনিষ্ঠতার 
ফলে একথা বলতে তার দ্বিধ। নেই যে “ভদ্্রলোক' বলতে য। বোঝায় তা তিনি 
ছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে তার মৃত প্রকৃত ভদ্রলোক মেল। কঠিন। সাধারণ 
কাজকর্মে এবং রাজনৈতিক বিষক্কে তার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়। 
ষেত। কর্মে তার নিষ্ঠা এত প্রবল ছিল যে এইটিই তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত 
করেছিল। নিজের আপসে তার উপর কাজের চাপ খুব বেশি ছিল, কিন্তু তিনি 
শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও আপিসে যেতেন এবং কঠোর পরিশ্রম করতেন। 
তার শরীরের ষে অবস্থ। ঈাড়িয়েছিল তাতে অন্ত যে কোন ব্যক্তির পক্ষে শয্য 
ছেড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল, আপিস যাওয়া! ও কাজ করা ত দুরের কথা। 
গুরুতররূপে অসুস্থ হয়েও কেন তিনি আপিলে ছুটির আবেদন করেননি তার 
কারণটি তিনি মৃত্যুদ্শায় জানিয়ে দিয়ে ধান। তিনি বলেছিলেন যে তার, 


২৩২ 


আপিলের বিলাতী কর্ডাদের তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে একজন 
বাঙালীও নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তার কতব্য পালন 
করতে জানে । অতঃপর গরিশ্ন্দ্র এই আশা প্রকাশ করেন যে 
দেশবাসীর সক্রিয় সহায়তায় স্বতি রক্ষা কমিটি তার পরলোকগত 
সহ মহান পুরুষ হবিশ্চন্দ্রের স্বৃতিরক্ষার সু ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। 
গিরিশ্চন্দ্ের পর কলিকাত। স্থপ্রীমকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠ ইংরাজ ব্যারিস্টার মিঃ 
মণ্টিয়ো! একজন ইংরাজ হিসেবে হরিশ্চন্দেব স্বতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধ। নিবেদন 
করে বলেন ষে যদিও খুব কম সংখ্যক ইংরাজ সভায় এসেছেন তবুও তিনি বেশ 
ভাল ভাবেই জাত আছেন যে বু ইংরাজ এই অতি বিশিষ্ট পুরুষ হরিশ্চন্দ্রের 
প্রাত অন্রাগ ও শ্রদ্ধ1৷ পোষণ করে থাকেন। ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের 
কর্মনুত্রে হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের উল্লেখ করে মিঃ ম্টিয়ো। বলেন যে-_ 
হবিশের কর্মদক্ষত। দেখেই শুধু তিনি মুগ্ধ হননি তাঁর চবিত্র ও সৌজন্তও তাকে 
মুগ্ধ করোছল। এই মান্ষটির মহৎ চরিত্র ও লোকোত্তর প্রতিভ। সম্বন্ধে 
সন্দিপ্ধ হওয়ার কোন কারণই ত1র অভিজ্ঞতা ঘটেনি । তার সঙ্গে হারশন্দের 
বছুবার সাক্ষাৎ ও রাজনৈতিক ও সামাজক প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলাপ আলোচনার 
স্থযোগ হয়েছিল । তিনি হবিশ্চন্দ্রের ব্যাক্তগত অভ্যাস ও গুণাগুণগুলি সবই 
জানেন এমন গর্ব তিনি প্রকাশ করছেন না, তবে তার ধারণ যে তানি 
হরিশ্চন্ত্রকে চিনতে ভুল করেননি । মিঃ মষ্টিয়ো আরও বলেন যে হরিশ্ন্দ্ 
বিশেষ কোন দল বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন এমন কথা৷ বলা ব। ভাব 
ভূল হবে। তিনি বলেন যে অগ্যকার এই সভায় বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও 
সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি সমবেত দেখতে পাচ্ছেন। কস্ত তারা কেউ কি 
এট] দাবী করতে পাবেন যে হবিশ তাদের মধ্যে কোন বিশেষ গোঠী ব 
সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন? তিনি এদের কাউকে ছেড়ে কথা৷ বলেননি 
[ 115 085 1881)60 $০% ৪| ]| মিঃ মর্টিয়ো। সভায় উপস্থিত সভ্যদের সম্বোধন 
করে বলেন আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা। হুরিশের 
গালাগালি খেয়েও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সৰাই এসেছেন। হিন্দু জাতির 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির বিষয়ে পুরোভাগে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে 
গিয়েছেন, দোষ ক্রটিগুলি সংশোধনেরও চেষ্টা করে গিয়েছেন [ “16 5:99 10) 
005 ৮৪) 59 8910৫) 2. ০0192109191), ৪, ০70501) 01)81011010 101 (13৩ 
11170909 ০6109101% 101 0361 [0081699) 001161091 870 50০181. ] 
ইংলগ্ডে আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আপনারা তকে মনোনীত 
করেছিলেন, এই নির্বাচন বেশ *ঙ্গতই হয়েছিল তিনি উচ্চবংশজ ছিলেন । ফুলিয়। 
মেলের কুলীন ব্রাহ্মণ ) কিন্ত তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুজ মান্য। তিনি 
সত্যা্থসন্ধানী ছিলেন, কোন অন্ধ বিদ্বেষ, ভ॥ অথবা স্বার্থপরতা তকে কর্তব্য 


রষ্ট করতে পারত না। ঘেট। তিনি স্যাধ্য বলে বিচার করতেন তাব প্রতিষ্ঠার 
জন্য তিনি সংগ্রাম করতেন । ন্যাক়-প্রতিষ্ঠার জন্য দুঢ়তার সঙ্গে তিনি লডাঁই 
করতে ভয় পেতেন না, তার মেরুদণ্ড ছিল ইতংরাজদের মেরুদণ্ড ৷ হবিশের 
মেরুদণ্ড ইংরাজদের মত ছিল বলার জন্য আমি ভারতীয় সমাজের 
মেরুদগুহীনতার ইঙ্গিত করছি না, দৃঢ় চিত্ততা ও নিভাঁকতার ক্ষেত্রে 20815 
ঢ8০1৮০17৩, এই শব্দাবলী একটি বাগ.ধারা (01917), আমি এই বাক্ধারাটিই 
বাবহার করতে চেয়েছি । বহু ক্ষেত্রে তর সঙ্গে আমার যতানৈকের কারণ 
ঘটেছে, আমি এক্ষেত্রে তকে স্পষ্ট জানিয়ে দিতাম যে আমি এ বিশেষ 
'ক্ষক্ে তর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। তিনি নিভাক ও স্পষ্টভাষী 
ছিলেন, তার মন ও মুখ একছিল, এজন্য আমি তর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধ! 
পোষণ করতাম । উত্তেজিত ভাবে তিনি কখনও কখনও তীব্র ভাষার প্রয়োগ 
করতেন। বিশেষ কোন পক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তির (৪৫৬০০৪০ ) এই তীব্র 
ভাষ। খাবহারের অধিকারটি অবশ্য স্বীকৃত। মেঃ মন্টিয়ো তার ভাষণে 
'আরও বলেন যে একবার হরিশ্চন্দ্রকে একটি সম্মান ও উচ্চ বেতনযুক্ত পদ গ্রহণ 
করতে অনুরোধ কর! হয়েছিল ।* হবিশ এই প্রলোভনের ফাদে প৷ দেন নি। 
তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন “হিন্দু পেট্রিয়ট'-কে বিসজন দিয়ে তার পরিবর্তে 
কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রীর পদ গ্রভণেও তিনি অনিচ্ছুক । মি: মর্টিয়ে। 
আবও বলেন ঘে হবরিশ কোন একটি বিশেষ ব্যাপারেই নেতৃত্ব দিতে প্র ছিলেন 
না, সর্বক্ষেত্রে ও সর্বপ্রকার পরিস্থিতির মধোই তিনি সঠিক পন্থা নির্বাচন করে 
নিতে জানতেন । তাঁকে ধার! কাছে থেকে দেখেছেন তার এট। শ্বীকার 
করবেন ধে হরিশের মধো যে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল ত। শ্বভাবসিদ্ধ, তার অসাধারণত্ব ঘষে 
কোন ক্ষেত্রে এবং ঘে কোন সময়েই প্রকাশমান ছিল । হবরিশ যদি এদেশে ন। 
জন্মে অন্য কোথাও জন্মীতেন, তথাপিও তিনি একজন অসামানা পুরুষ রূপে 
পরিগণিত হতেন [ “015 50106119116 ৬83 170110510 200 12015 100৩ 
980৬]. 111005616 ৪0017 10৩. 210 8109 [19০৫৮ ] মিঃ মণ্টিয়ো একটি 
উপম! দিয়ে এই প্রসঙ্গে বলেন যে শশার ক্ষেতে একটি “ওক' গাছের চার। 
বসিয়ে দেওয়। হলে অল্পদিনের মধ্যে এই শিশু বুক্ষ একদিন শাখা প্রশাখ। 
সমন্বিত হয়ে বনস্পতির রূপ ধারণ করে থাকে। হরিশ্চন্দ্রও এই মহা-মহীক্ষহ 
বনম্পতি গোত্রের মান্থষ ছিলেন। অতঃপর মি: মণ্টিয়ো৷ বলেন যে হরিশ্ন্র 
সম্বন্ধে কান কোন মহল থেকে একট] অভিযোগ উঠে থাকে ধিনি তিনি জমিদার 
শ্রেণী তথা জমিদারি স্বার্থের সমর্থক ছিলেন। এই অভিযোগ প্রসঙ্গে মিঃ 


* লর্ড ডালহৌসি সরকারী একটি উচ্চপর্ধে বদিয়ে হরিশ্ন্দ্রের সরকার তথা ইংরাজ 
বিরোধিতা! সংযত করতে চেয়েছিলেন, পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে । মিঃ মন্টিয়োর ভাষণ থেকে 
এই ঘটনার সমর্থন লক্ষণীয় । 
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র্টি যো মন্তব্য করেন যে হিন্দু পেট্রিয়টের স্তস্তগুলি যদি কেউ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 
পড়েন তবে তিনি বুঝতে পারবেন যে অসহায় নির্যাতিত প্রজাদের পক্ষ নিয়ে 
হুরিশন্দ্র ষে তীত্র সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, দেশীয় জমিদারদের ক্ষেত্রেও তার 
বাতিক্রম হয়নি । প্রজাপীড়ক দেশীয় জমিদারেরাও তার আক্রমণের 
অন্যতম লক্ষা বস্ত ছিল। হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠাগুলি থেকে হরিশ্চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব 
ও মহত্বের পরিচয় সব থেকে বেশি পাওয়া যাবে । এবপব মিঃ মার্ট য়ো। সমবেত 
শ্রোতাদের কাছে বিশেষত" অর্থশালী বাক্তিদের নিকট এই অনুরোধ জ্ঞাপন 
কবেন যে তর ষেন এমন একটি স্থায়ী ধন-ভাগ্ার টি করেন যার মারফতে 
হিন্দ পেট্রিয়টের প্রকাশ অব্যাহত রাখা যেতে পারে। মিঃ মর্টীয়ো এই 
আশাও প্রকাশ করেন যে অর্থ ভাণ্ডার (হ170) থাকলে স্থাদক্ষ সম্পাদক ও 
লেখক নিয়োগ দ্বারা হিন্দ পে টয়টের প্রকাশ ও মান অবাহত থাকবে এবং যে 
আয় হবে তার সাহায্য হবিশের পরিবারবর্গেরও গ্রাসাচ্ছাদনের বাবস্থা হাতে 
পারবে । হিন্দ পেত্রিয়টের প্রকাশ অবাহত থাকলে হবিশ্চন্দ্ের শ্বতিকেও 
সাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে| মিঃ মন্টিয়ো আরও বলেন যে হরিশ স্মৃতি বক্ষা 
কমিটি তব শ্বাতিরক্ষার জনা আর যে সব পরিকল্পন। গ্রহণ করবেন তিনি তার 
সাঁফলা কামন] করেন, তবে হিন্দ পেট্রিঘ্টের প্রকাশ ও হবিশের পরিবার প্রতি- 
পালনের জনা পৃথক বাবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হবে| মিঃ মর্টি য়োর ভাষণের পর 
জাতীয়তাবাদী তরুণ যুবক নবগোঁপাল মিত্র (১৮৪*-১৮৯৪) হবিশেব মুক্তার পর 
ফেণ্ড অফ ইপ্ডিয়। ও ইত্ডিয়ান রিফর্মীরে প্রকাশিত বিরূপ মন্তবোর বক্তবাগুলি 
খণ্ডন করে একটি ভাষণ দেন । 


সভায় হরিশ্চন্দ্বের নামে বৃত্তি প্রবতনের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, 
অপর একটি প্রস্তাবে স্মৃতি রক্ষা কমিটিকে হবিশ্চন্দ্রের মর্মর মুক্তি প্রতিষ্ঠাসহ 
অন্য উপায়েও স্মৃতি বক্ষার বাবস্থা করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। অতপর 
সভাপণতকে ধ্যবাদনান্তর সভ1 ভঙ্গ হয় | * 

স্রততিরক্ষা। কমিটির কার্যালয় ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আপ্পসেই 
প্রতিষ্ঠিত হয় । জন সাধারণের নিকট অর্থদানের,আবেদনে এ ঠিকানায় অথবা 
হিন্দু পেটিয়টের কার্ধালয়ে অর্থ প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। স্বৃতি বক্ষা 
কমিটির অন্যতম সদশ্য বিদ্যোৎসাহী তরুণ যুবক কালীপ্রসন্ন সিংহ হরিশের 
স্বাতরক্ষার জন্য একটি আবেদন পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন ।**ওজত্িনী ভাষায় 
লিখিত এই পুস্তিকা! থেকে বোঝা যায় ষে তৎকালে তরুণ যুবকদের মনের উপর 


ক হিন্দু পেিয়ট (১৭, ৭, ১৮৬১) থেকে সংকলিত ইংরাজীতে প্রদত্ত ভাষণগুলির বাংল! 
মমানুবাদ দেওয়া হয়েছে। 


** মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থে কোন বিশেব চিহ্‌ স্থাপনের জদ্ বঙ্গবাদিগণের 
নিকট আবেহন-কালীপ্রসঙ্গ সিংহ, সারস্বতাশ্রম্‌ ( কলিকাতার উপকণ্ঠে বরানগর ), শকাব্দ ১৭৮২ 
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হরিশ্ন্ত্র কতদূর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। এই জন্ত এই পুস্তিকাটির' 
উল্লেখ প্রক্নোজন। 

হরিশ্চন্্রের মৃত্যুর পর কলিকাতার সংবাদ পত্রে হরিশ্ন্দ্ের স্থৃতি রক্ষার জন্য 
একটি “কমিটি, গঠিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে বোদ্বাইবাসীগণ তত্রস্থ জন 
সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য একটি আবেদন প্রচার করেন। নিজে 
উদ্ধত এই আবেদন পত্রটি থেকে বোঝা যায় যে হরিশ্চন্্র সম্পর্কে সুদুর বোম্বাই 
বাসীগণ কি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এই আবেদন পত্রটি থেকে বোকা 
যায় যে কলিকাতাবাসী বাঙালী হরিশ্ন্দ্র তার স্বল্লস্থায়ী জীবনে শুধু মাত্র 
হিন্দু পেট্রির়ট পত্রিকার স্ত্রে নিজেকে সর্ব ভারতীয় নেতায় পরিণত করতে 
সক্ষম হয়ে।ছলেন। 

হিন্দু পে্রিয়ট সম্পাদক হবিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যা্ন স্থৃতি সম্বন্ধীয় আবেদন, 


(169011750191 ঠ0 10910091901 005 1915 380০9০ [নু 0171510 01000067 
1৮10010511০ ০1 0) [1111000 20101), 


“কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দু পেট্রিয়ট নামীয় ইংরীজী সংবাদ পত্রের 
সম্পাদক হাঁরশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত মাসে ইহ্ধাম পরিত্যাগ করে গয়েছেন। 
এই ভদ্রলোক সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে তার সময়, উদ্ঠম ও প্রতিভাকে তার দেশ- 
বাসীর স্বাথ রক্ষায় নিয়োজিত করেছিলেন । এই কাজে তার নিজের কোন 
স্বার্থ সিদ্ধি ত দূরের কথা, এই কাজে তার বহু ক্ষতি ও অথ'নাশ হয়েছিল ; তার 
এই নিঃম্বাথ' সেবা। বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য । তার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার 
থণ বয়ে গিয়েছে | [410015 100151005]) ৬10) 01815601685 ৫1510657- 
68850100685 0606৫ 181$ (1006) 6776189 200 0175 091500 0০ 08০ ০805৫ 
91101916110 90000192761) 2100. ৫10 0215 1006 01019 1000৫ 80 


898) 10131778017 ০০০ ৮10) 200০1) 1055 92170 6/16208৩ 8170 16 ০৮/৩ 2 
৫৩6] ৫69৫ 91 £7811000৩ 0০ 10110 ] 


তার হাতে “হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজটি ছিল একটি শক্তিশালী অস্্র। এরই 
মাধামে হরিশ্চন্দ্র আমাদের দেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম 
চালাতেন । [ “7015 11100০9০ 780100 ৮83 2 0০%/61001 10507081006 
10 1819 118049 00: 00৩ 8৫৬০০%০১ 0100৩ 11889 800 011115855 ০£ 
0 ০০90/1970* ] তিনি সার্থক নাম। ছিলেন, নিজের কর্তব্য থেকে তিনি 
কখনও বিচাত হতেন ন1। তাঁর মতামতগুলির মধ্যে নির্ল বিচার শক্তির 
পরিচয় পাওয়া যেত এবং এই কারণে তার মন্তব্যগুলি আমাদের শাসকদলের 
সপ্রদ্ দৃষ্টি আকর্ষণ করত, এবং তারা এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় প্রবৃত 
হতেন। [* 1019 69 204 021110108 1৩ ০91091901611850 6% ৪. 
50001101655 ০06 300861)60 ড1)1০0, ০0001781)060 00৩ 1689৫০% ৪100 
5010110 6078100186802 01 (115 10175 ০1005 ৫০০০৮ ] আমাদের 
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দেশবাসীর হরিশ্চন্দ্বের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতাবন্ধ থাকার সঙ্গত কারণ 
আছে। সিপাহী বিক্বোহের সময় তিনি নির্ভীকতা সহকারে একক ভাবে দিনের 
পর দিন ন্যায়-বিচার ও সন্দয়তার সঙ্গে বিজ্োহ পরিস্থিতির মধো দেশ শাসন যে 
উচিত একথা শাবক সম্প্রদায়কে স্বরণ করিয়ে দিতেন। কলকাতার ইউরোপীয় 
পরিচালিত প্রায় সকল প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলি এই নীতির বিরোধী ছিল। 
এই বিরোধিতার সম্খীন হয়ে তাকে লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল । বিক্বোহ- 
কালে লর্ড ক্যানিং সব্বদ্ধি প্রণোদিত হয়ে দেশ ও দেশের অসংখ্য অধিবাসীদের 
সে ব্যবহারে যে সুসভ্য নীতি অবলম্বন করেন, তার পেছনে হিন্দু পেট্রিয়টের 
প্রেরণা অল্প ছিল না। বঙগদেশের হতভাগ্য নীলচাষীদের ছুর্দশশার কাহিনী 
স্বিদ্িত। মাত্র কিছুকাল আগে বিষয়টি সরকারীভাবে তদন্তের পর নীলচাষীর 
প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াহয়েছে। সদ্য-মৃত হরিশ্চন্দ্র নীল চাষীদের 
হঃখ দুর্দশার বিষয় সরকারের গোচবীভূত করার কাজে মুখ্য অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। বাবু হরিশ্ন্দর ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক 
সক্রিয় ও বিশিষ্ট সদ্তদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। একথা সকলেই জানেন ষে 
'এই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় দেশবাসীর কল্যাণকর বহু ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে । এই 
প্রতিষ্ঠান এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে গভর্ণমেন্ট জনস্বার্থ সংগ্রি্ইট কোন 
বাবস্থা গ্রহণে বহু ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানেরই পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে । পরলোক- 
গত হরিশন্দ্রের দ্বার! এই প্রতিষ্ঠান প্রভৃত পরিমাণ উপকৃত হয়েছে । 

হরিশ্চন্্র দেশবাসীর ঘে পরিমাণ সেব। করেছেন তা সামান্ত নয়। এমন 
একজন মহান ও কৃতী পুরুষের স্ৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে তার 
প্রতি কৃতজ্ঞতার খণ স্বীকার আমাদের দেশবাণীর অবশ্থা কতব্য। তার শ্বতি 
যেন চিবস্থায়ী হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় 
একটি কমিটি গঠিত হয়েছে । এই কমিটি অথ সংগ্রহ করে হরিশ্ন্ররের নামে 
ছাত্রদের বৃত্তি [ 9০180181518 ] দানের ব্যবস্থা করবে । এ ছাড়। স্বৃতি রক্ষার 
অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করা হবে। হরিশ্চন্দ্রের সম্মানাথ স্মৃতি সভায় মিঃ 
ম্টি যো! এই প্রস্তাব করেন ষে হরিশের স্বতিবক্ষার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হবে তা ছাড়াও যেন “হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশ অব্যাহত রাখার জন্য একটি 
অথভাগ্ডার [ 52৫০%1750€ ] হ্যা করা হয়। এতত্বারা শুধু হিন্দু পেট্যিট 
স্থপরিচালিতই হবে নাঃ হরিশের পরিবার প্রতিপালনেরও ব্যবস্থ। হয়ে বাবে । 

এটা বল। তুল হবে যে হরিশবাবু শুধু বাঙলার জনসাধারণের উপকারাথেই 
তার নিঃস্বার্থ সেব। উৎসর্গ করেছিলেন, বস্তুতঃ ভারতের প্রতিটি প্রান্তের মানুষই 
তার সেবায় উপরূত হয়েছে । এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কলকাতার ভ্রাত- 
বৃন্দ হবিশ্ন্্ের স্থৃতি রক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহের যে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন 
তার সঙ্গে আমাদের প্রদেশবাসীরও যুক্ত হওয়। উচিত। হরিন্দ্ের স্মৃতি রক্ষার 
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ব্যাপারে বোস্বাই প্রদেশবাসীর সহযোগিতার একট। সুদূর প্রসানী স্থফল এই 
হবে যে ভবিষ্তুতে ধারা। হরিশের পদান্ক অনুসরণ করে দেশ সেবায় ব্রতী হবেন 
তারা এই ভেবে উৎসাহিত হবেন যে দেশবাসী তাদেরও স্থতিরক্ষায় 
যত্ববান হবেন। এখানে এট উল্লেখ কব। প্রয়োজন যে আমাদের 
দেশের সকল প্রদেশেরই স্বার্থ এক। বোষ্বাই প্রেসিডেন্সি অথবা বেঙ্গল 
প্রেসিডেন্সি এই ছুই প্রদেশবাসীই সমস্বার্থ বিশিষ্ট । কলকাতাবাসীগণ হিন্দু 
পেদ্রিয়ট সম্পাদকের স্থতি স্থায়ীভাবে রক্ষা করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার 
সঙ্গে যদি আমর! সহযোগিতা করি তবে আমাদের এই ছুই প্রদেশের মধ্যে 
সৌন্রাত্রয তথ। এঁক্য বন্ধন দৃঢ় হবে ।-আমাদের বিশ্বাস আমাদের এই 
আবেদনে বোম্বাই প্রদেশবাসাগণ আন্তরিক ভাবে সাড়। দেবেন। 

ধার। হবিশ্ন্দ্ের স্বাতরক্ষার উদ্দেশে চাদ। দিতে ইচ্ছুক, তার। অনুগ্রহ কৰে 
নিয়ালখিত 1তন স্বাক্ষরকারীর যে কোন এক জনের কাছে তাদের নাম ও চাদর 
পরিমাণ জানিয়ে দেবেন । সংগৃহীত টাদ। কলকাতায় হারিশন্্র স্বৃতিবক্ষ। কমিটির 
কাছে পাঠিয়ে দেওয়। হবে । উক্ত কমিটির এখান থেকে সংগৃহীত অথ “হিন্দু 
পেট্রিয়ট' এব জন্য অথব। হারশের স্তি রক্ষার জন্য 1নাদিষ্ট অন্যান্য কাজে খরচ 
করার স্বাধানত। থাকবে । ও 

ইতি স্বা:-+(১) ভাওদাজা (২ সোরাব্জী সাপুরজ] ৩) বামচন্দ্র বালকৃষণ । 
বোম্বাই, ১ আগস্ট ১৮৬১ । 

১৮৬১ শ্রীষ্টাব্ধের ১৩ অক্টোবর বোশ্বাই থেকে হারশ্চন্দ্র স্বাতরক্ষা কমিটির 
সম্পাদক কষ্ণদাস পালের নিকঢ উপরোক্ত তিন ভদ্রলোকের স্বাক্মারত একটি 
পত্র সহ ২০০১ টাকার একটি ।বল (০০১4৬) প্রেরিত হয়োছল। এই পত্রের 
মম এহরূপ ছিল- “বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ এখানে গভীর 
শোকের ছায়। ফেলোঁছল কারণ বু লোক তার রচনা শক্তি ও দেশসেবার 
প্রচেষ্টার কথ। জানেন। অন্রস্থ স্বৃতিরক্ষা কমিটির তরফ থেকে এতত্সহ প্রেরিত 
অর্থ হবরিশের স্বাতর প্র।ত দেশের এই প্রান্তের অধিবাসিদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন 
ত্বরূপ গ্রহণ করে বাধিত করবেন। আমাদের প্রোরত অর্থ 1কভাবে ব্যায়ত 
হবে তা আপনারাই স্থির করবেন। হিন্দু পেদ্রিয়টের স্বত্ব যাঁদ এখন হুরিশ্চন্ত্রের 
পরিবারবর্গের হাতে থাকে তবে সেক্ষেত্রে এই টাকা হিন্দু পেট্রিয়ট ফাণ্ডে 
আপনারা দিতে পানেন অন্যথায় এট) স্বৃতিরক্ষা। কমিটির ইচ্ছামত খরচ করার 
আঁধকার থাকবে |” 

হরিশ্চন্দ্রের স্থতিরক্ষার আবেদন প্রচারিত হওয়ার অল্প দিনের যধ্যেই 
জনসাধারণের মধ্য থেকে প্রচুর সাড়া পাওয়া ঘায়। ১৮৬১ শ্রীষ্টাব্ষের অবসান 


স্পা অগা. -, জা 


* ডাঃ ভাওঘাজী ( ১৮২১-১৮৭৪ ) বোম্বাই শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বোম্বাই এসো- 
সিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পুরাতত্ববিদ হিসাবেও ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
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হওয়ার পূর্বেই স্থৃতিরক্ষ। তহবিলে দশ হাজারের বেশি টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। 
চাদ। দাতৃগণের নামের তালিকায় দেশের বছ জ্ঞানী গুণী বাক্তির নাম. পাওয়া 
যায়। কবি মাইকেল মধুহুদন স্থায়ী অর্থরুচ্ছতা। সত্বেও ১০ ** টাক! দান 
করেন। আব্ব,ল লতিক নিজে ২৫.০* টাক] ঠাদা দিয়েই তৃপ্ত থাকেননি,, 
হ্বমাজের ব্যক্তিদের কাছ থেকে দু এক টাক! টাদ। নিয়ে একাধিকবার কিছু 
থোক টাকা স্বতিভাগ্ারে জমা দেন। মফ:ম্বলের স্থৃতিরক্ষা কমিটিগুলি 
তাদের সংগৃহীত টাক কলকাতায় স্বৃতিরক্ষা কমিটিতে পাঠাত। মফঃস্বলের 
দরিপ্র কেরাশী, স্কুল পাঠশালার শিক্ষক ও উকীল মোক্তারেরা যথাসাধা 
টাদ। দিতে কার্পণ্য করেনি । 


স্বৃতিরক্ষা কমিটি হবিশ্চন্দ্রের স্বতিরক্ষার উপায় নিই করতে পারে 
নি। হরিশ্ন্দ্রে নামে ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান কর! হবে কিন্বা তার মর্মর মৃতি 
স্থাপন করা হবে এ নিয়ে সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হয়। এই সময়ে জোড়া- 
সাকোর সিংহ পরিবারের কালীপ্রসন্ম সিংহ স্বতিবক্ষা কমিটির সম্পাদক 
কুষ্দাস পালের নিকট নিম্ন মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করেন-_-“হরিশ্ন্দ্রের স্বৃতি- 
রক্ষা বিষয়ে বু লোকের মত এই যে হরিশ্ন্দের নামে ছু একটি ছাত্রবুত্তির 
পরিবর্তে তার নামে জনসাধারণের ব্যবহাবের জন্ত একটি “ভবন' নিম্সিত হওয়। 
উচিত। 

কমিটি ঘদ্দি এই প্রস্তাব অন্থমোদন করেন তবে আরম বাছুড়বাগান 
নামে সমধিক পরিচিত স্থৃকিয়াঁস স্ক্রীটেব উপর অবস্থিত কিঞ্চিদিধিক দুই বিঘ! 
ভূমিদান করতে প্রস্তত- এই ভূমিখণ্ডের পূর্বে আপার সাকুলার রোড ও উত্তরে 
স্থকিয়াস স্ট্রট,। দেশীয় মানুষ অধ্যুষিত এই অঞ্চলটি প্রস্তাবিত ভবনের 
উপযুক্ত স্থান। "* যতদূর জানি এ পধস্ত প্রায় দশ হাজার টাক। সংগৃহীত 
হয়েছে । হুরিশ্চন্দ্র ভবনের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হলে আমার আশা এই 
যে এর জন্য প্রচুর টাকা আস্তে থাকবে । আমি বু চাদ! দাতার সঙ্গে 
আলাপ করে জেনেছি, যে টাদ। আসবে । হরিশ্ন্দ্র ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য যদি 
পরিমিত চাদ] শেষ পর্যস্ত না আনে, তবে টাকার জন্য কাজ আটকাবে ন1। 
বাকী টাকার ব্যবস্থা তারা করবেন। প্রস্তাবিত এই ভবনটিতে থাকবে পাঠাগার, 
পাঠকক্ষঃ বক্তৃতাদানের সভ।-গৃহ ও নাট্য মঞ্চ সহ গ্রেক্ষাগৃহ । মোটকথা সভ্য 
সমাজ অন্থমোদিত আমোদ প্রমোদ গৃহও এটি হবে । আমাদের মনে রাখতে 
হবে যে পরলোকগত হরিশ্চন্দ্রের কাছে দেশবাসীর পরস্পরের মধ্যে সামাজিক 
মেলামেশ। ও ভাব বিনিময় খুব পছন্দজনক ব্যাপার ছিল। দেশীয়দের মধ্যে 
এমন একটি মিলন স্থানের অভাব আছে। কমিটি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে 
আমি এই ছুই বিঘা জমি কমিটি নিষুক্ত ট্রীস্টাদের কাছে হস্তান্তরিত করার জন্য 
আইনসঙ্গত “দলিল' প্রস্তত করে দেব। এই জমির একট খসড়। নক্সা এই 
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সঙ্গে দেওয়া হছল। ম্বা; _কালীপ্রসন্ম সিংহ ৯ই নভেম্বরঃ ১৮৬১ । (কৃষ্ণদাস 
পালের নিকট প্রেরিত মূলপত্রের সারানুবাদ )1% 

কালীপ্রসন্ন সিংহের এই প্রস্তাবটি হুবিশ্চন্ত্র স্থৃতিরক্ষা। কমিটির সাধারণ 
সদস্যদের এক সভায় ১৮৬১ শ্রীষ্টাবের ১১ ভিসেম্বর আলোচিত হয় । এই সভায় 
রমানাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ভূমিদানের প্রস্তাব 
প্রেরণের জন্য কালী প্রসন্নকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রস্তাব করেন যে এই ভূমিখণ্ডের উপর হবিশন্দ্রের স্বৃতি বক্ষার্থ 
এক ভবন ব৷ লৌধ নিমিত হবে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর এই প্রন্তাৰ 
সমর্থন করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিয়লিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে প্রস্তাবিত 
ভবনের জন্য একটি অছি পরিষদ ( বোর্ড অফ ট্রাস্টিস্‌) গঠিত হয়: বাজ। 
প্রতাপচন্ত্র সিংহ, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল (ভূকৈলাস ), রমানাথ ঠাকুর, 
রামগোপাল ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র ব্্াসাগর) বাধানাথ বিষ্যাবত্ব। 
বাঁজেন্দ্রলাল মিত্র ও ছ্বার্কানাথ মল্িক। সভায় ট্রাস্ট ভীভের খসড়াটিও 
অনুমোদিত হয় । 

প্রায় ছয় মাস পর ১৮৬২ খ্ীষ্টাব্বের ১৮ই জুন হরিশ্ন্দ্র স্বৃতিরক্ষা কমিটির 
আর একটি সভ। রমানাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থির 
হয় থে হরিশ্ন্দ্রের স্বতার্ে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর নিমিত 
ভবনটি “হরিশ্ন্দ্র সমাজ' নামে অভিহিত হবে। এই সভায় সম্পাদক কুষ্দাস 
পাল সভ্যদের জানান যে “ট্রাস্ট বো" ও জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল (196৩৫ 
01090০810০5 ) যথারীতি প্রস্তত করা হয়েছে । (1710থ0 ৪0106 
23.6. 1862) 

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে সমসাময়িক সংবাদপত্রাদিতে হরিশ্চন্দ্রের 
স্বৃতি বক্ষা বিষয়ে আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। সমসাময়িক কালের 
সংবাদপত্রগুলি একটু খতিয়ে দেখলে হরিশ স্বতিরক্ষ। কমিটির এই নিক্ষিয়তার 
বৃহন্যটি ভেদ কর! ঘায়। ১৮৬২ ্রীষ্টাব্ধে মার্চ মাসে ভারতের গভর্ণর জেনারেল 
লর্ড ক্যানিং অবণর নিয়ে স্বদেশে চলে যান। এর অল্পদিন পরই ছোটলাট 
স্যার জন পিটর গ্রাণ্টও অবসর নিয়ে স্বপ্দে*শ চলে যাঁন।' ভারতবাসীর পক্ষ 
থেকে এই ছুইজনকে বিদায় সম্বদ্ধনা ও এ'দের শ্বৃতি রক্ষার জন্য কলকাতার রাজা 
মহারাজ। ও ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে ষে কমিটি গঠিত হয় কৃষ্দাস পাল এই উতর 
কমিটিরই নামত; সহকান্নী সম্পাদক এবং কার্ধতঃ সম্পাদক নির্বাচিত হন। 
১৮৫৮ শ্রী্াবের ডিসেম্বব মাসে হরিশ্চ্ত্রের চেষ্টায় বেকার যুবক কৃষ্দান ১২৫ 
টাকা বেতনে ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক নিষুক্ত 
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হয়েছিলেন । প্রথম গ্রথম এসোপিয়েশনের কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ ধনী লদশ্গপ 
এই দবিদ্র ও অথচ স্থ্শক্ষিত যুলকের প্রতি ভূত্যবৎ ব্যবহার দেখাতেন। কৃষ- 
দাম এই অপমান গায়ে না মেখে ধীর স্থির ভাবে এদের আজ্ঞা পালন করে 
গ্রদ্দের আস্থা! অর্জনের চেই্টা করতেন। কৃষ্ণা অতিশস্ উচ্চাকাজ্জী ব্যক্তি. 
ছিলেন । এই উচ্চাকাঙ্জ। পরিতৃপ্ত করার জন্য তিনি সব কিছু বাধ! উপেক্ষা করে 
চলতে শিখেছিলেন। বিনয় ও সেবা! দ্বারা এসোপিয়েশনের কর্তৃশক্ষের আস্থা 
অর্জন করতে কৃষ্দাসকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি । অল্প খিনের মধ্যেই 
তিনি এসোসিয়েশনের সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরম আস্থাভাজন প্রিয় 
পাত্র হয়ে উঠেন। . কিছুদিনের মধোই হার বেতন বৃদ্ধি হতে হতে শেষ পর্যন্ত 
৩৫০, টাক! হয়েছিল এবং ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশনের সর্বমন্ন কর্তৃত্বও 
তার হাতে এসে পড়েছিল । কষ্জবাস হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই 
স্থকৌশলে হিন্দু পেট্রক্নট লম্পাদকের আসনটিও দখলগ করেন। * বড়লাট ও 
ছোটলাটের নামের সঙ্গে জড়িত স্বৃতিরক্ষা। কমিটির তরক থেকে সহকারী সম্পাদক 
রূপে কষ্দাস যে তৎপরত। দেখিয়েছিলেন হরিশ্চত্দ্রর স্বতি রক্ষ। কমিটির সম্পাদক 
রূপে কৃষ্দাস সেই তৎপরতার কিছুমাত্র নিদর্শন রেখে যেতে পারেননি । ক্যানিং 
টস্টিমোনিয়েল কমিটির তরফ থেকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে (১০ই জুন, 
১৮৬২ পর্যন্ত ) ০১০০০ টাক। চান সংগ্রহ করেছিলেন। এক্ষেত্রে এমন একটা 
সন্দেহ মনে জেগে উঠা সম্ভব যে হরিশ্ন্দ্রের স্বতি বক্ষার জন্য ধার! দান করতে 
মনস্থ করেছিলেন, তাদের ক্যানিং টেস্টিমো নিয়েল ফাণ্ডেই ট1ক। দিতে প্ররোচিত 
বা উৎসাহিত করা হয়েছিল। হরিশ স্থ্তি তহবিলে চাদা উশুলের চেষ্টা, 
নিঃসন্দেহে পরিত্যক্ত হয়েছিল । 

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত হবিশ্ন্দ্রের স্বতি-রক্ষা। ব্যাপারটি ধাম। চাঁপা পড়ে 
ঘায়। স্বতিরক্ষা তহবিলের টাকার স্থদ্দ থেকে হরিশ্ন্দ্রের মাত! ও বিধবা স্ত্রীর 
ভরণ পোষণের জন্ত যথাক্রমে মাসিক ৫ ও ১০ টাক ভাতার ব্যবস্থা কর! 
হয়েছিল। হরিশের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তার শোকাতুর! জননী ইহলোক 
ত্যাগ করেন। বেশি দিন তাকে এই দাক্ষিণ্য ভোগ করতে হয়নি । হরিশ- 
জননীর শ্রান্ধের খরচও এর। বহন করেছিলেন এ সংবাদ স্থ প্রচারিত হয়েছিল । 
বীর হরিশ-জননীকে স্তি তহবিল থেকে মাসে পাচ টাক। ভাতা দিতেন, 
তার। তার শ্রাদ্ধের জন্ত পঞ্চাশ টাকার বেশি যে খরচ করেননি, এটা ধরে 
নেওয়া যাস । 

কষদাস তার রাজভক্তির পুরস্কার হাতে হাতেই পেয়েছিলেন । অল্পদিনের 
,নধ্যেই তিনি “জাস্টিস অফ দি পীন' ও কলকাত। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, 
এবং মাসিক তিনশত টাকা, বেতনে মিউনিসিপ্যাল মৌজস্ট্রেট পদলাভ করেন। 


স্কোর 
* এই বিষয়টি পরে বিপ্ত/রত ও।বে আলো ৮ত হবে। 
২৪১ 


হবিশি--১৬ 


হ্রিশ্চন্দ্রের স্বৃতি রক্ষা সম্বন্ধে কালীপ্রসন্প মিংহের জীবনী লেখক- লিখেছেন 
যে “হরিশ্চনত্ের স্থৃতি রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত স্থান হইতে অর্থ আসিয়াঁছিল। 
কিদ্কারি নিরব মৃখিতির কার্য কিছু মাত্র অগ্রসর হয় নাই। কি ভাবে 
স্বৃতি বৃক্ষ হইবে সে বিষয়ে কোন মীমাংসা হয় নাই। ১৮৬১ হ ট্রাকের ৭ই 
নভেম্বর কালী প্রণন্ন সিংহ কার্য নির্বাহক সমিতির নিকট শ্বতি মান্দর স্থাপন 
প্রস্তা পাঠান ও স্থকীয়। বাগান স্থ্রীটস্থ ছুই বিঘ। জমি দান করিতে সম্মত হন। 
'" তাহার এই প্রস্তাব ধন্যবাদের সহি গৃহীত হয় - কিন্ত কয়েকজন বিশিষ্ট 
সদন্তের শদাসীন্তে এই শুভ অনুষ্ঠান নিষ্ফল হয় ।**৮ * 
হরিশ্চ্্র স্বৃতি রক্ষ। প্রসঙ্গে হরিশ জীবনী লেখক এই মন্তবা করেছেন যে 
“ফল. কথা এই যে হরিশের »ম্মানের জন্ত তৎকালীন কোন শ্রেণীর লোক বিশেষ 
মনোধোগ ক্বেন নাই | “রাইজ ও রায়তের' সম্পাদক বাবু শভভৃচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
বলেন যে সেই সময়ে কোন এক প্রসিদ্ধ জমিদার হ'বশের স্মরণ চিহ্ন সম্বন্ধে 
তাচ্ছিলা প্রকাশ করিয়া লিয়াছিলেন “গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে হরিশের জন্য যদি 
প্রস্তর মুত্তি সংস্থাপিত হয় তবে বাজ। বাজডরার। মরলে কি হবে? 
বাস্তটিক পক্ষে হরিশের স্।ত এক্ষার বিষয়টি বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে 
একটি কলঙ্ক কাহিনী হয়ে আছে । স্তব.তর্ক্ষা কমিটি গঠিভ হওয়ার পর পাচ ছয় 
বৎসর পর্য্ ব্যাপারটি ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়। হ:রশ্চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
বান্ধবের। এই সময়ের মধো অনেকেই ইহলোক তাগ করে চলে যান। জন- 
মানসেও হরিশ্চন্দ্রের স্বতি ব্বাভাবিক নিয়মে কিছু ন্তিমত হয়ে আসে। এই 
স্থযোগে হবিশ্ন্দ্র স্বৃতিরক্ষা। তইবিল থেকে দশ সহস্র পঞ্চশত মুদ্রার সঙ্গে ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঞ্চিত তহবিলের টাঁক এবং আর কিছু টাক 
অর্থাৎ মোঁট ৪০০০০ টাক] দিয়ে ১৮, বানী মুদিনীর গলিতে হ্িটিশ ইখিফ়ান 
এসোনিয়েশনের জন্য একটি নিজন্ব বা:ড় ১ ৬৮ খ্রীষটাব্ধে ক্রয় কর! হয়। অতঃপর 
ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আপিস লাঁকন লেনের ভাড়া বাড়ি থেকে 
এখানে উঠে আসে.। হরিশন্ত্রস্মৃতিরক্ষার তহবিল থেকে ১০,৫০০ মুস্্রা সবিয়ে 
যে ব্রিটিশ ইণ্ডেয়ান এসোনিয়েশনের বাড়ি কেন! হয় এই বিষয়টি জনসাধারণ 
বা ঠাদ। দাতাদের জানানো! হয়নি। পরবর্তী কালে জান] যায় ঘে, হরিশ্চ্্ 
স্বৃতিরক্ষা। কমিটির সঙ্গে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের +ই মর্মে 
একটি চুক্তি হয়েছিল ষে হুবিশ্চন্দ্রের নামে একটি পাঠাগার ব1 লাইব্রেরী স্থাপিত 
হবে তার জন্য এই ক্রীত বাড়ির নীচের তলার ঘরগুলি ছেড়ে দেওয়া হবে। এই 
চুক্তির আর একটি ধার! ছিল যে ব্রিটিশ ইয়ান এসোসিয়েশন ঘি উঠে যায় 





"* মহাত্ব কালী প্রসন সিংহ-মশ্মধনাখ ঘোষ, কলিকাতা” ৩২২ পুঃ-১ 
কক হারিশ্ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী-রাঁমগোপাল সান্ঠাল-কলিকাতা ১ ৮৭ (পৃঃ-৪ ৪৯) 
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| পে 
এবং এর এক বৎসরের মধ্যে বদি অন্ন্ধপ আর একট প্রতিষ্ঠান গঠিত প্্বদও 
তবে সমস্ত বাড়িটিই হরিশ্চ্্র স্বতি রক্ষা! কমিটির অধিকারে আসবে । কটি 
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এখানে উল্লেখ কর। যেতে পারে যে হুবিশ্চন্দ্র স্বতিরক্ষ/ কমিটির অধিকাংশ 
সদন্তই ছিলেন 'ব্রটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশনের কর্ণধার । স্ব্তরক্ষা। কমিটির 
সম্পাদক কৃষ্দাপ পাল "ই সময়ে খাতায় পত্রে এসোসিয়েশনের সহকারী 
সম্পাদক থাকলেও তিনিই ছিলেন এর আসল সম্পাদক । যতীন্দত্র মোহন 
ঠাকুর নামেই [ছলেন সম্পাদক । ব্রিটিণ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থানান্তরিত 
হওয়ার কিছুকাল শর বানা মু!দনার গলির নানটি ব্রিটিশ ইতিয়ান স্ট্রিটে পরিণত 
হয়। ( কয়েক বৎসর পূর্বে এই শামটি আবার পারবতিত হয়ে আব,ল হামিদ 
স্ট্রাটে পরিণত হয়েছে )। ব্রিটিশ ই।গুয়ান এসো সিয়েশশ নিজস্ব গৃহে প্রাতিষ্তিত 
হওয়ার দীর্ঘ আট বর পর ১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই বাজেন্্লাল মিশ্র 
এই ভবনের শীচের তলায় হবিশ্চন্দ্র লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন 
প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল হরিশ্চন্দ্রের বিবিধ গুণাবলীএ উল্লেখ করতে গিয়ে ভ্রিটিশ 
ইঙ্ডয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার প্রথম নয় বংসর অর্থাৎ মুত্া কাল পর্যন্ত 
হবিশ্চন্দ্র এসো ময়েশনের জঠ যে প্রাণশাত পরশ্রষ করেন তার সগএদ্ধ 
উল্লেখ করেন। হরিশের স্বৃতি রক্ষা। প্রসঙ্গে তিনি বলেন ষে কালীপ্রপন্ন সিংহ 
প্রদত্ত আপার সাঁকু লার রোডে অবস্থিত ২ বিঘা জমির উপর হরিশ্চন্ত্র স্বতি 
ভবন প্রতিষ্ঠা করাই হরিশ্চন্্র স্বৃতি রক্ষা কমিটির লক্ষ্য ছিল। এই ভবনে একটি 
লাইব্রেরী, সভাকক্ষ, রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও ছিল। এর 
জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়েছিল, নক্মাও তৈরি হয়েছিল । কিন্তু ঘথেই্ট টাক৷ 
না ওঠায় এই পরিকল্পন। ত্যক্ত হয়।” * অতঃপর হরিশ লাইব্রেরীর উদ্বোধন 
করতে গিয়ে রাজেন্দ্র লাল বলেন যে হন্পিশ নিজের চেষ্টায় নানা ধরনের পুস্তক 
পড়ে প্রগাঢ় পাগ্ডিতা অর্জন করেন। হবিশ্ন্দ্রের স্থান অধিকার করতে পারবেন 


এমনি ভবিস্তৎ হ।বশ্চন্দ্রদের শিক্ষাদদানই হরিশ্চন্দ্র লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উদদেস্ঠ 
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: স্বাজেন্ত্রলাল মিত্রের এই ভাষণে যতই সদিচ্ছ। প্রকাশিত হ'ক না কেন 
হবিশ্চন্দ্র লাইব্রেরীটি এসোসিয়েশন বর্তৃপক্ষ মুখ রক্ষা বা আইনকে ফাকি 
দেওয়ার জন্তই ষে প্রতিষ্ঠা করেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। লাইব্রেরীটি 
জরাজীর্ণ ও অচল অবস্থা নিয়ে কিছুকাল মাত্র টিকে ছিল, তারপরই এটি বিলুপ্ত 
হয়। “/181181) 11912” নামাঙ্কিত একটি কলক বাড়ির নিচের তলায় 
নংলয় ছিল-_সেটিও এখন খুঁজে পাওয়। যায় না। হরিশের স্বতি রক্ষার উপর 
মন্তব্য করতে গিয়ে হরিশ জীবনী লেখক তার একটি গ্রচ্থে এই মন্তব্য প্রকাশ 
করেছেন যে ব্রিটিশ ইঞ্জিয়ান এসোপিয়েশনের ক'তপয় মাতব্বর ব্যক্তি রুষ্ণদাস 
পালের সঙ্গে “বড়যন্ত্র করে হবিশ স্ব্তি রক্ষ। তহবিলের টাক! এসোসিয়েশনের 
বাড়ি তৈরীর কাজে অপব্যবহার করেন, তারপর এ বাড়ির নিচের তলার 
অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি ঘরে হরিশের নামে একটি লাইভ্রেরী তার মৃত্যুর যোল 
বৎসর পর স্থাপন করে শুধু নামমাত্র তীর স্বতি রক্ষার বাবস্থ। হয়। এই ঘটনাটি 
বাঙালি জাতির পক্ষে লঙ্জাকর। জনসাধারণের দানে পুষ্ট অর্থ ভাগারের এই 
অপব্যবহারের ফলে বর্তমান কালে অনুরূপ উদ্দেশ্টে স্থাপিত ব্যাপারে যে কেউ 
অর্থদানে এগিয়ে আসে ন। এট! পারুল ক্ষেত হয়েছে [ “4১151 & 18996 ০1 01। 
16 55819, &, 0911 £0০00. 10. 01১৩ 10/51 11001 01 086 ৮1101 ০1 
09৩ 3. | 99০9০180100 ৪8 $01612)019 11180601865 80 ৫9০18160 
88 006 41701119128 01000061 11101919?- 1105 000 01086 10886651 25 
0086 90086 01005 1186106110181 10560210913 01 0109 4১53901801010) ৬/1)0. 
0090 1)910039010615 ০0100100060 £0 (106 1000 ০0171500 11) ০০111181010. 
সা10) 9900 15115109085 1১81) €০ 29010011966 00৩ 50015 10100 ০ 016 
81506100016 08০ 00111017006 (5 4১999019010 2100 2 18011211751. 
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১৮৬৮ শ্রীষ্টাবে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এপো সিয়েশনের বাড়ি কেনার আগে থেকে 
১৮৭৯ প্রীইাব্ব পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ( পরে মহারাজ। ) এই প্রতিষ্ঠানের 
লম্পাদক (সেক্রেটারী ) ছিলেন। খাত। পত্রে এ যাব সহকারী সম্পাদক : 
কুষন্দাস পার ১৮৭৯ খ্রী্টান্ষে নিজেই এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নির্বাচিত হুন। 
সৃত্যুকান পর্বস্ত রুষ্ণদাস এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক পদে আসীন থেকে জমিদার 
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'ষগুলীর উপর নিজের প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বাড়িকেনার সময় আইনত 
ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোনিয়েশন বহু জনের সমবায়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান রূপে 
সরকারী তালিক। (রেজিস্টার্ড) তৃক্ত হয়নি । .এর কোন আছি পরিবদও 
( বো অফ. ত্রীন্ীজ ) ছিল না। এই সব কারণে বাড়ি ক্রয়ের দলিলটি 
ষতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের নামে নিম্পন্ধ হয় 19৩6৫ ০06০005981)05 1) 03৩ 08106 
৪1 8৪9০ 3০610018 1৬100810 188০1৩ )| বাড়ি কেনার বাইশ বৎসর পৰে 
বৃদ্ধ মহারাজ! যতীন্দ্র মোহন বাড়িটি নিজমালিকানায় আর অধিক কাল রাখতে 
অনিচ্ছ। প্রকাশ করেন, তার মনে এই আশঙ্কা জন্মেছিল যে তীর মৃতু পর এই 
বাড়ির ্বত্ব নি্কে তার উত্তরাধিকারী এবং এসোসিয়েশনের মধো বিবাদ বাধতে 
পারে। ইতিমধ্যে বাড়ি ক্রয় নাটকের প্রধান নায়ক কৃষদাস পাল কয়েক বৎসর 
পূর্বেই ১৮৮৪ ্রীষ্টাব্ধে ইহধাম ত্যাগ করে চলে যান। যতীন্দ্র মোহন অতঃপর 
তৎকালের স্থপ্রসিদ্ধ এটরীঁ, গণেশ চন্দ্র চক্রের পরামর্শ গ্রহণ করেন । গণেশ চঙ্ত 
এই সময়ে এসোসিয়েশনের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন । গণেশ চন্দ্রের পরামর্শে ১৮৯* 
্রীষ্টাব্বের ৩০ সেপ্টেম্বর এসোসিয়েশনের সাধারণ সদন্তদের এক সভ। আহত হয় । 
মহারাজ। নরেন্দ্ররু্ দেব এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । এই সভায় 
বাড়ি কেনার আহন্রপাবিক ইতিহাস বর্ণনা করে গণেশ চন্দ্র চন্দ্র একটি প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন ষে এসোসিয়েশনটি আইন সঙ্গত ভাবে বেজেপ্্রী করে কয়েকজন 
ব্যক্তিকে নিয়ে এসোসিয়েশনের একটি ট্রাস্ট বোর্ড (8০%10 ০1 19965৩5 ) গঠন 
কর। হক । ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে তীন্দ্রমোহন ঠাকুর তার নামে কেন। বাড়িটি 
আইন সঙ্গত ভাবে হস্তান্তর করুন। এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার 
পর ব্রিটিশ ইঙডয়ান এসোসিয়েশন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে “রেজিস্্রীকত' হয়। 
পরবরতাঁ একাট অধিবেশনে নিয়লিখিত সদন্যদের নিয়ে এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি 
বোর্ড গঠিত হয় : 
(১) মহারাজ! বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ২) মহারাজ। নবেন্দ্র কচ দেব (৩: রাজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র (৪) ছূর্গাচরণ লাহা। (6) রাজ। পারীমোহন মুখোপাধ্যায় । 
এই মভাতেই গণেশ চন্দ্র মহাশয় সভ্যদের ম্মবরণ করিয়ে দেন ষে বাড় কেনার 
সময় হরিশ্ন্দ্র স্বতি রক্ষা কমিটির সে এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের এই মর্মে 
একটি চুক্তি হয়েছিল যে এই সম্পত্তি শুধু এসোসিয়েশূনের কাজেই ব্যবহৃত হবে 
না) হবিশ্চন্দ্বের স্মতি রক্ষার কাজেও ব্যবহৃত হবে ।* 

এই সভার পর মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত মালিকানা! থেকে ১৮নং 
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রানী মু'ষনী গলির বাড়িটি আইন সঙ্গত ভাবে এলোসিয়েশনের, উ্রাস্ট বেধুর্ডের 
হাছে...এল্লেছিল । সংবাদ পত্রে (হিন্দ পেই্রিয়ট ) প্রকাশিত ব্রিটিশ ইপ্তিয়ান 
এসোয্িশনের বাধিক আয় বায় বিবরণ ও বাধিক প্রতিবেদন থেকে জান! যাক্গ 
য়ে ১৮৮৭ জানে এসোসিয়েশনের হাতে হবিশ মেমোরিয়াল কাণ্ডের ১৫০০ 
টাকা বাধিক চার টাক। ন্বদে কোম্পানীর কাগজে (09০. ৪6০৮117 00 4 
7.০. 1700575১৮ 0. ৪.) লগ্মী ছিল । এই টাকা উত্তরকালে “ক ভাবে 
ব্যায়িত হয়েছিল তা৷ জানা যায় না। এই টাকা যদি খরচ না হয়ে থাকে তবে 
প্রায় শতবর্ষ পরে বর্তমানে টাকার অঙ্কটি বেশ স্কীত অবস্থায় ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের হাতে জম] রয়েছে ধরে নিতে হবে । 

ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশন বর্তমানে কোন কর্ম করে থাকেন জনসাধারণের 
পক্ষে ত জানার কোন উপায় নেই। এই প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্রগুলিও কোন 
ধবেষককে দেখতে দেওয়। হয় না। বস্তৃত:ঃ জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন 
এই ব্রিটিশ হীগুয়ান এসোসিয়েশন একটি জী-ন্মত প্রতিষ্ঠান। 

দেশ ম্বাঁধান হওয়ার ৪০ বৎসর পরে “ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান ,সোসিয়েশন' নামটি 
শুধু নিরর্থকই নয় বীতিমত বিরক্তি-জনক। প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে এর 
নাম রাখা উচিত হরিশ্চজ্্র মেমোরিয়াল এসোসিয়েশন । হরিশ্চন্দ্রের আদর্শে 
জনসেবামূলক কর্মসুচী অনুসরণ এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হওয়। উচিত। এই 
এসোসিয্রেশনের বর্তমান কর্মকর্তৃগণ অতীতের রাজা মহারাজাদের উত্তরাধিকারী 
অথব। নয়া-যুগের শিল্পপতি । এদের শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থ-সম্পদ সবই আছে। 
এ'ব। হরিশ্চক্রের নামে প্রতিষ্ঠানটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সচেষ্ট হলে সমগ্র 
জাতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন । এতদ্বার৷ তাদের পূর্বন্থরিদের কৃত পাপেরও 
ক্থালন হবে। 


২৪৬ 


১৩ 
হিন্দু পেট্রিয়টের পরিণাম 
হরিশ্চন্দের মৃত্যুকালে শভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পেটিয়টের মহকারী সম্পাদক 
ছিলেন। হুরিশের মৃতার পর তিনিই এই পত্রিকার দাসত্ব ভার গ্রহণ করেন। 
হবিশের মৃত্যুকালের প্রায় তিন বৎসর গে থেকে হরিশের পরম-বন্ধু ও 
আপিসের সহকমী' গিরিশ চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পেট্রিয়টের সম্পর্ক বেশ শিথিল 
হয়েছিল। হরিশের মৃত্ার অব্যবহুত পরে গিরিশচন্দ্র স্বতঃ প্রবৃত্ত ভাবে “হিন্দু 
পেষ্রিয়ট' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন, কারণ তরুণবয়ন্ক শল্তুচন্দ্র তখন প্াস্ত 
হিন্দু পেটরিয়টের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর একটি ইংরাজী সংবাদপত্র চালানোর মত 
যোগাতা৷ অর্জন করতে পারেননি । গিরিশ নিজে পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্ব 
নিয়ে এর বৈষ'যক দিকটি দেখার ভাব শল্তৃচন্ত্রকে অর্পণ করেন । প্রকৃত পক্ষে 
শড়ৃচন্্র এর কার্ননির্বাহী সম্পাদক বা মানেজিং এ'উটর নিষুক হন। এই 
সামক্ষিক বাবস্থা চলা কালে হবরিশের মাতা হবিশের পরম-বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্ভাসাগরের শরণাঁপন্ধ হন। হিন্দ পেট্রিয়ট প্রেসটি বিক্রয় কর! ছাড়া। হবিশের 
পরিবারের অন্ন সংস্থানের আর কোন উপায় ছিল ন।। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
অনুরোধে ন্বনামধহ। কালীপ্রসন্ন সিংহ ২৪ জুলাই পাঁচ সহন্তর মুদ্রার বিনিময়ে 
হি পেত্রিয়ট্‌ প্রেস ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের স্বত্ব ক্রয় করেন। 
হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্ব কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক ক্রীত হওয়ার পর প্রথমে 
প্রেসটি ৪১নং আমহার্স স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে প্রেসের মানেজার 
ছিলেন নবীনকৃষ্ণ বন্থ, পেদ্রিয়টের মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম ছিল বাধানাথ 
সেন। কিছুদিন পর প্রেসটি ১৪-১৫ বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। 
তখন এর প্রিপ্টার ও পাবলিশার হন রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিভারত্ব। কালী 


প্রসন্নের অন্যতম বন্ধু রাধানাখ বিদ্ারত্ব কালীপ্রসন্ন প্রবর্তিত বিদ্যোৎসাহিনী 
সভারও সম্পাদক ছিলেন। 


কালী প্রসন্ধ কর্তৃক পেট্রিয়টের স্বত্ব ক্রয়ের পরবর্তী অবস্থ! সম্বদ্ধে কালী 
প্রসন্ম সিংহের জীবনী লেখক লিখেছেন “হিন্দু-পেট্রীয়ট পত্রের স্বত্ব ক্রয় করি! 
কালীগ্রসন্ন প্রথমে পণ্ডিত শভুচন্্র মুখোঁপাধ্যায়কে উহার পরিচালন ভার 
প্রদীন করেন। িনানিজি হাদয় স্থহদ ও সহচর, হিন্ু পেটরয়টের এর, 


২৪৭ 


জগ্মদাত| গিবিশচচ্দ্র হরিশের মৃতার পরই তাহার শোকাকুলা জননী ও নিরাশরয় 
সহধস্লিনীর সাহাব্যার্থ পত্র খানির সম্পাদন ভার গ্রহন করিয্বাছিলেন। শল্ুচন্তর 
গিরিশচন্দ্রকে তীহার গুরু বলিয়। শ্রন্ধা করিতেন। শস্কু এডিটর পদ গ্রহণ 
করিলেন বটে, কিন্তু গিরিশই তাহার প্রধান সম্পাদক রহিলেন |” কিন্ত এই 
অবস্থা! অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। হরিশ্চন্দ্রের অনুগ্রহে কৃষ্দাস পাল ইতি 
পূর্ধে বি আই এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হরিশ্চ- 
নে শেষাবস্থায় কষ্চদাস শল্ভৃচন্দ্রের সহিত সহকারী সম্পাদকের কাধও 
করিয্লাছিলেন। কুষ্ণদাসের আকাঙ্ষা অতি উচ্চ ছিল। এক্ষণে তিনি উক্ত 
পত্রখাননির পরিচালন ভার প্রাপ্ত হইবার জন্য উৎস্থক হইলেন। কালী প্রসন্ 
এই সর্বজন হিতকর পত্রথানিকে বিঃ ইঃ এষোসিয়েশন সভার জমিদার পক্ষের মুখ- 
পত্রে পরিণত করিয়া পত্রথানির উদার নীতি সংকীর্ণ করিতে সম্মত ছিলেন ন|। 
কালীপ্রসম্নের অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ কষ্দাসকে নিবিশেষে ম্বেহ করিতেন। 
তিনি রুষ্দাঁসকে হিন্দু পেট্রিয়টের পরিচালন ভার প্রদানের চেষ্টা করিতেন। শতৃ- 
চন্দ্র কালীগ্রসন্নের বাটিতে থাকিতেন এবং কালীপ্রসন্ধও তাহার সঙ্গে থাকিতে 
ভালবানিতেন। একট গুজব রটিল যে কালীপ্রসন্ন যে সৎকার্ধে দান ধ্যান 
কবিয্া অর্থ অপবায় করিতেছেন তাহা শভ্তচন্দ্রের ইঙ্গিতে ও প্ররোচনায় । শু 
ইহা শ্রবণ করিয়। কালীপ্রসন্মের গৃহ ও সংন্বব ত্যাগ করিলেন। কালীপ্রসন্নের 
বিশেষ অন্থরোধ সতেও শ্চন্দ্র পত্রিকা! পরিচালনে সম্মত হইলেন না। গিরিশ 
চন্ত্রও (১৮৬১, নভেম্বর ) পেট্রয়ট. সম্পাদন ভার ত্যাগ করিলেন। কালী প্রসন্ 
সিংহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। 1 ছ্যাসাগর 
ক্রমান্বয়ে কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুন্দন দত ও দ্বারকানাথ মিত্রের 
স্বারা কয়েক নংখ্যা সম্পাদন করাইয়া দেখিলেন থে সংবাদপত্র পরিচালনে 
অনভ্যন্ত ব্যক্তির দ্বার হিন্দু পেট্রিয়ট পরিচালনায় পত্রধানির গৌরব হ্রাস 
পাইতেছে। অবশেষে তিনি নবীনকুষ্ণ বহু, কৈলাসচন্দ্র বন্থ ও কফদাস পাল 
এই তিন জনের উপরে পেট্িয়ট সম্পাদন ভার প্রদান করিলেন। নবীনকৃ্ 
বন্থ, কৈলাসচন্ত্র বন্থ ও কৃষ্দাসের সহযোগিতায় পত্রধানি কিছুদিন 
সম্পাদিত হইল, অবশেষে একমাত্র কুষ্ণনাসের অধীন হইয়। পড়িল। এই 
সময় কৃষ্দাঁস বি. ই. এ. সভার কয়েকজন প্রধান সভ্যের দ্বার! ক্কালী প্রসম্নকে 
অনুরোধ ক্রাইলেন ধে কাগজখানির পরিচালন ভার বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের 
নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের উপর অপিত হউক। কালী প্রসন্ন 
প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন, পরে কয়েকজন ট্রাস্টীর উপর এই ভার অর্পণ 
করিতে সম্মত হন।”* ১৮৬১ গ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মান থেকে রুষদাস পাল 
হিন্দু পেট্রি় সম্পাদনার ভার পান কিন্ত তিনি বিদ্ভাদাগর মহাশয়ের অধীনে 


মহাত্মা কালী প্রসন্ন নিংহ-মন্মখনাথ ঘোষ, কলিকাতা, ১৩২২ (পৃ:-৩৫-৩৯ ) 
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'নির্দেশে কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করতেন । তিনি কালী প্রসবের অভিভাবক 
“ও পিতৃত্বহ্ুপতি হরচন্দ্র ঘোষের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। হরচজ্জ ঘোষেক 
-অন্থরোধ ব! নির্দেশ অগ্রাহ করার ক্ষমত। কালীপ্রসম্নের ছিল না, তিনি অনিচ্ছ! 
সত্তেও ট্রান্ট বোর্ডের প্রস্তাবে ন্মতি দেন । এই ট্রাস্ট বোর্ড গঠন সম্বন্ধে বাম 
গোপাল সান্তাল লিখেছেন যে বিষ্াসাগর মহাশয় তাকে বলেছিলেন যে কালী 
প্রসন্নর কাছ থেকে পেট্রিয়ট পরিচালনার দাক্িত্ব পেয়ে তিনিই কৃষদাস পালকে 
হিন্দু পেত্রিয়টের সম্পাদক মনোনীত করেন । কৃষ্তদাস তার অধীনে কাজ করতে 
অস্বস্তি বোধ করে গোপনে গোপনে কালীপ্রসন্নকে পত্রিকা পরিচালন ভার 
ট্রাস্ট বোর্ডের হাতে তুলে দেবার জন্ত প্ররোচিত করতে থাকেন (-- ০1800৩- 
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কষ দাসের এই ষড়যন্ত্রের কথ| জান! মাত্র বিদ্যাসাগর পেদ্রিক্টের পরিচালন 
ভার ত্যাগ করেন । উপায়ন্তর ন। দেখে কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৬২ খ্রষ্টাব্দের 
জুলাই মাসে ট্রাস্ট ভীড. মারফত হিন্দু পেট্রেয়ট সংবাদ পত্র ট্রাস্ট বোর্ডের হাতে 
সমর্পণ করেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, বতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর ও বাজেন্দ্রলাল মিত্র এই বোর্ডের সন্ত নিযুক্ত হন। ট্রাস্ট 
ডীভের ৯টি শর্ত ছিল এই রূপ-_ হরিশ্ন্দ্রের নাম স্থায়ী রাখার জন্য 
“হিন্দু পেট্রিয়ট” নামটি বজায় রাখতে হবে. কখনও এর নাম পরিবর্তন কর! 
চলবে না। অন্য কোন কাগজের লহিত ইহা মিশ্রিত হবে না (২) হিন্দু- 
পেটিয়টের “গুড উইল' বিক্রয় করার অধিকার ্রাস্টিদের থাকবে না। তবে 
প্রেসকে ব! প্রেসের কোন সরঞ্জাম বিক্রি করার অধিকার প্রয্বোজন হলে ট্রাস্টি- 
দের থাকবে. তবে এক্ষেত্রে বিক্রির টাক! দিয়ে প্রেসের দেনা শোধ করে বাকী 
টাক! হরিশ স্বৃতি রক্ষা ফাণ্ডে জম। দিতে হবে । হিন্দু পেটিয়টের কোন ক্ষতি 
ন৷ হয় সেদিকে ত্রীস্টিদের লক্ষ রাখতে হবে (৩) ট্রাস্টিদের কাছ থেকে পেটি-়ট 
আয়ব্যয় হিসাবাদি লওয়ার ক্ষমত। ট্রাস্ট অস্টা কালীপ্রসন্গ সিংহের থাকবে 
না, উ্রাস্টই হিন্দু পেটি.য়টের মালিক থাকবেন । (৪' ভ্রীস্ট বোর্ড হিন্দু- 
পেটি-যুটের গুড উইল বিক্রয় করতে পারবেন, তবে দেশের উপকারার্থ উপযুক্ত 
ক্ষেত্রে উহা! দান কর! যেতে পারে (৫) ট্রাস্টিদের কারো! মৃত্যু হলে; বা কেউ 
পদত্যাগ করলে তার জায়গায় বাকী ট্রাস্টা গণ উপযুক্ত ব্যক্তিকে এ পদে নিযুক্ত 
করতে পারবেন । (৬) ভ্রীস্টির সংখ্য। তিনজনের কম বা পাঁচ জনের অধিক হবে 
-না। (৭) ট্রাস্টিরা অকর্মণ্া হয়ে পড়লে বা কোন অন্ুচিত কাজ করলে তাদের 


দ [৩00820180500889 ও 8080০00%59--] (200 51) 2. 0. 8৪05815 
0৪10 088 18594, 


২৪৪৯ 


অপসারিত করা! যাঁৰে। এই শর্ত গুলির সঙ্গে আর একটি শর্ত কালীপ্রসন্ন 
জুড়ে দেন যে তিনিও একজন উরাস্সী থাকবেন, এবং যে শর্তে ট্রাস্ট বোর্ড গঠিত 
হল (সেই নয় দক। শর্ত মানতে লাধা থাকবেন, এর কোন অন্যথ। হলে তাকে অন্ত 
্রাস্টীর। অপলার্িত করতে পারবেন । এই ভীডের শেষ অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছিল 
থে উপরোক্ত [নয়ম সকল প্রতিপালন পূর্বক হিন্দু পেট্রিয়টের কার্ধ নির্বাহ হইবেক- 
ও দুই দফায় (লখত অস্গুসারে বিক্রয় কর। আবশ্যিক হইলে বিক্রয় হইবেক, 
এতদর্থে পেটিট কাগজ ও অক্ষর জমায় লওয়। জম৷ মালিক পরিত্যাগ করিয়। 
ট্রাস্টি নাম) লিখিয়া দিলাম।” ১৯শে জুলাই ১৮৬২ (বাং ৭ শ্রাবণ ১২.৯) 
কালাপ্রপন্ন সিংহ ইহা স্বাক্ষর করেন। এই স্বাক্ষর কালে সাক্ষী ছিলেন স্্ী 
নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্ায় ও শ্রীরুঞ্জদাস পাল।* ট্রাস্ট বোর্ড গঠিত হওয়ার পর 
কষ্দাস পালকে বোর্ড একটি না বেতনে পেট্য়টের সম্পাদক নিযুক্ত 
করেন, কিন্তু পববর্তী কালে কষ্ণদাস পাল ট্রান্টীদের সম্মতি অনুসারে এর 
সমুদয় আয় ভোগ করতেন । কোন “কাল হ্ুত্র থেকে জান। যায় যে কষ্ৰাশ 
টা বো গঠিত হওয়ার সময় “থকেই স্থবিধার অধিকারী হন কোন 
দিনই তি'ন এর বেতনভূক সম্পাদক ছিলেন ন!। হারিশের মৃত্যাব পর পেটি.মটের 
প্রচার সংখ্যা ২৫৭ খানিতে নেমে এসেছিল, এক বংমরের মধ্যেই কুষদাস 
তার নিপুণ সম্পাদনা ও পরিচালণায় এর প্রচার সংখা। বাড়িয়ে ফেলেছিলেন ।** 
হিন্দ পেটিয়ট সম্পাদক রূপে কৃষ্দাস 7বশেষ কৃতিত্ব পরিচয় দেন 
এবং শাসক মহলেও তার প্রভাব বিস্তৃত হয়। এর ফলে তিনি কলকাত। 
মিউনিসিপ্যা।লটির কামশনার জাস্টিস অফ. দি গীস্‌ (১৮৬৩)১ বেঙ্গল 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাউন্সিলর (১৮৭২), ও ভারতীয় লেজিসলেটিভ 
কাউন্সলের সদন্য পদলাভ করেন (১৮৮৩) । ১৮৭৭ খ্রীষ্ঠাকে 'তনি বায় বাহাছুব' 
উপাধি পান। হিন্দু পেটিয্ট সম্পাদক রূপে কৃষ্ণদীস দেশের উন্নতির দিকে বিশেষ 
ক্ষয রাখতেন, তবে জন-কল্যাণ অপেক্ষা! জমিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্যই 
তিনি বত্ববান ছিলেন । জনন্বার্থের চেয়ে জমিদারদের এবং সেই স্থত্ত্ে 
আত্মস্বার্থ রক্ষা তার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। অসাধারণ অধ্যবপায়, কর্ম নিষ্ঠা, 
বুদ্ধিমত্ত। ও বৈষায়ক বুদ্ধির সহায়তায় দরি্র মুদির সন্তান রুষ্ণদাস নিজেকে 
জীবনে হুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, মৃত্যুকালে বিষয় সম্পত্তি ছাড়াও তিনি নগদ 
ষাট হাজার টাকা। রেখে ঘান। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ের বাঁডালী 


** ১৮৬৫ থৃষ্টান্ধের-১৮ মে ইঙিয়ান ফান্ড নাষের বিখাত পাপ্তাহিক পত্রচি হিন্দি পেচিযটের 
সঙ্গে সংঘুক্ত হয়। এই পত্রিকাটি একটি আধানী কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হত। ২৮৫৯ 
থেকে ১৮৬৫ পর্ধাস্ব কিশোরীচাদ মিত্র এই পত্রিকার বেতনভূক্‌ সম্পাদক ছিলেন। 


ত্৫০ 


সমাজের অন্যতম কৃতী পুরুষ, দক্ষ সাংবাদিক কৃষ্গগাস পালের চহিত্রটি আবর্শ 
স্থানীক্ক একথ। বল! বায় না। শিক্ষা] গুরু ও পরম উপকারী বন্ধু হরিস্টঞজের 
স্বৃতি রক্ষ। কমিটির সম্পাদক হয়েতিশি তার উপরন্ত্ত দায়িত্ব ও বিশ্বাসের মর্ধাদা 
রাখেননি । ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্জের ২৪ শে জুলাই কৃষ্ছদাসের মৃত হয়। তার একটি 
মর্মর মৃতি দেশবাসীর চেষ্টায় কলেজ স্ট্রীট ও হা্রপন রোডের ( বর্তমানে মহাক্সা 
গান্ধী রোড ) সংযোগস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতাদদীর শেষ ভাগে 
ভারতের গভর্ণর জেনারেল এই মর্মর মৃত্তির আবরণ উন্মোচন করেন । এর থেকে 
বোঝা যায় যে কষ্দাস পাল মহাশয় শাসক কুলের নিকট কতদূর সমাদৃত 
ছিলেন; কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর রাজেন্ত্রলাল মিত্র হিন্দু পেটয়ট 
পরিচালনার দায়ত্ব গ্রহণ করে কলকাতার লুপ্রসিন্ধ সর্বাধিকারী পরিবারের 
সপ্তান সপগ্ডিত রাজকুমার সর্বাধিকারী (১৮৩৯-১৯১১ )কে 1হন্?ু পেট্রিয়ট 
সম্পাদনার ভার দান করেন। ইতিপূর্বে রাজকুমার তার বন্ধু রাজ। 
দক্ষণারঞ্রন মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে ১৮৬৪ খ্রীষ্টান্ে লক্ষৌ যান ও ভার 
প্রতিষ্ঠিত লক্ষৌ-এর ক্যানিং কলেজে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। এই সঙ্গে 
তিনি 'লক্ষৌ টাইমস নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিকপত্রও প্রব$ন 
করেন। বাজকুমার কি সর্তে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক নিযুক্ত হন তা 
বলা কঠিন। কুষ্ঃদাস পালের সম্পাদন কালে ট্রাস্ট বোর্ড যে নিক্ষিত্ 
হয়ে পড়েছিল কৃষ্ণদাস যে ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনত মানেন নি এটা স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়। কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পূর্বেই আদি বোর্ডের তিনজন সস্য প্রতাপচন্দ্র 
সিংহ, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রমানাথ ঠাকুরের যথাক্রমে ১৮৬৬১ ১৮৭০. ১৮৭৭ 
্ষ্টাবে মৃত্যু হয়ে'ছল। প্রতাপচন্ত্র সিংহের মৃত্যুর পর তার স্থলে দিগম্র 
মিত্র ট্রাস্টি নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে জান। বায় কিন্তু ১৮৭৭ খ্রীষ্টাবে এ রও 
মৃত্যু হক্স। রাজকুমারের সম্পাদন ভার গ্রহণ কালে আদি ট্রাস্টিদের মধো মাত্র 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর জীবিত ছিলেন । মনে হয়, রাজ 
কুমার ট্রাপ্ট বোর্ডের ইচ্ছ। ক্রমেই হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদন ভার গ্রশ্ণ কৰেন। 
স্পপ্তত ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক রাজকুমার হিন্দু পেট্রিয়টের মান নিয়গামী হতে 
দেননি । এক সময়ে রাজকুমার ব্রিটিশ ইয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদকও 
নির্বাচিত হন। তার চেষ্টায় সর্ব প্রথম ভারতীয় সাংবাদিক লঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হন্ব। 
তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন। স্থপ্ডিত ও আইনজ 
রাজকুমার কলিকাতা বিশ্বববিস্ভালয়ের ঠাকুর ল'লেক্চারার নিযুক্ত ২স্ক্েছিলেন। 
১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ রাজকুমার হিন্দু পেন্রিয়টকে দৈনিক সংবাদপত্রে 
পরিণত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লক্ষাধিক টাক। বায় করেছিলেন বলে 
শোন! যায়। হিন্ু প্রেিয়টের দৈনিক পত্রে রূপান্তর গ্রহণের পর “সংবাদ 


৫১ 


প্রভাকর'-এ নিয়লিখিত মস্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল “আমর! হিন্দু পেদ্রিয়ট, 
পাপ্তাহিকের পরিবর্তে প্রাত্যহিক দেখিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলাম । 
আমর! কা্»মনোবাক্যে ইহার দীর্ঘায়ু কামন। করি। এই হিন্দু পেস্রিয়ট পত্তিক৷ 
আজকের নয়। ৩৭ বখনর অধিক হইল ইহ। অবিবাদে অতি যোগাতার সহিত 
চালিত হইয়া আসিতেছে। ইহার জন্মদাত। হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
ষে কেমত দক্ষতার সহিত ইহার সম্পাদকীয় কার্য নির্বাহ করিয্। গিয়াছেন 
তাহা কাহারও অবিদিত নাই” (১ ই চৈত্র, ১২৯৮)। দৈনিক হিন্দু পেন্রিয়ট, 
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ প্রকাশিত হত। 


দৈনিক হিন্দু পেট্রিয়ট, প্রকাশ কালে রাজকুমার তার এক জ্ঞাতি পুত্র শ্রীশচন্দ্ 
সর্বাধিকারীকে (১৮৫৮-১৯১২ ) সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন । রাজকুমারের 
বৃদ্ধ বয়সে ইংরাজী সাহিত্যে হপগ্ডিত শ্রিশচন্দর হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদনার ভার 
পান। শ্রীশচন্দ্রের অন্যতম সহকারী ছিলেন স্ুরেন্্রনাথ ঘোষ । শ্রীশচন্দ্ের 
মৃত্যুর পর “হিন্দু পেট্রিয়ট, প্রকাশ নিয়ে সমস্যা দেখা! দেয়. এই সময় ট্রাস্ট 
বোর্ডের অন্যতম সাদন্ ' রাজ। ) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় কালী প্রসন্ন সিংহের 
দত্তক পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহের নিকট হিন্দু পেঁট্রপ্টটের স্বত্ব হস্তান্তর করেন। এ 
সময়ে শ্রীস্ট বোর্ডের আর কোন সদস্য সম্ভবতঃ জীবিত ছিলেন না, অথবা অন্ত 
এক ব। একাধিক সদন্তের সম্মতিক্রমেই বিজয়চন্্র সিংহকে হিন্দু পেট্রিয়টের 
স্বত্ব অপিত হয়েছিল । কালী প্রসন্ের ন্তায়-সঙ্গত "উত্তরাধিকারী হিসাবে বিজ: 
পক্ষে এই সময়ে অন্যতম ট্রাস্টি থাকাও সম্ভব ছিল। যাই হোক, কালী 
প্রসন্নের অর্থে ক্রীত হিন্দু পেট্রি়ট, কালচক্রের আঁবর্তনে তার আইন সঙ্গত 
উত্তরাধিকারীর হাতে প্রত্যর্পণের ব্যাপারটি নীতি বিগহিত হয়নি । ১৯১৩ 
খীষ্টাব্দ পর্যান্ত হিন্দু পোট্রিয়ট দৈনিক পত্ররূপে জনৈক শরৎচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হত। ৯১৪ শ্রীষ্টান্দে পুনরায় হিন্দু পেট্রিয়ট, সাপ্তাহিকে পরিণত 
হয়। ১৯ ৮ খ্রীষ্টাব্ধের সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে হিন্দু পে্রিয়ট 
সাপ্তাহিক পত্রটি ১৪৮, বারানসী ঘোষ স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত, সম্পাদকের নাম 
নারায়ণচন্দ্র ন্দোপাধ্যায়। স্বত্বাধিকারীর নাম বিজস্বচন্দ্র সিংহ । সরকারী 
রিপোর্টে এটি রাজভক্ত পত্রিক! রূপে চিহ্বিত হয়েছে, সেই সঙ্গে ত্বীকার কর! 
হয়েছে এর কোন প্রভাব নেই (০551 ৮০৫ ০1 11006 11761067006 ) | 

মুয্যু প্রায় অবস্থায় হিন্ধু পেট্রয়ট আরও কয় বছর টিকে ছিল। অবশেষে 
১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ্ন্দ্রের বড় সাধের ও সাধনার ধন হিন্দু পেট্রিয়ট পঞ্চত্ব 
লাভ করেছিল । হিন্দু পেত্রিয়ট প্রকাশ স্থগিত হওয়ার পর পেপ্রিযটের ছুটি 
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২৫২ 


মেশিন বহৃমতীর স্ব্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিনে নিয়েছিলেন ।, 
বিজয্বচন্দ্র সিংহ :৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করেন । * 

ষে গভীর হ্বদেশ-প্রেম ও হ্বদেশবাসির প্রতি মমত্ব বোধ হুবিশ্ন্ত্র 
সম্পাদিত হিন্দু পেন্রিয়টের বৈশিষ্ট্য ছিল, তার মৃত্যুর পর সেই বৈশিষ্ট্য ততটা 
রক্ষিত হয়নি, যদিও স্থ্দীর্ঘ কাল ধরে বাঙলার তথ! ভারতের সংবাদপত্র জগতে 
“হিন্দু পেট্রিয়ট' একটি উল্লেখঘোগ্য সংবাদপত্র রূপে আসন চ্যুত হয় নি। 

বিংশ শতাবীর প্রথম পাদে জাতীয় চেতনার ঘষে ভাব-বন্ত। প্রবাহিত 
হয়েছিল হিন্দু পেত্রিয় সে আোতোধারায় সম্মিলিত হতে পারেনি । জাতীক্ক 
আশ।-আকাজ্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন ৭১ বৎসরের মুমুযু” হিন্দু পেদ্রিয়টের বিলুপ্তির 
ঘটনাটি প্রান্ম লোক চক্ষুর অগোচরেই ঘটে গিয়েছিল । 


* যাাসিক বস্মতী, বৈশাখ, ১৩৪০ 


২৫৩ 


১৪ 
হরিশ্চক্রের বিরুদ্ধে মানহানির মামল।র পরিণ!ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 


হরিশ যখন মৃত্যু শধ্যায় শায়িত সেই অবস্থায় দেশে নতুনভাবে এক 
চাঞ্চলের সঞ্চার হয়েছল। ১৮৬০ খ্রীই্টান্বের শরৎকালে দীনবন্ধু 
মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) রচিত “নীল দর্পণ” নাটকটি ঢাক। থেকে প্রকাশিত 
হয়। বাঙালী চাষীদের উপর নীলকরদের নানা উৎপাতের কাঁহনী এই 
নাটকের |বষয়বস্ত ছিল। বহু বাস্তব ঘটনা এই নাটকে চিত্রিত 
হয়েছিল। ডাক বভাগের উচ্চ পাস্থ কর্মচারীরূপে দীনবন্ধুর সঙ্গে গ্রাম বাঙলার 
পরিচয় ছিল, নাট্যকার রূপে দীনবন্ধু তার অভিজ্ঞতাটি কাজে লাগয়েছিলেন। 
নাটকর্টিকস্তচ্চিৎ পাঁথকম্য এই ছন্সনামে প্রকাশিত হয় । বইটি প্রকাশের পর 
নীল চাষী দরদী শ্রীধর্ম যাজক রেভা; লঙ (১৮১৪-১৮৮৭) এই নাটকটি 
সম্পর্কে বাঙল! গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সীটন কারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
দীর্ঘকাল এদেশে বাস করে শীটন কার বেশ ভানই বাংল। ভাষা শিখে 
নিয়েছিলেন । সীটন কার এই বইটি পড়ে বেশ প্রভাবিত হন। সরকার কর্তৃক 
নিযুক্ত নীল কমিশনের তিনিই ছিলেন সভাপতি (314107891) ) বাঙলার 
লেঃ গভর্ণর স্যার জ' পির গ্রাণ্ট (১৮০৭-১৮৭৩) বাঙলার নীলচাফীদের 
প্রতি বিশেষ সধান্গভূতি সম্পন্ন ছিলেন । সীট.ন কার এই *ইটির কথা জানালে 
গ্রান্ট শীটন কারকে বইটির ইংরাজী অনুবাদ করিয়ে বইটির সামান্ত কিছ কপি 
বাক্তিগত খরচে ছাপিয়ে নিতে বলেন। গ্রাণ্ট প্রস্তাবিত এই অন্থবাদটি জে 
পড়তেও আগ্রহ প্রকাশ করেন কিছু কিছু শরকারী কর্মচারী ও ব্যক্তিগত 
বন্ধুবান্ধব কে বইটি পড়ার স্থযোগ দেওয়াই ছিল তীর উদ্দেশ্ত। এর পর 
সীটনকার লঙের মাএফৎ বইটি প্রায় রাতারাতি ইংরাজীতে অন্রবাদ ক,রয়ে এটি 
পি এইচ. ম্যানুয়াল নামে এক মুদ্রাকর কে দিয়ে প্রকাশ ক'রয়ে নেন। কৰি 
মাইকেল মধুস্থদন দত্ত আত দ্রুত “নীলদর্পন' ইংরাজীতে অনূদিত করেন বলে 
প্রসিদ্ধি আছে, তবে এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বইটিতে মূল 
গ্রন্থকার বা অন্বাদকের নাম ছিল না+ শুধু মুদ্রাকরের নাম ছিল। বইটি যখন 
ছাপা হয়ে আসে তখন ছোটলাট ম্যার জন পীটর গ্রাণ্ট মক শ্বলে ছিলেন। 
শীটন কার এরই মধো এই বইয়ের ছুশ ছুখানি কপি সরকারী খরচে ইংলগ্ডে 


স্৫৪ 


কিছু পার্গামেন্ট সমস্ত, .সমাজসেবী ও ভারত থেকে অবসর প্রান্ত কর্মচাদীঘের 
এবং কিছু কিছু সংবাধপত্র লম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেন। কলকাতার 
ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকদের কাছে এই বই পাঠালে 
হয়নি । ইংলিশম্যান সম্পাদক ওয়ান্টার ব্রেট এ বইয়ের একটি. কপি সংগ্রহ 
করে এটির প্রতি নীলকর ফাগ্ড সনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । ইগ্ডিগে প্র্যাপ্টারম 
এসোসিয্বেশন ইতিমধো 'ল্যাণ্ড হোল্ডারস এণ্ড কমা(সয়েল এসোসিয়েশন' নামে 
পরিবতিত হয়েছিল ৷ এই সংস্থার সম্পাদক ছিলেন ফাগুলন। ফাগুসন সঙ্গে 
সঙ্গে বাঙল। গভর্ণমেন্টকে একটি চিঠি লিখে জানতে চান যে এই ছুট ও ছুবভি- 
সন্ধিপূর্ণ মানহানিকর বইটি সরকার থেকে প্রচারিত হয়েছে কিনা? বাঙল। 
গভর্ণমেণ্ট এর উত্তরে জানান ঘে বইটির প্রকাশ ও প্রচার কালে লেঃ গভর্ণর 
কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। একটা তল বোঝাবুঝির ফলে বইটি 
ছাপ! হয় এবং এজন্য তারা ছুঃখিত। সরকাধী তরক থেকে অবস্ঠ এট। ঘে কারে। 
মানহানণিকর ত। স্বীকার করা হয়নি। ছোটলাট গ্রাণ্ট গভর্ণমেণ্ট অফ. 
ইণ্ডিয়ার কাছেও এ বিষয়ে একটি পত্রে জানান যে বঙ্গীয় সরকারের সেক্রেটারী 
সীটন কার তার অভিপ্রায় ঠিক মত বুঝতে না পেরে কাজটি করে ফেলেছেন, এ 
জন্য তিনি নিজে ত.থ প্রকাশ কবেন। 


এই টৈফিয়তে নীলকর সমাজের ক্রোধ শান্ত করা যায়ন। নীলকরেবা 
এই পুস্তকের লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশকের নামে এবং গ্রান্ট ও শীটন কারের 
নামে মানহানির মামল। আনতে কৃত সংকল্প হয় । বাঙলার ছোটলাট এবং তার 
সেক্রেটারীর নামে মানহানির অভিযোগে ফৌজদাবী মামল। উঠলে স্বপ্নং ভারত 
সরকারেরও মর্ধাদাহানি হবে এই আশঙ্কা করে বড়লাট লর্ড কানিং সরকাবী 
ভাবে গ্রান্ট ও লীটনকারকে ভরঙর্গনা করেন। অতঃপর নীলকর-সমাজ গ্রাণ্ট 
ও সীটন কারকে অবাহতি দিয়ে বইটির মুদ্রাকর হিসেবে 'য্যান্য়েলে বর নাষে 
মানহানির মামলা এনে।ছল, বইয়ের মূল লেখক ও অঙ্বাদকের নাম তার। 
জানতে পারেনি । নীলকর সমাজের ক্ষোভ খখন উত্তাল হয়ে উঠেছে এই 
অবস্থায় মৃত্যুপথ যাত্রী হবিশ্চ্দ্র ১ জুন তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে শীলদপণের 
ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ সমর্থন করে একটি শিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি 
(লেখেন যে এটি মা হানির ব্যাপার নয়, বাস্তব অবস্থার এক০। চিত্র । বাংল। 
ভাষায় লিখিত গ্রস্থাদির মাধ্যমে দেশবাসীর থে মণোভাব প্রকা।শত হয় 
গভর্গমেন্টের ত। গোচরে আনা অন্যায় নয়। ১০ জুন এই নিবন্ধটি-প্রকাশের 
চারদিন পরই হরিশের ম্বৃতা হয়। মৃত্যুকালে তার নামে ধে মানহানির 
মামলা চলছিল, সেটিও ম্ৃৃতাপথ যাত্রী হরিশের গভীর উদ্দেগের ঝ্বায়ণ 
হয়ে উঠেছিল । নীনলদর্পণ এর ইংরাজী অন্থবাদ প্রকাশ লংক্রান্ত মানহানির 


খ৫€ 


মামলায় নীলকর সঙ্বঘ তথ! ল্যাণ্ড হোল্ডারস ফলা কমগ্সিয়েল এসো; 
সিয়েশনের সঙ্গে ইংলিশম্যান সম্পাদক-ওয়াণ্ট র ব্রেটও যোগদান করেন। 
মাহুয়েলের নামে মানহানির মামলা উপস্থিত হলে রেভাঃ লঙ নিদেরিষ ম্যান 
ঘ্লেলকে অনুরোধ করেন আত্ম পক্ষ সমর্থনের জন্ত তিনি যেন আদলতে প্রকাশক 
হিসেবে রেভাঃ লঙের নামটি প্রকাশ করে দেন। অত:পর ম্যানুয়েল 
লঙের নাম প্রকাশ করে দেওয়াতে লঙের নামে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে 
অভিযোগ উত্থাপিত হয় । হরিশের মৃতার প্রায় একমাম পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাবের 
১৯ জুলাই থেকে লঙের বিচার শুরু হয়। প্রথমে ১৫ জুন জুরর- সাহায্যে 
ভারত-বিদ্বেষী সার মরডেন্ট, ওয়েলসের আদালতে বিচার শুরু হয় । জু রদের 
মধো ১২ জন ছিলেন ইংরাজ আর একজন করে পতুগীজ, আর্মেনিয়ান ও 
পাশী। ভারত বিদ্বেষী বিচারপতি লঙকে কঠার সাজা দেবেন এটা বিচার 
কালে তার কথাবার্তা থেকেই বোঝা! গিয়েছিল । বিচারপতি রায় দেওয়ার 
আগেই লঙের আইনজীবীগণ মামলাটির পুনবিচার প্রার্থনা করেন । তদন্ুসারে 
২৪ শে জুলাই স্থপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেল পীককের নেতৃত্বে 
অন্যান্ত বিচারপতিদের সাহায্যে লঙের বিচার শুরু হয়। লঙ. আত্মপক্ষ 
সমর্থন করে বলেন ষে সিপাহী বিদ্রোহের প্রাকৃকালে ভারতবাসীর মনে 
গভর্ণমেণ্টের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ষে পুপ্ীভৃূত অভিযোগ জমে আছে 
ঘষে বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট অবহিত ছিলেন না, কেউ যদি এই ব্যাপারটির 
প্রতি দৃষ্টি আবর্ষণ করত তবে বহু অধথ। রক্তপাত বন্ধ করা যেত। 
নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের দ্বার তিনি প্রজাদের মধ্যে থে 
অসন্তোষ ধৃমায্িত হচ্ছে, যা কোন দিন বিপ্লবে পরিণত হতে পারে সে বিষয়ে 
তিনি সরকারের দৃতি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। প্রান বিচারপতি 
স্তার বার্ণেস পিককৃ লঙের এই বিবৃতিদান কালে তার প্রর্তি বিশেষ বিরাগ 
প্রকাশ করেন। তিনি লঙকে এক হাজার টাক। জরিমানা ও একমাস 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। লঙের প্রতি এই কঠোর দগ্ডাদেশে দেশীয় ও 
ইউরোপীয় বহু ব্যক্তি মর্মাহত হলেও এই ঘটনায় নীলকর ও তাদের সমর্থকেরা 
বিশেষ উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। লঙের বিচারের সময় আদালত গৃহ লোকে 
লোকার্ণ্য হয়ে থাকত। দেশীয় দর্শকদের মধ্যে জনসাধারণের সঙ্গে তৎকালের 
বু প্রসিদ্ধ বাঙালীও উপস্থিত থাকতেন। দণ্ডাদেশ দেওয়ার মঙ্গে সঙ্গে' 
কালীপ্রসন্ধ সিংহ লঙের দেয় জরিমানা ১*০* টাকা দিয়ে দেন এতে কিন্তু 
অঙের কারাবাস রোধ কর! যায়নি । হরিশের স্বৃতা গ্রাম বাঙলার মানুষকে 
মর্মাহত করেছিল। বিদেশী পাত্রী প্র্া-বন্ধু লঙের কারাদণ্ড গ্রাম বাঙলার 
মানুষকে বিচলিত করেছিল । এই সময় গ্রাম বাঙলার মানুষের মুগ্ে মুখে এই; 
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গানটি ধ্নিত হত-_নীল বাদরে সোনার বাঙলা করলে ছারখার । অনয়য়ে হবিশ 
ম'ল লঙের হ'লকারাগার 1 চাষীর প্রাণ বাচানে। ভার ।” 

হযিশের নামে আলিপুবের সদর আমীনের আদালতে নীলকবু আকিবন্ 
ছিলস্‌ দশ হাজার ট]ুক! ক্ষতি পুরণেব.দারীতে যে মনহা'নির মামল। এনেছিল, 
সের্টি হবিশের পক্ষে গভীব উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়ালেও হরিশ মামলাটি লডে 
গিয্মেছিলেন। এই মামলাজনিত উদ্বেগ ও পরিশ্রম হরিশের অকাল মৃত্যুর 
অন্যতম কারণ। সকলের ধারণা ছিল ঘে হবিশের অকাল মৃত্যুতে তার বিরুদ্ধে 
মানহানির মামলাটি প্রত্যাহৃত হবে নীল-দর্পণের ইংরাজী অঙ্গবাদ প্রকাশ 
নীলকর সমাজকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। লঙের কারাদণ্ডের ঘটনাটি নীলকর 
সমাজেব প্রতিশোধ গ্রহণ স্পৃহাকে উৎসাহিত করেছিল। আক্ষিবন্ড হিলস্‌ 
হুরিশের বিরুদ্ধে মানহানির মামলাটি তুলে না নিয়ে হবিশের বিধৰ। স্ত্রী ভগবতী 
দেবীকে বাদ্দিনী খাড়া কবে মামলাটি চালাতে কৃতসংকল্প হয়েছিল। আকিবন্ড 
হিলসের আবেদন অনুযায়ী ভগবতী দেবীকে আদালতে আসামী বা বিবার্দিনী 
নির্ধীবিত কব! হয় । অগত্যা! নিঃসম্বল বিধব। ভগবতী দেবী এই মামল। চা।লয়ে 
যেতে বাধ্য হন। প্রায় ছুবছব পূর্বে মফঃম্বলে সংঘটিত নারী হরণ ও বলাৎকারের 
অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করা খুবই কঠিন বাপার হয়ে দাডিয়েছিল। 
মাঁমল1 চলা কালে মফ শ্বলে নীলকরদের বহু অত্যাচারের ঘটনা! আদালতের 
গোচবে আসলেও হরমণি নায়ী গৃহবধূ হরণ ব1 তার উপর অত্যাচারের সঙ্গে 
আক্িবন্ড হিলস্‌ যে ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী এটি প্রমাণ কর! বিবাদী পক্ষের 
দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল । ইতিমধো আকিবন্ড হিলস্‌ সাক্ষ্য প্রমাণগুলি লোপ 
করে ফেলতে কোন ত্রুটি রাখেনি । ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারা আলিপুরের 
প্রধান সদব আমীন (70105191 590067 4১1017 ) তারকনাথ সেনের 
এজলাসে এই মামলাব ধবনিকাপাত হয় । বাদী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন 
কলিকাত। হাইকোর্টের প্রখযাতনাম। ব্যাবিস্টারামঃ বেল, বাদিনীর পক্ষ সমর্থন 
করেন অপর এক প্রখাত ইংরাজ ব্যাবিস্টাৰ মিঃ মর্টিক্ষো।। মামলাটিতে 
ভগবতী দেবীব পবাজয় এডানো৷ অসম্ভব এট হ্ৃদয়ঙ্গম করে মিঃ মষ্টিয্বো৷ ভগৰতী 
দেবীকে আদালতে আাকিবন্ড হিলসের মানহানির জন্য মৌখিক ছুঃখ প্রকাশ 
করতে পরামর্শ দেন এবং বা্দীব পক্ষে আইনজীবী, স্বাতীয় মিঃ বেলকে এই 
অন্ুবোধ করেন যে তারা যেন এই ক্ষম। প্রার্থনায় সন্তষ্ট হয়ে মামলাটি তুলে 
নেন। সম্ভবতঃ তিনি আরও বুঝিয়ে দেন যে দশ হাজার টাক। ভিক্রি পেলেও 
তাদেব পক্ষে কোন লাভ হবে না, হরিশের বিধবার হাতে এমন কোন সম্পত্তি 
নেই ফেট। “ক্রোক' করে এই টাক। উত্তুল হবে। মিঃ বেল মিঃ মষ্টি,য়োর যুক্তি 
মেনে নিয়ে তাঁর মক্কেল হিলস্‌কে এই ব্যবস্থায় রাজী করান। তবে ঠিক হয় 
যে বিবাদিনীকে বাদী হিলসের মামলার খরচ। ম্বরূপ কিছু ক্ষতিপূরণ করতে 
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হবে। মিঃ ম্টিয়ো। ভেবে চিন্তে এই প্রস্তাবে বাজী হন। অতংপর উভয়পক্ষের 
সম্মতিতে ভগবতী দেবী আদালতে আফিবন্ড হিলসের মানহানির জন্য মৌখিক 
দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং মামলার খরচ। মামলার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিতে সম্মত 
হন। মামলার খরচা প্রায় ৭০* টাকা ধাধ্য হয়। এইভাবে মামলাটির নিষ্পত্তি 
হয়। মামলাটির বিবরণ বিশেষত: ভগবতী দেবী কর্তৃক হিলসের নিকট ক্ষম। 
প্রার্থনা ও মামলার খরচা বহনের সম্মতির সংবাদ ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদ 
পত্রগুলিতে বিশেষ উৎসাহ সহকারে প্রকাশিত হয় ।* এই মামলা প্রসঙ্গে হিন্দু 
পেট্রিয্লটে এই মর্মে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হয়-“গত ৬ই ফেব্রুয়ারী আলিপুর 
কোর্টে হিন্দুপেট্রিয়টের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমাটির মীমাংস। হয়ে গিয়েছে । 
"আমাদের নীলকর বন্ধুগণ এই মামলার ফলাফলে খুব উল্লসিত । যে মহান 
'আত্মা বাঙলায় একটা বিরাট সামাজিক বিপ্লবের স্থষ্টি করেছিলেন আমাদের 
দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আজ ইহলোঁক ছেড়ে চলে গিয়েছেন, এট] নীলকর বন্ধুরা মনে 
রাখলে ভাল করতেন । আমর! জানতে পেবেছি যে মামলায় বিবাদী পক্ষ থেকে 
যে লব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত কর! হয়েছিল তদ্বার! ব্যক্তিগত ভাবে আক্িবন্ড 
হিলসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি প্রমাণিত না হলেও নীলচাষ প্রথ! 
সম্বন্ধে এত অভিযোগ সেখানে প্রমাণিত হয়েছে যে তার জন্য একটি দ্বিতীয় নীল 
কমিশন বসানো যেতে পারে 1 [7085 11661 9855 98915 [.১ আও 
06০86 01 6.2.62 ৪ 4৯11001 00010....৮6 0210) 1506 1)0৮/9৬01 
(51101506 ০001 101810057 16105 010 00৩ 15301 10510 11610610515 
020 00510025067 901116 ৬0101) চ109 15 21910 50161126039 0০ 009 
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মানহানির মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেও ভগবতী দেবী মামলার খরচ 
বাবদ প্রায় সাতশত মুদ্রা কিভাবে শোধ করবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েন । 
দুর্ভাগ্যবশত; হরিশ্চন্দ্রের ঘনিষ্ট বন্ধু রাজা রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় 
এই সময়ে জীবিত ছিলেন না৷ অন্য ঘনিষ্ঠ বান্ধবদেরও "অনেকেই ইতিমধ্যে 
পরলোক গমন করেন। ভগবতী দেবী নিরুপায় হয়ে হবিশ্ন্দ্র শ্বতি বক্ষ 
কমিটির সম্পাদক কষ্জদাস পালের কাছে আবেদন করেন । 


* ফ্রেণ্ড অফ, ইত্ডিয়া-১৩, ২, ১৮৬২ 
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হবিশ স্বতি তহবিলের সম্পাদক কৃষ্দাস পাল হবিশ পত্বীর এই কাতর" 
আবেদনে কর্ণপাত করেননি । মামলায় খরচা আফিবজ্ড হিলস্কে দেওয়ার 
নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর হিলস. আবার তার পাওনা আদায়ের 
জন্য আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল । আদালতের আদেশে হবিশের ৪৬ নং 
চীউলপটি বোভের বাড়ি ক্রোকের ডিক্রি হয়। ১৮৬৩ শ্রীষ্টাব্ষের আগষ্ট মাসের 
মধ্যে হিলসের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করা ন। হলে বাড়িটি নিলামে চড়িয়ে 
সেই টাক! থেকে পাওন। আদায়ের অধিকার হিলসকে দেওয়া! হয় ৷ 
হবিশের মুতার ঠিক পরেই গিরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়ট, পত্রের সম্পাদন ভার 
গ্রহণ করেন এবং কালী প্রসন্ন সিংহ কর্তৃক এই পত্রের স্বত্ব ক্রয়ের পর এর সংশ্বব 
পরিত্যাগ করেন একথ পূর্বেই বল! হয়েছে । হরিশের লাখের হিন্দু পেস্রয়ট 
কষ্দাসের সম্পাদনায় ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তথা ধনী জমিদার বর্গের 
মুখপত্র হবে উঠেছিল। এই সময়ে জনসাধারণের অভাব অভিযোগের প্রাতি- 
ফলনের উদ্দেশ্যে গিব্রিশচন্দ্র বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রবতিত নব প্রতিষ্ঠিত 
“বেঙগলী' নামে একটি সাপ্তাইক ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ 
করেন। উত্তর কালের স্বনামধন্য ব্যারিস্টার ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৬. ০. 13074115৩) এই পত্রটির 
প্রকাশক ছিলেন । ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে “বেঙ্গলী” পত্রটি প্রথম প্রকাশিত 
হয়। “গরিশ অতি সন্্ান্ত বংশীয় খিলেন কিন্তু তিনিও হরিশের মত মিলিটাব্রী 
অডিট, আপিপেব কেরানী হিলেন ৷ হ বশের বিধবার এই বিপদে অর্থ সাহাথ্য 
করার সঙ্গতি তার ছিল না। হিলম বনাম ভগবতী দেবার মামলায় হরিশের 
যে অল্প সংখ্যক বন্ধু ভগবতী দেবীর পাশে এসে দীড়িয়েছিলেন, গিবিশ তাদের 
অন্ততম ছিলেন৷ হ(বিশের বাঁডিটি সামান্য কিছু টাকার দায়ে নীলামে বিক্রি হয়ে 
যাবে, হবিশ শ্বতি রক্ষ। কমিটি তার প্রতিকারে এগিয়ে আসছে না; এতে গিরিশ 
অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ ও বাথিত হয়ে ওঠেন । উপায়ান্তর না দেখে গিরিশ তার বেঙগলী 
কাগজে পাঠকের নিকট হরিশের বসশ্ুবাটি রক্ষার জন্য অর্থ সাহায্যের একটি 
আবেদন প্রকাশ করেন (২৯ ৬. ১৮৬৩ | অতি অল্প দিনের মধ্যেই মামলার 
খরচা বাবদ বেশ কয়েক শত টাক! বেঙ্গলী আপিলে জ্মা পড়েছিল । আবেদন 
পত্র প্রকাশের পর চাদ] দাতাদের নামের যে তালিক। বেঙ্গলী পত্রে প্রকাশিত 
হয়েছিল তাতে বহু গণা মান্ত লোকের নামের সঙ্গে বু অখাত ব্যক্তিরও নাম 
ছিল, মফ স্বল শহর থেকে ২'০* টাকা পর্যন্ত চাঁদা পাওয়া গিয়েছিলশ বেঙ্গলী 
পত্রে প্রকাশিত চাদ দাতাদের তালিক। থেকে দেখ। যায় যে পালীপ্রসন্ন সিংহ 
১০০.০০ (একশত ) টাক। চাদ। দিয়েছিলেন । “বেঙ্গলী' পত্র স্থষ্ট “কাণ্ড থেকেই 
হরিশের ভদ্্রাসনটুকু নীলকরের গ্রাম থেকে রক্ষ। পায় । পরবর্তীকালে প্রচার 
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কর। হয়েছিল যে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদশ্যদের চেষ্টায় হবিশের 
বা্িটি বক্ষা পেয়েছিল, এট। অর্ধসত্য মাত্র । চাদ। দাতৃগণের মধ কেউ' কেউ 
ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসো সিয়েশনেরসদস্য ছিলেন এটা অবশ্ঠ সত্য কিন্তু এ রা ব্যক্তিগত 
ভাবে চাদ। দিয়েছিলেন । ব্রিটিশ ইগডিম্ান এসোসিয়েশন অথব! হরিশ স্বতি রক্ষা 
কমিটি তাদের কর্তব্য পালন ত করেনই নি বরং এদের অনেকে হরিশের বিধবাকে 
সাহাষ্য করার বিরোধিতাও করেন। ক্ষুদ্ধ গিরিশচন্দ্র এদের এই গহিত 
আচরণের সমালো)ন৷ প্রসঙ্গে এই স্তরে এলো সিয়েশনের কিছু নেতার চরিত্রের 
কুৎসিত দিকটিও উদঘাটিত করে দেন। গিরিশচন্দ্র “বেঙ্গলী' সাপ্তাহিকে এই 
মর্মে একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন, “প্রথম দশ বৎসর হরিশ ব্রিটিশ 
ইঞ্ডিয়ান এসোসিশেনের জন্য প্রাণ পণ পরিশ্রম করেছিলেন - এজন্য অনেকে হবি- 
শন্দ্রকে এসোনিয়েশনের বেতনভূক কর্মগারী বলে ভূল করেছেন, কারণ এমন 
নিঃস্বার্থ সেবার দৃষ্টান্ত বিরল” হরিশের জীবন্দশাতে এই এসোসিয়েশনের কর্তৃ- 
পক্ষ তার সঙ্গে কি নির্মম ব্যবহারের পরিচয় দিয়েছিলেন সেই সম্বন্ধে গিরিশচন্তু 
অতঃপর লেখেন যে মফ:ম্বল বাঙলায় নীল বিদ্রোহ আত্ম-প্রকাশ ব্রার সময় 
হরিশের ভবানীপুবের বাড়িতে তীর পরামর্শ ও অন্যবিধ সাহায্যের জন্ত মফংম্বল 
থেকে দলে দলে লোক ছুটে আসত । এদের পক্ষে কলকাতা ছিল অপরিচিত স্থান। 
এদের আহার আশ্রয় ও পাথেয় জোটাতে হবিশের আধিক অবস্থ। খুব কাহিল 
হয়ে পড়ে । তিনি খণগ্রস্থও হয়ে পড়েন। হরিশের এই অর্থ সংকটের কথা 
জানতে পেরে বি আই এসোসিয়েশনের তরফে একটি “ইপ্ডিগে। কাণ্ড? স্থষ্ট হয় ।* 
এই অর্থ ভাগাবের কিছু অর্থ হরিশের হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। হরিশ 
নিজের শেষ কপর্দক পর্যন্ত নীলচাষীদের সাহাধ্য দিয়ে প্রয়োজন স্থলে এসোসিয়ে- 
শনের ফাণ্ডের টাক। খরচ করতেন । হরিশকে নিয়মিত এই টাকার হিসেৰ 
বুঝিয়ে দিতে হ'ত। হুরিশের জীবনের আশা যখন লুপ্ত, তখন ব্রিট্রিশ ইত্ডিয়ান 
. এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ হরিশের কাছে ন্যস্ত টাক। মারা যাওয়ার আশঙ্কায় 
তীর বাড়িতে টাকার হিসাব ও বাকি টাক। আদায়ের জন্ত লোক পাঠিয়েছিল । 
এই লোকের৷ প্রতুদের আজ্ঞামত হুরিশের বাড়ি গিয়ে তার মায়ের সঙ্গে দেখ। 
করে টাঁকার হিসেব দাবী করেছিল । হরিশ এই লময় পাশের ঘরে অচৈতন্ 
অবস্থায় ছিলেন । হরিশ নিজের উপাজিত অর্থ পরহিতার্থে অকাতরে ব্যয় 
করতেন কিন্তু অন্যের..অর্থ সম্বন্বে তিনি বিশেষ সচেতন থাকতেন। 
ইপ্ডিগে। ফাণ্ডের প্রতিটি পাই-পয়সার তিনি হিমেব রেখেছিলেন, খরচ হয়নি 
এমন টাকাও তিনি হিসেব মিলিয়ে মায়ের কাছে এসোসিয়েশনে ফেরৎ দেবার 


* এই অর্থভাগ্ডারটি উত্তরপাড়ার রাজ! জয়কুঞ্ণ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় হৃষ্ট হয়। [ 4 95088 
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জন্ত জমা রেখেছিলেন, এসোসিয্সেশনের লোক আপার ব্যাপানসট বুঝতে পাবা 
যাত্র সেই অবস্থাতেই হবিশ মাকে তাদের হাতে টাক। ফেব্রু দেওয়ার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছি.লন ষে তার আমু ফুরিয়ে এসেছে। 
এসোসিয়েশনের লোকেরা হবিশের মায়ের কাছ থেকে হিসেব পেকে “হিলের 
ঠিক নেই, আরও টাকা। তাদের পাওনা আছে ।'--এই নিয়ে তর্ক তুলেছিল। 
প্রায় অচৈতন্ত হরিশ যখন পাশের ঘরে মায়ের সঙ্গে এসোসিয়েশনের লোকেদের 
তর্ক বিতর্ক চোমিচিব শব্ধ শুনতে পান তখন তিনি মাকে তার ঘরে ডেকে 
পাঠিয়ে ক্ষীণ কঠে বলেন, “ওরা বলছে ।হসেব ঠিক নেই, আরও টাকা মার 
কাছে পাওনা আছে, ওরা। যে টাক পাওনা আছে বলছে কোন রকমে সেট! 
জোগাড় করে দিয়ে দাও মা, চোমিচি, টাকা নিয়ে ঝামেল। আমি আর সহ 
করতে পারছি না” । অতঃপর হরিখ জননী এসোসিয়েশনের লোকজনকে তাদের 
দাবী মত টাক! দিয়ে বিদায় করেন । এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই হবিশের 
মৃত্যু হয় । বেঙ্গলী, ২৯. ৭ ১৮৬৩ )। 

হরিশের মৃত্যুকালে তার আপিসের বড় কর্ত| কর্নেল চ্যাম্পনীজ দীর্ঘ দিনের 
ছুটি নিয়ে স্বদেশে বাস করছিলেন | ছুটির শেষে তিনি যখন কাজে যোগদান 
করেন তখন হবিশ পরলোক গমন করেছেন । হুবিশের অসহায় পবিিবারবর্গের 
ভরণ পোষণের ব্যবস্থা নেই জেনে তিনি হরিশের জো্ঠ ভ্রাত। হারাণচন্দ্রকে 
নিজের আপিসে একটি কাজ জুটিয়ে দেন। হারাণচন্দ্র সম্ভবতঃ খুব অন্ন বেতনের 
চাকুবী পেয়েছিলেন । হারশের মৃত্যু অল্প দিন পর হবিশের জননীর মৃত্য 
হয়। হবিশের বিধবা পত্রী ভগবতী দেবী হারাণচন্দ্রের অভিভাবকত্বে ভবানীপুর 
পল্লীর ৪৬ নং চাউল পটি বেডে দীর্ঘকাল বাপ করেন। বামগোপাল 
সান্যাল বখন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হবিশ্ন্দ্রের জীবনী রচন। করেন তখন 
হারাণচন্দ্র জীবিত ছি.লন না। সম্ভবতঃ এর দু-তিন বছর আগেই তার মৃত্যু 
হয়েছিল । হারাণচন্ত্র সম্ভবত অকৃতদার ছিলেন। তীর স্ত্রী বা সন্তানাদি 
সম্বন্ধে কোন সংবাদ ছুর্লভ। হারাণচন্দ্রের মৃত্যুর পর হরিশ পত্বী ভগবতী 
দেবী নৃতনভাবে বিপগগ্রস্ত হন। হারাণের মৃত্যুর পর ব্রিটিশ ইওিয়ান 
এসোসিয়েশন তথা হরিশ স্থৃতিরক্ষ। তহ।বল থেকে প্রদত্ত মাসিক ১০"০০ 
টাকা সাহাব্য তার জীবনধারণের একমাত্র উপায় 'ছিল। কিন্তু এট! অপর্যাপ্ত 
ছিল। ভবানীপুর পল্লীর কিছু ভদ্রবাক্তি ভগবতী দেবীর দুর্দশায় ব্যথিত 
হয়ে তাকে অর্থ সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের কাছে একটি আবেদন 
সংবাদপত্রে প্রচার করেন । ্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “বেঙ্গলী' পত্রে 
এই আবেদনের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখা হয়েছিল যে - “হুরিশ্চন্্ 
এক সময়ে দেশের অবিসম্বা্দী নেতা ছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার স্মতির্ক্ষা 
তহবিলে নান। জায়গ। থেকে চাদ এসেছিল, সেই টাকায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
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এসোসিয়েশন “হরিশ হল' প্রতিষ্ঠা করেন। দুঃখের বিষয় এ সময়ে কেউ তার 
বিধবা পত্বীর ভরণ-পোষণের কথ! ভাবেননি । এই বুদ্ধ! এখনও বেঁচে আছেন। 
ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েশন তাকে মাসিক দশ টাক। ভাতা দিয়ে থাকেন কিন্ত 
এই টাকায় তার বায় সংকুলান হয় না, খণ-ধার করে তাঁকে চালাতে হয় তার 
বাড়িটি ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, বাসযোগ্য করতে হলে 
বাড়িটির মেরামত প্রয়োজন সে টাকাও তার নেই। প্রকৃত মহান ম্বদেশ- 
প্রেমিক হরিশ্চন্দ্রের বিধবাকে সাহাধা করার জন্য যে আবেদন প্রচার করা 
হয়েছে, দেশবাসী আশ। করি তাতে সাড়া "দিয়ে মুক্ত হস্তে সাহায্য পাঠাতে 
কুষ্টিত হবেন ন।” ( বেঙ্গলী, ১৩ ৪.১৮৯৫)। এই আবেদনে কোন সাঁড়। মিলে- 
ছিল কিন! জান বায় না । এর তিন চার বছর পর হরিশের অসহায় বিধব] 
পত্বী আর এক নৃতন বিপদের সম্গুীন হন, এতদিন তর মাথা গৌঁজার 
উপযোগী একটি অগ্নপ্রায় বাণ্ড় ছিল, এখন তার সেই আশয়টুকুও হস্তচ্যুত হয়। 

১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্দের নূতন এক আইনবলে সাকুলার রোডের পূর্ব ও দাক্ষণ ভাগে 
অবস্থিত শহরতলীগুলিকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা৷ মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে 
আনা হয়। লোয়ার সাকু লার রোডের (বর্তমান আচার্য জগদীশ বন্থ রোড) 
দক্ষিণে অবস্থিত থালীগঞ্জ, চেতলা, কালীঘাট, ভধানাপুর, আলিপুর প্রভৃতি 
অঞ্চল এইভাবে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তভূক্ত কর] হয়। অতঃপর এই 
অঞ্চলগুলিতে স্থ প্রশন্ত রাজপথ তৈব্রির পরিকল্পন। নেওয়া হয়। এই রাস্তাগুলির 
মধ্যে ছুইটি পথ নিম্সিত হওয়ার পর হাজরা, রোড ও হবিশ মুখাঁজি রোড নামে 
পরিচিত হয়েছে । হাঁজর। রোড থেকে লোয়ার সাকুলার রোডের সঙ্গে সংযোগ 
রক্ষাকারী যে দীর্ঘ পথটি সরলবেখাকারে পরিকল্পিত হয়েছিল চাউলপটি রোডের 
চারিটি বাড়ির উপর দিয়ে তার গতিপথ নির্ধারিত হয়েছিল । এই বাড়ি চারটির 
নম্বর ছিল ৪৫১ ৪৬, ৪৭১ ৪৮। একদিকে ৪৪নং বাড়ি ( বাসিন্ন কালী প্রসন্ন 
রায়চৌধুরী) ও অপর প্রান্তে ৪৯নং বাড়ি (বাশিন্দা__হারাণচন্দ্র বস্) 
প্রত্তাবিত পথের ছুই প্রান্তে পড়াম্ম এই বাড়ি ছুটি বেঁচে যায়। ৪৬নং বাড়িটি 
ছিল হরিশ্চন্দ্রের বিধবা ভগবতী দেবীর বাসস্থান একথা পূর্বে বল। হয়েছে। 
হরিশের বাড়ির উপর দিয়ে রাজপথ টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় ভগবতী দেবী 
বাড়ির ও জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু অর্থ পেয়েছিলেন সেটা অন্থমান করা যায় । 
১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্ধের স্ট্রীট ভাইরেকটরীতে ৪৬নং চাউলপটি রোডের উল্লেখ আছে, 
১৮৯৯ শ্রীষ্টাব্বের ডাইরেক্টরীতে ৪৫ থেকে ৪৮নং বাড়ি ব! তাদের মালিক ব৷ 
বাসিন্দার উল্লেখ নেই । ১৯০০ খ্রীষ্টাব্বের ভাইরেক্টরীতে অর্ব প্রথম হরিশ 
মুখাজি রোডের উল্লেখ দেখ। যায়। মনে হয় পরিকল্পন। গৃহীত হুওয়ার পর 
রাস্তাটি বর্তমান শতাব্দীর শুরু হওয়ার কিছুকাল পর ব্যবহারযোগ্য হয়েছিল। 
বর্তমানে ভবানীপুরে চাউল পটি রোড নামে কোন পথের অস্তিত্ব নেই । স্থরার্বণ 
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কুল রোড নামে (বর্তমানে স্থহালিনী গাঙ্গুলি সরণি ) একটি ব্বাস্তার ৪৮-এ 
সংখ্যক বাড়ির পশ্চিম দিকের" যে অংশ ৬৮৩ এ হবিশ মুখাজি রোডের 
উপব অবস্থিত বর্তমানে সেখানে প্রাচীর গাত্রে একটি মর্মর ফলকে ইংরাজী ও 
ংলায় লিখিত আছে £ 
77526 5০০৫ 016 10036 18 চ1'100 11560, %011060 00 ৫1৫ 
28115) 018910019 81001061156) 201607-1710000 28907106200 180)৫1 
০01 100180 00070911520) 13011) 1824, 19150 1861. 


বর্তমান ভারতের রাজনীতি শিক্ষা দাতা 
স্বদেশ সেবক ও “হিন্দু পেটি 
পত্রের অমব সম্পার্দক 
হবিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসভবন এই ভূমিখগ্ডের 
উপব অবস্থিত ছিল 
জন্ম--১২৩১ সাল মৃত্যু -১২৬৮ সাল 

এই ফলকটি ১৯২০ শ্রীষ্টাব্ে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক ছুইশত 
টাকা বায়ে নিহিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।* মনে হয়ে প্রাচীরের গায়ে এই 
ফলকটি বসানো আছে তাব নিয়স্থ পথ ফুটপাথ ) এবং সংলগ্ন পথের পশ্চিম 
ভাগেব একাংশ জুডে হুবিশের বাডিটি অবস্থিত ছিল। মুল বাড়িটির উপর 
দিয়েই পথটি নিখিত ইয়েছিল। নিজন্ব বাটর আশ্রয়চ্যুতা ভগবতী “দেবী 
অবশিষ্ট জাবন ভবানীপুব পল্লীতেই সম্ভবতঃ কোন দূর সম্পকাঁয় আত্মীয়ের 
অথব। কোন স্গদয় ব্ক্তিব আশ্রয়ে কাটিয়েছিলেন। হবিশের মৃত্যুর প্রায় 
৬১ বৎসর পর ১৯১২ ব্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাব বিধবা পত্বীর মৃত্যু হয়। তার 
মৃত সংবাদ দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১৫ই জুলাই, 
১৯২২, মফম্বল সং ) সংবাদে ম্বত্যুর তারিখ দেওয়া হয়নি, সম্প্রতি পরলোক 
গমনের কথ। লেখা হয় । ** উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হরিশ্চন্দ্রের স্থৃতি 
রক্ষাব জন্য দেশবাসী আর একবার উদ্যোগী হন। এই উদ্দেশ্যে গঠিত স্থতি 
রক্ষা কমিটি হবিশের স্বৃতি রক্ষার জন্য পাঠাগার ও পাঠগৃহ সমন্বিত একটি 
লাইভ্রেরী, সাধারণ মিলন স্থানের জন্য একটি চত্বব ও একটি ছাআবাস নির্মাণের 
পরিকল্পন। গ্রহণ করে এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের কাছে অর্থ প্রদানের আবেদন 
প্রচার করেন । স্থবেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “বেঙ্গলী' সংবাদ পত্রে 
এই আবেদনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে লেখা হয়েছিল ঘে হুরিশ্ন্দের অকৃত্রিম 
দেশপ্রেম ও জনসেবার কথা মনে রেখে তার স্বৃতি রক্ষার উপযুক্ত বাবস্থা গ্রহণ 


"(10102016168 01 006 03, 1, 89008860191 (1851--71852 ) 088012018, 1965 
(20 561), 
** প্রীঅশোক উপাধ্যায়ের সৌজন্তে এই সংবাঘটি পাওয়। গিয়েছে । 


২৬৩ 


দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য । আমাদের দেশের 'মহাপুরুষদের স্বতিব প্রতি 
আমরা যে উদাসীন দেখিয়ে থাকি সেটা! আমাদের জাতীয় কলম্ক। এই 
কলঙ্ক "্থালনের এই যে স্থযোগ এসেছে দেশবাসী আশা। করি তার. স্থধোগ 


গ্রহণ করবেন। হরিশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আমরা নিজেদেরই সম্মানিত 
করব [ “2500 10 ৪০ 10010011118 17011151) ৮০ 5008010 00 ১০ 1190৩7- 


-108 9%9186155%, 06888156১ 1415১ 20, 1899. ] 


এই স্বতি রক্ষা কমিটির উদ্যমও মনে হয় শেষ পর্যন্ত ব্থতায় প্যব'সত 
হয়েছিল। দক্ষিণ কলিকাতায় “হরিশ মুখাজি রোড' ও এই পথের ধারে একটি 
“পার্ক' এর “হরিশ পার্ক নামকরণের পেছনে অবশ্য এই শ্বতিরক্ষা কমিটির প্রচেষ্ট। 
কার্যকর হয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে হরিশ্চন্দ্রের স্মরণার্থ একটি 
স্বাতি স্ততস্ত হরিশ পাকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল - এই স্থতি স্তম্ত গাত্রে মর্মর ফলকে 
ইংরাজী ও বাঙল! ভাষায় নিয়লিখিত শব্দাবলী ক্ষ্ধিত আছে হরিশের 
প্রতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার এই নিদর্শনাটিই হবিশ্ন্দ্র অনুরাগীদের পক্ষে 
একমাত্র সাস্বনার বিষয়। হবিশের নামান্ষিত এই উদ্যানটিতে আমাদের 
শ্বাধীনত! আন্দোলনের কালে বনু জনসভা হয়েছে । বনু বরেণা জননায়কের 
পদধূলি হরিশ পার্কে পড়েছে। 

স্ব্গীয় হুরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় 

ঘিনি “হিন্দু-পেত্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক ও ব্রটিশ ইত্ডিয়ান সভার 
অধিনায়ক ছিলেন এবং শ্বসমকালে বহুবিধ বিষয়ের আন্দোলন প্রসঙ্গে দক্ষতা 
সহকারে ও নিঃস্বার্থভাবে বিচার বিতর্ক দ্বার! ব্বদেশের প্রভৃত কল্যাণ সাধন 
করিয়া ছলেন, 

যান অসামান্ত সাহসঃ সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনতার সহিত অন্যায় পক্ষের 
পরাজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেন, 

বিনি বিদ্রোহ সংকুল সংকট সময়ে রাজপুরুষদিগকে সৎ পরামর্শ 'দয়াছিলেন 
ও রাজনীতির প্রকৃত অভিপ্রায় সাধারণের গোচর করিয়াছিলেন, যিনি 
উতৎপীড়ত দীন দরিদ্রের পিতৃত্বরূপ ছিলেন এবং তাহাদের সহায়তা করিতে 
সাধাপক্ষে কখনই বিমুখ হইতেন না, ধিনি স্বীয় জীবনে স্বার্থতাগ ও কর্তবা 
পবায়ণতার উজ্জল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, 

ধিনি একাধারে শ্রজাবুন্দের শরণ্য পৃষ্ঠপোষক 9 বুটিশ সাম্রাজোর 
অবলম্বনীয় স্তস্ত স্বরূপ ছিলেন সেই মহাপুরুষের শ্বতচিহ্ন এই কীতিস্তস্ত-- 

তদীয় চিরকৃতজ্ঞ ব্বদেশবাসিগণ কর্তৃক সাধারণের প্রদত্ত অর্থ দ্বার 
প্রতিষ্ঠিত হইল। 

কলিকাত। ভবানীপুরে ১২৩১ সালে তীহার জন্ম ও ১২৬৮ সালে তাহার 
মৃত্যু হয়। 
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৪৪০15 (০ 07৩ 1061001% 
0 
চ20171510 (10075051 1৯100116701 
৬৬1১0, 83 1808601010৩ 1712800০ 79000 
4৯9 2. £010106 51116 01 00৩ 31216055 [200170 28500150801, 
4৯100 210 90101601101 101) ৮2110)05 
10005520851065 01 1189 (1108৩, 
বুং61)06760 90299910900 96:৬1০৩5 10 1186 00018115 
5৬ 1219 2০15 2100 0191105159650 01590559192) 
91 190110 2:09113, 
ড1)0 52550 ৪1 25811)96 $/10126 2120 51700102650. 10019560106 
৬/10 ৪, 121৩ ০০0185৩, 19175565 2100. 11)0619917061)00, 
ড/1)০ 12 2, 0116108] [51890 01 0:211910101) 
09৬০ ০0019619 01 9190012 (0 015 10115 2100 111151091650 
0061 0011095+ 
৬19০ 925 2, 08৩1 00 095 298116550 7১০০0 
4100 06551 061160 00500 205 1951901021 1901]2 118 1115 0০৬61 
ড/1০ 1160 2. 116 ০01 
5611 98০11002 200 1061010 05৬061010 6০ 0065, 
100 29 2 0106 
4৯ 0100106 01 055 25010162100. 111191 01 1106 510010175- 
1029 10010070106 19 ০:০০ 
99 1815 21806101 0০001001061) ভ1028 (01005 19196৫ 
835 700110 900901100101 
83০) 1824 : 4১6 3100৬210101) ০9190009. 
[01654 1861 : 
সম্ভবত ওই ন্থৃতিস্তটি স্ুবেন্দ্রনাথের “বেজলী” পত্রে উল্লিখিত স্থতি বক্ষ 
কমিটি কর্তৃকই স্থাপিত হয়েছিল ' এই স্মতি্ক্ষ। সমিতির সম্পাদকের নাম ছিল 
শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী । এই স্তত্তটি কবে গ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জানা যায়নি, তৰে 
মর্মর ফলকে খোদিত লিপিটি ১৯০৪ শ্রীষ্টাব্দেব ডিসেম্বর মালে উৎকীর্ণ হয়েছিল । 
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কলিকাতার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ পি. টি. নায়ার সম্প্রতি তার প্রকাশিত 
একটি. গ্রন্থে লিখেছেন, *পূর্বতন লোয়্ার সাকুলার রোড. । বর্তমানে আচার্য 
জগদীশ বন্থ রোড, ) থেকে পিপুলপটি পর্ধস্ত পথটি (বর্তমানে শন্ভুনাথ পণ্ডিত 
রোড ) উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বেদিয়া। পাড়। রোড, নামে পরিচিত ছিল। 
হরিশ্চন্দ্র স্বতিরক্ষা কমিটির আবেদন ক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক 
এই পথটি হরিশ্তন্ত্র মুখাজি রোড নামে চিহ্নিত হয় । এই রাস্তাটি ১৯০৯ 
্রীস্টান্কে প্রথমে কালিঘাট রোভ ও পরে হাজরা রোড পর্যন্ত প্রসারিত হয়। 
এই অঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার পণ্ডিত প্রাণনাথ সরম্বতীর চেষ্টায় 
বর্তমান জগদ্দীশ বস্থ রোড থেকে হাজরা রোড পর্যস্ত সমগ্র পথটিই হরিশ্চন্জ 
মুখাজি রোড নামে পরিচিত হয়। 

বর্তমানে ৬১ হরিশ মুখাজি রোড্‌ সংলগ্ন প্রায় সাতবিঘা। পরিমাণ একটি 
উদ্যান “হরিশ পার্ক নামে পরিচিত । পূর্বে এটি রাজার বাগান নামে পরিচিত 
ছিল। 

১৯০২ গ্রীস্টান্দে কলিকাত। কর্পোরেশন এটিকে একটি পার্কে পরিণত 
করেন। এই পার সংলগ্ন এক ভূঁমখণ্ডের উপর হরিশ্চন্ত্র স্বতি রক্ষা সমিতির 
উদ্যোগে একটি স্ববৃতি স্তস্ত নিমিত হয় ও এই ভূমিখণ্ডও উদ্যানটির অন্তভূক্তি 
হয়। পাকি যখন নিমিত হয় তখন সরকারী ভাবে এটির নাম ছেল 'কিংস 
পাক'। কিন্ত হবিশ্চন্দ্ের স্থতি স্তম্তটি নিমিত হওয়ার পর সকলেই এটিকে 
হুরিশ পাক” নামেই অভিহিত করত । ১৯২৮ গ্রীস্টাবন্বের ৩১ শে আগস্ট 
কলকাতা কর্পোরেশন জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে সরকারীভাবে এটিকে হরিশ 
পাক নামে ঘোষিত করেন ( মর্মানবাদ )1৮+ 
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" € 
হুরিশ্চন্দ্রের ধর্ম চিত্ত 


হরিশের মনে ধর্ম ভাব অতি গভীর ছিল। স্বগ্রতিষ্তিত ব্রাঙ্ম সমাজে ধর্ম 
সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি ভাষণ দান করেন। এই ভাষণগুলিক্লী উৎস উপনিষদ '। 
রামমোহনের ক্রাহ্গণ্য চিন্তার স্তর ধরে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ক্রাক্ষ- 
সমাজ স্থাপন করেন তার ভিত্তি বেদান্ত বা উপনিষদ । এই ধর্ম হরিশ্ন্রকেও 
প্রভাবিত করেছিল । আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী হরিশ্ন্দ্রের বক্তৃতাগুলিকে ব্রাঙ্গ 
ধর্মের বাখ্যান বলে মনে করতেন । তিনি লিখেছেন ষে হরিশ্চন্দ্রই সর্ব প্রথম 
ইতরাজীতে ব্রান্গ ধর্ম প্রচার করেন। 

হরিশ্চ্দ্র প্রদত্ত একটি ভাষণের মর্ম এইবূপ- ( ২৩. ৬. ১৮৫৪) “সৃষ্টির প্রথম 
থেকেই এক ঈশ্বরের ধারণ। বর্তমান, তবে কালের গতিতে কোথাও এ ধারণ। 
কুজ ঝটিকাচ্ছন্ন হয়েছে ।-.-বেদ আমাদের ধর্ষবোধের ধারক, এব প্রতি আমাদের 
অশেষ শ্রদ্ধা আছে। বেদ পবিত্রতম ও মহতম সত্যগুলির স্থপ্রাচীন ভাগ্তার” 
(41106 ৬6৪৪ 9616 00183106160 0 ০০ 08৩ 16801810915 * 1? ০01 
০:69৫....087 163060% 001 08635 01109 15 .১০91001655. 11)69 81৩ 
(05 52111550 160093101169 ০1161181009 01009 200 (06 00106211910 
[09179 [09105 0106 001656 200 90101173550 01 191181009 11011)5 ] তবে 
অক্ষম কূমার দতের মতই তিনি বেদকে অপৌরুষেয় বলে মনে করতেম ন|। তিনি 
লেখেন যে বেদের বচন যতই অনুপ্রাণিত মনে হ'ক না এর উপলব্ধি অলৌকিক 
ব্যাপার নয় । [41090181190 00615 15 ০15811% 0৪০৩৪০।৩ 10 11)39৩ 
11769 ০01 60009৮91105 90011101601 60020001105 ০5৪....০০০ 16 19 
1001 90196177860191 10501781190. 10706 ০110 058 1208109 118113 
12101) ৪1০ 006 ০০9)6০% 06 16118109009 10009%16066) 875 ০6৮০৫ 21 
০08৩1 ০188969 01 00803) 0৩ ৫19০০061158 01 10501180100 ড/01018 
01008650065 90011006 10৩৪9--০০01021060 10) 0115 ৬6৫৪৪ 985 (00৩ 
10901790100 01 58001) 110010061819+,, ] 

বিশ্ব হরির আলোচন। প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র লেখেন যে এ সম্বন্ধে মানুষের বিভিন্ত, 
ধারণা আছে। কেউ কেউ মনে কবেন যে কতকগুলি ধারণার ন্তায়সঙ্গত। 
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পরিণতি এই বিশ্ব স্থটি “51৩ 1085 56115৮5. 0896 005 01015518515 ৮০ & 
1081081 ৫5101918600 $0983” ]১ কেউ মনে করেন ঘষে এই বিশ্ব কতকগুলি 
ইন্জিয় গ্রাহথ ব বুদ্ধি গ্রাহ উপাদানে গঠিত [ “0১২৫ 0১৩ 801555৩ 19 & 
18889 01 9010368280191 17)90651 90801723015 21106 ০9 006 8615959 200 
ট% 15501” |] “কারো কারো এমন বিশ্বান আছে ঘে আমাদের হ্টি হয়েছে, 
অথব৷ সৃষ্টির পূর্বে চারিদিকে একটা। বিশৃঙ্খল! ছিল এবং সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই 
এমন একট। কিছু নিয়ম ছিল যে নিয়ম একট] বিবর্তনের ম্ধ্য দিয়ে বিশ্ব স্থষ্টির 
সহায়ক হয়েছে” [“ ৬6 11895 0611556 ০৮০1 091 ০01 086 ০01680100 0০ 
185৩ ০0006 0০ 55%19021096 09 2 ঠি৪0 01 001 17881061101 ৬০ 10395 06- 
11556 06 ৬101৩ ৫০ 102৬৩ ০520 €৬০1৬০৫ ০ ৪19৬ 0? ৫6610100906 
91151098119 11070155550 01১00, 036 0102095 008 016০6060 6 01016199 
1 5515000৩” ] “আ মরা বিশ্বাস করতে পারি ষে ঈশ্বর তার নিজের মত সৃষ্টি 
করেছেন, যাতে তারা ঈশ্বরের মহিম। উপলব্িি কবে তার পুজা করবে আবার 
হয়ত তীর স্থষ্টির উদ্দেশাটাই আমাদের অনধিগমা | 

আমর! এমনভাবে ভাবতে পারি যে কোন এক প্রক্রিয়ায় নীচু স্তরের গ্রাণ 
থেকে উচ্চ স্তরের জীবের উদ্ভব হয়েছে । আমরা একথা বিশ্বাস করতে পাবি যে 
আমাদের এই পৃথিবী-রূপ গ্রহের বাইরে আর কিছু নেই, অথবা আমরা একথাও 
বিশ্বাস করতে পাবি যে আমাদের পৃথিবীর বাইরে যে সব গ্রহ রয়েছে 
সেগুলি অগ্রিময় অথবা! তুষারবূত হলেও সখানে এমন এমন শব প্রাণী আছে 
যারা এই পরিবেশের মধোও নিজেদের উপযোগী জীবনযাত্রা চাঁলিয়ে যেতে 
পারে। আমাদের মনের এই বে বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস আছে সেগুলি বৈজ্ঞানক 
আবিষ্কার অথবা আমাদের সামাজিক অগ্রগতি টলিয়ে দিতে পারে না । তবে 
এর মধ্যেও সার কথ হচ্ছে যে আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির যতই বিকাশ হ'ক না, পর- 
মেশ্বরের প্রতি অন্থরাগ এবং সম্ভ্রম মিশ্রিত ভীতির ভাব বৃদ্ধির শিক্ষা আমরা 
'গ্রহণ করব । কারণ তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ।৮ [ “59016060190 01909%91163 
99101)091 0159601৩০01 1916), 5090181 101021858 ০9101)01 21091 115 (001909- 
61005. ৬10) 11001625106 1000115026১ ৪ ০0015 19200 €0 10013510819 
1০96 2110 681 2100 91017169 [11] ৮0009 15 ৬1000 & 5০00৫. 

“৮115 13109816555 091 01৩ 096) %5 0091১, ০1005 19100 ৬০ 
০1051191) 19 05 ৮111 50510 9100 15016891178 12101 01001 50061 
9110100 19 9109590 2৮2) (010) (106 16080) 9100 0158008 01005 
০০0100/ 900 ০8111961010 16810 00 %/০01১101]) ৬101) 0106 19621 2100 
96 ৬০1০6, 1711) 1)0 15 1000 ৪ 55০08. ] 

১৬ ১. ১৮৫৬ খ্রী্রান্দের প্রদত্ত একটি ভাষণে হরিশ্চন্দ্র মানুষের ধর্মবোধ 


২৬৮ 


বিকাশের একটি বিবরণ দেন। [তনি বলেন ঘে “দর্শনচিস্ত। থেকেই মানুষের। ধর্ম 
বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্য। খুজে পেয়েছিল । বিশ্ব স্ট্টি থেকে তাদের মনে 
এর স্রষ্টা বা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্মেছিল। পৃথিবীতে সর্বকালের ধর্মশাস্ত্রেই বিশ্ব 
স্থির পেছনে এক পরমেশ্ববেব কথাই বল। হয়েছে - এবং সাধারণভাবে এই 
মতটি ত্বীকৃতি পেয়েছে ।.-" - তবে কিছু কিছু লোকের মনে সন্দেহ থেকে গেছে । 
প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৮৬) ছিলেন এমনই 
একজন সংশয়ববাদী। তবে তিনি অন্তান্ত সংশম্ববাধীনের মত ঈশ্বর নিন্দুক 
হতে পারেননি (81116 90867 ৫০98106673 1705 0০৩7 /811064 
0০ 61887006705 ] প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের প্রবক্তা হিউমের পুর্বন্থরী ছিলেন 
লক ১৬৩২ - ১৭০৪) ও বার্কলে (১৬৮৫ -১৭৪৩)। বাস্তবে যার ব্যাখ্া। 
মেলে ন। এমন সব বিষয়ে ( -9০7 0) 9০41) মানুষের চিন্তার মধ্যে অনেক 
গলদ রয়ে গিয়েছে । অবরোহ তকে ভিত্তিতে কার্ধকারণ সম্পর্ক বিচার 
করতে গেলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অগ্রমার্ণিত থেকে যায়।* এরপর ইমানুষ্যাল 
কাণ্ট (১৭২৪ -১৮০৪) মানুষের বুদ্ধির বিশ্লেষণ করে দেখালেন বে 
মান্গষের যে পর্যবেক্ষণ শক্তি তারও উৎস হচ্ছে জ্ঞান, অবরোহ কের 
আগে থেকেই রয়ে গেছে বিশ্বাস। আমাদের ঈশ্বরের অন্তিত্ব বিশ্বাসের 
মূলে রয়েছে “প্রজ্ঞা” । কাণ্টের দর্শনের মাধ্যমে ধর্মশান্ত্' বিজ্ঞানের রূপ পেয়েছে 
1 2. ১8106 21081558650 016 10119) 010 0615091808106 210 01০96 018৫ 
013616 ৬০9 10709%/16085 680016 9056180100১ ৮০115 ০৪916 100- 
০100; 2100 0)9% 001 910) 10 10৩5 6%1906005 ০? 9 ০৫ £8 
90910200960 ০1 9001) 10)0%/15029 8170 91167, 7086 08০০109৪১ 1115 ৪1) 
00361 58016100968 190 0010 ৪, ঠি100) 8110 9016 09919. ] এই ভাষণে 
হরিশ্ন্দ্র আরও বলেন যে আমরা এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করা যণি বিশ্ব শ্্ষ্ট। 
ও নিয়ন্ত। হিসাবে সর্বশক্তিমান এবং সবপ্রকাব নীতি ধর্মের উৎস। 

এই বিশ্ব সংসার নীতি ধর্ম নিয়ন্ত্রিত । এই নীত ধর্ম বলতে আমরা বুঝি 
যে ন্যায় বা কল্যাণ-ধরসিতার একটা পুরস্কার আছে এবং অন্যায়ের শাস্তি আছে। 
ন্যায় এবং অন্যায় ছুটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা, ন্যায় এবং অন্তায়ের সহাবস্থান কোন 
মতে সম্ভব নয় । র 

মৃত্যুর পরেও একট অবস্থা আছে, এর অস্তিত্বে তামর। বিশ্বাস করি। এই 
অস্তিত্ব বিশ্ব-ব্যাপারে যে ন্যায় ধর্ষের পরিমগ্ডল তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যায়।*** 
** এই প্রসঙ্গে হরিশন্দ্র বলেছেন যে মান্য যেমন ব্যবহারিক জীবনে ধাপে ধাপে 


* হিউম দর্শন সন্বপ্ধে তার রচিত এই গ্রস্থগুলি ভ্রষ্টব্য 1:758118৩ ০01 7302081১806, 
50088 17060 78751082 05051918528 08087 5528) 13891015 9£ [8 611810$ 


2008817 59250951258016 005 213201215 01 23 80030 0101819, 


৬৯ 


এগিয়ে যেতে পাবে, আধ্যাত্বিক জীবনেও তা সম্ভব । চেষ্টা সহকারে সে দিব্য 
জীবনের ধাপে ধাপে এগিয়ে ঘেতে পাবে। 


[ “৬4০ ১185০ 10 ঢ)5 551909100৩ ০0 0০এ--৪ 00৫ €1700%/6৫ 
100 ৪ 015111006 17051901)81105, 100191 810100055 01021 00 1315 08015 
20 10061118500 0590108 005 0০9৬6100101 085 001%519৩. 

ড/5051155 11) এ 1018] 89611068% 0৫ 006 001৬ ০155---০০9100- 
01610600178 10 1780 06116 2 15098080100 01 135 ৫23121950. 
80100১00600 01 19815 2170 [1/101910106110 00 200 01 100079] 
০9090$91570655, 2170 01 00৩ 65156370106 01 21) 11010)0091916 ৫1501000100 
১০৮০০৪11810 21 ৯0108. 

৬/০ 06115৬6 11 ৪ 0016 5081 01 9513500০--2, 5090৩ 91 ০09105- 
০1005 5%1501)00 90০০660108 1860 10 (106 ৮7০10) ৪100 901016176100519 
০ 10955 1796919 01৩ %001010, 01 0) 001৬5198] 70018] 50৮21000180, 
২৩ ০০116৬৩ 008 0) 17161151005 00110101017) 01 11780. 13 [01021755515 
11706 006 01116110711 01015 0011016100 10. (17৩ ৮০11.” ] তিনি আরও 


বলেন ঘে “মানুষের নৈতিক দায়িত্বের চেতনা ঈশ্বর চেতনার মতই মানুষের 
মনে ওতপ্রোত। মানুষ সকল বাধ। বিপত্তির মধ্যেও তার জীবনে 
নৈতিকত। আকড়ে থাকতে পারে। সে ঘে ভাবে খুসী চলতে পাবে ( 06 
৪8৩০), কাণ্ট এট। মানতে পারেননি এট। তার দর্শনের একট। হূর্বলতা! 


(1691005 20017010105 10050 5৬6] 1617810 9 5121)080 10010011060 
০6 80901019170 60 067006 1091)95 100191 169190105101111. ) তিনি 
আরও বলেন যে আমাদের ধর্মের (ব্রাহ্ম, সমাজ অনুন্থত বৈদিক ধর্ম) সঙ্গে 
কাণ্টের যুক্তিবাদী দর্শনের (০111০91 0131199010 ) বিরোধ এই যে যুক্তিবাদী 
দর্শনে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান বিশ্ব নিয়ন্ত্রক এক সতা। মাত্র আর কিছু নন। 
অন্যদিকে আমাদের কাছে তিনি পরম প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধার আসম্পদ। 
আমর! বিশ্বান করি যে ঈশ্বর শুধু আমাদের শরষ্টা নন, তিনি আমাদের বক্ষাকর্তা, 
আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার কর্তা । তিনি পর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। 
তার অনন্ত শক্তি ও গুণরাশি মানুষকে তার প্রতি আকষ্ট করে এবং তাকে 
ভালবাসতে শেখায় ; মানুষ তাঁর শরণাপন্ন হয় এতে তার মনে শান্তি আসে ।” 

১৮৫৭ শ্রীষ্টান্বে হরিশ “সমবেত হয়ে ঈশ্বর আরাধনার উপযোগিতা" 
সম্বন্ধে আর একটি ভাষণ দেন। যুক্তিবাদী হরিশকে নাস্তিক্য বুদ্ধি আচ্ছন্গ 
করতে পারেনি | হরিশের ধর্ম চিন্তা আর হবিশের ধর্ম-ভাবনার উত্প ছিল 
উপনিষদ ও শ্রীমস্তাগবদগীত| । হরিশ্চ্দ্র গীতা! বিষয়ে অনেকগুলি ব্যাখ্যামূলক 
'ভাষণ দেন, দুঃখের বিষয় এই ভাষণগুলি রক্ষিত হয়নি । গীতার নিষ্কাম 


২৭০ 


কর্ষোগ হরিশ্চন্দ্রকে জীবনে যে প্রেরণা দিয়েছিল, তার সমগ্র জীবনের 
ঘটনাবলী আলোচন! করলে ত। বেশ বোব। যায় ।* 
হরিশ্চন্দ্রের ধর্মচিন্তা তুলনামূলক ধর্মচর্ার অন্যতম প্রব্ক, 99০50 7০019 
06 85 1589%. গ্রস্থমালার সম্পাদক ফ্রীড.বীখ, ম্যাক্সমুল্সযারেরও (১৮২৩ - ১৯০০) 
প্রশংস! দৃহি আকর্ষণ করেছিল ।** 


৭ 10155 14500016508 1২81181009 300095018-- [ন্‌ 8:18) 0158 5018 8৫০০১:67056 
৫, 97 91818 197) 0700658590১ 08158€6, (80০ 80142) 1887 
দক ই 100182) 0115209 (8010 148158 3555) ০] 2], [4028৫029 1899, 
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১৩ 
উপসংহার 
হরিশ্তত্র_ব্যক্তি ও ব্যত্তিত্ব 


এক অতি ছুঃস্থ পরিবারে হুরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয়। জ্োষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে 
বাড়িতে পড়ে তিনি বিন৷ ৰেতনে ৬ / ৭ বৎসর ভবানীপুরের একটি স্কুলে কয়েক 
ব্থসর অধ্যয়ন করেন। অলাধারণ মেধাবী এই বালককে আর কিছু শেখানোর 
সামর্থ্য এই স্কুলের শিক্ষকদের ছিল না তার বিষ্যা শিক্ষকদের বিগ্ভাকে অতিক্রম 
করে গিয়েছিল! এরপর তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের চেষ্টা করেন কিন্ত 
বেতন দিয়ে পড়ার সামর্থা তাঁর ছিল ন!। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের পক্ষ 
থেকে কোন ছাত্রদের নাম প্রেরিত হলে তার পক্ষে বিনা-বেতনে শিক্ষার সুযোগ 
মিলত । দবিদ্র-ব্রাঙ্মণ সন্তান হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে এদের কারো অনুগ্রহ লাভ 
সম্ভব হয়নি । সংসাবে নিদারুণ দারিভ্র ছিল। বালক বয়সেই হবিশ্্র 
লোকের দরখাস্ত লিখে, অথবা! দলিল দস্তাবেজের নকল করে দিয়ে কিছু অর্থ 
উপার্জনের চেষ্টা করতেন--এই অর্থ সংসারের কাজে লাগত। বালক বয়সেই 
হ্রিশ্তন্ত্র একটি নীলাম কোম্পানীর আঁপিসে মাত্র দশ টাকা বেতনের একটি 
চাকরী পান। বহুদিন তিনি এখানে কাজ করতে বাধা হন | এই সময় তিনি 
কিছু শিক্ষিত ইউরোপীয়ের সংস্পর্শে আসেন, এরা তরুণ হবিশ্ন্ত্ের বিদ্যা বুদ্ধি 
বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হন। ভবানীপুরবাসী শড়ুনাথ 
প্জিতের এবং এই ইউবোপীয় ভদ্রলোকদের সংস্পর্শে এসে হবিশ্চন্দ্র এদের কাছ 
থেকে বই সংগ্রহ করে পড়তে থাকেন, পরে কলিকাত। পাবলিক লাইব্রেরীতেও 
'ভীর পড়বার স্রযোগ ঘটে | অপাধারণ জ্ঞান-স্পৃহা, অসাধারণ স্বৃতিশক্তি ও 
মেধার সমবায্মে যৌবনে পদার্পণের আগেই হুরিশ্চন্দ্র তার পরিচিত মহলে একজন 
অসাধারণ পণ্তিতরূপে পরিগণিত হন । তীর অধীতব্য বিষয় শুধু সাহিত্য ছিল 
না, দেশ বিদেশের ইতিহান, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন এমন কি আইনের মত 
বিষয়েও তাঁর গভীর জান জন্মেছিল। সম্ভবতঃ শ্ুনাথের মাধ্যমে কলকাতার 
বু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গেই তীর পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল, এদের কারে। কারে! 
সঙ্গে তার পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পুষ্টকায়, গৌরকাস্তি, আয়তনেত্র, 
প্রশান্ত ও সৌম্যমৃত্তি সম্পন্ন হরিশ্চন্ত্র পরিচিত মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। 
দারিজ্রের কশাঘাত তাঁর মানপিক প্রশীস্তির হানি করতে পারেনি, তীর মুখে 
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হাসি তাকে আকর্ষণীয় করে তুলত। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে 
হারিশন্ত্র ১৮৪৫ শ্রীষ্টাঝে অর্থাৎ একুশ বৎসর বয়সে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে 
একটি সরকানি আপিসে চাকরি পান। কর্মদক্ষত। এবং সচ্চবিক্রতার জন্ত তিনি 
তার উপবিতন কর্মচারীদের আস্থা! অর্জন করেন। তার অন্যতম উপবিতন 
কর্মচারী মিঃ চ্যাম্পনীজ, অচিরকালের মধ্যেই হরিশ্চন্দের একাস্ত গুণমুদ্ধ হচ্কে 
উঠেন । ধাঁঝে ধীরে তাঁর পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হতে থাকে । মোটামুটি 
অন্নবন্ত্রের সংস্থান হয়ে যাওয়াতে হরিশ্চন্দের জ্ঞানার্জনের স্থববিধ! হয়ে যাস্ব। 
এতকাল তাকে ক্যালকাটা পাবলিক লাইত্রেন্ীতে গিয়ে পড়াশ্ডনে। করতে হত, 
এখন থেকে তিনি কিছু কিছু বই কিনে পড়ারও স্থধোগ পান। তাঁর আপিসের 
মি চ্যাম্পনীজ ও মিঃ ম্যালেলন দুজনেই স্থশিক্ষিত ছিলেন, এর প্রচুর বই 
হরিশকে পড়তে দিতেন । বিলাতি লামস্বিক পত্রিকাগুলি পড়ার স্বযোগও তিনি 
এদের মাবফৎ পেতেন । তার পঠিতব্য বিষয় সীমাবদ্ধ ছিল না। শুধু সাহিত্য 
নয় বিশ্বইতিহাস, বিশ্বরাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন এমন কি বিজ্ঞান বিষয়ক 
বইগুলিও তিনি আগ্রহের সঙ্গে পডতেন । কলকাত। পাবলিক লাইব্রেরীতে বলে 
তিনি “এডিনবার্গ রিভিউ” এর ৭৫টি খণ্ড পডে নিয়েছিলেন । শুধু তাই নয় 
প্রতিটি খণ্ডের বিষয়বস্তু কি তাও তিনি প্রশ্ন করলে বলে দিতে পারতেন। 
গিবনকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিক মনে করতেন এবং কথ প্রসঙ্গে তিনি এর 
অংশবিশেষ অনস্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন । কাণ্টের দর্শন বিশেষ করে 
+০1100৩ ০1 091০ £০85০0” থেকেও তিনি আবৃত্তি করতে পারতেন । 
বয়োজোোষ্ট প্রনন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে হবিশ্ন্দ্র আইন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করতেন, 
প্রসন্ধকুমার “ছেলেমানুষ' হরিশকে প্রথম প্রথম বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না, পরবর্তী- 
কালে তিনি হরিশেখ আইন জ্ঞানের প্রশংসা করতেন । 

মিলিটারী অভিট বিভাগে কাজে যোগদানের প্রান ছুই বৎসর পর সেখানে 
উত্তর কলকাতার এক সন্ত্রান্ত পরিবারের স্থশিক্ষিত তরুণ-যুবক গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
কাজে যোগদান করেন । গিরিশ হরিশের প্রতি আকুষ্ট হয়ে পড়েন। গিরিশের 
জ্যেষ্টাগ্রজ ক্ষেত্রনাথ ও মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথের সঙ্গেও হরিশের বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত 
হয়। অতঃপর হরিশ উত্তর কলকাতাবাসী এই ঘোষ পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ 
আত্মীযত্বরূপ গণ্য হতেন। সম্ভবতঃ এই স্থশিক্ষিত ও সম্ান্ত পরিবারের সংস্পর্শে 
আপার পর হবিশের পরিচিতি উত্তর কলকাতাতেও বিস্তৃত হয়েছিল। ঘোষ 
ভ্রাতুগণ ১৮৪৯।৫০ খ্রীষ্টাব্দে “বেঙ্গল রেকর্ডার” নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরাজী 
সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, হুরিশ বেঙ্গল রেকর্ডারের অন্যতম লেখক হন। ইতিপূর্বে 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত “হিন্দু ইন.টেলিজেন্সার' কাগজেও হুরিশের কিছু 
রচন। প্রকাশিত হয়েছিল । “ইংলিশম্যান' ও অন্ত ভু'একটি ইংরাজ পরিচালিত 
কাগজে হবিশের লেখ। প্রকাশিত হয়েছিল বলে শোন যায়, কিষ্ত এই লেখা 
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গুলির কোন সন্ধান পাওয়। যায় না। ১৮৫* এর মধো কলকাতার শিক্ষিত 
নমাজে হরিশ্চন্দ্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নেন। তার বিস্তাবুদ্ধি, 
ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা, . সারল্য, সহৃদয়ত। ও ওধাধ কলকাতার শিক্ষিত এবং 
ধনী-অভিজাত ব্যক্তিদেরও তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল । ধারা তীর সংস্পর্শে 
আসেননি এমন অনেকেও তার সঙ্গে পরিচয়লাভ সৌভাগা বলে যনে করতেন। 
কি অবস্থায় ১৮৫১ গ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ব্রিটিশ ইত্ম়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত 
হয় পূর্বেই ত আলোচিত হয়েছে । ধাবা এটি প্রতিষ্ঠা কবেন অর্থাৎ ধার 
প্রথমেই এর লভ্য শ্রেণীতৃক্ত হন তীদ্দের মধ্যে হবিশের নাম পাওয়া যায় লা। 
তবে মনে হয় যে হবিশ এই প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অন্ততম ছিলেন এবং প্রস্তাবিত 
চার্টার ফ্্যাক্টের আবেদন পত্রটি বচনার ভার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল । বি- 
আই-এসোসিয়েশনের অগ্রিম সভ্য চাদ। ধার্য হয়েছিল ৫০ ** টাকা» মনে হয় 
দ্ররিদ্র করণিক হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে এই চাদ। দিয়ে সভ্য পদ গ্রহণ সম্ভব হয়নি । 
ছরিশের আদ্ঘসম্মান জ্ঞান অতি প্রথর ছিল, কঠোর দাবিদ্রভারে নিশ্পেষিত 
অবস্থায়ও হরিশ কাবো সাহায্য ভিক্ষা করতেন না তার এই চবিত্র বৈশিষ্ট্য 
জীবনাস্ত পর্যস্ত অবাহত ছিল । বাই হোক, এসোসিয়েশনের -বয়ন এক বৎসর 
পূর্ণ হবার পূর্বেই ১৮৫২ ক্রীষ্টাকের আগষ্ট মাসেই হুরিশ এসোসিয়েশনের সভ্য 
হন, অগ্রিম চাদা ৫০০০ টাকা সম্ভবত; তিনি এই পময়ে সংগ্রহ করতে 
পেরেছিলেন। এসোসিয়েশনে যোগদানের পরই তিনি কার্ধনিবাহক সমিতির 
সদন্য হুন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানৈর সহসম্পাদক পদে নির্বাচিত 
হন-_-নামে সহসম্পাদক হলেও আসলে তিনিই ছিলেন এর প্রধান নেতা । 
নৃতন চার্টার ক্ন্যাকট সংক্রান্ত যে আবেদনপত্র এসোসিয়েশনের তরফ থেকে 
প্রেরিত হয় তার মুসাবিদা হবিশ্চন্ত্রই করেন। কালীপ্রসন্ন নিংহের মতে এটি 
হুবিশের হস্তাক্ষরেই প্রেরিত হয়েছিল । এটাই সম্ভব, কারণ হরিশের হস্তাক্ষর 
খুব স্বন্দর ছিল আর তখন টাইপ রাইটার প্রচলিত হয়ান। এসো ।সয়েশনের 
বহু দাবী গৃহীত হয়নি, তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ১৮৫৬ 
ও ১৮৫৮ শ্রীষ্টাবে পার্লামেণ্টে এসোসিয়েশনের তরফে নান। দাকী উপস্থিত করে 
আরও ছুটি “পিটিশন' প্রেরিত হয়ঃ এই ছুটিরও মুসাবিদ হরিশ্চন্ত্রই করে দেন। 
এক সময় ভারতবাসীর দাবীগুলি পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে উপস্থিত কৰার 
জন্য ইংলণ্ডে এলোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাৰ 
[ হয়, সর্বসম্মতিক্রমে ছরিশ্চন্রকেই এই কাজের জন্য উপযুক্ততমরূপে নির্বাচিত করা 
হগ্। হ্রিশ্চন্দ্র আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আক্মপ্রচারের এই স্বর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন 
নি। সম্ভবতঃ মাতার অনিচ্ছাই এর কারণ। ১৮৫৮ শ্রীষ্টাবধে হরিশ্চন্্ 
এসৌলিম্বেশনের সহকারী সম্পাদক পদ ছেড়ে দেন। তবে স্বৃত্যুকাল পর্যন্ত 
(ভিনি এই প্রতিষ্ঠানের কাধনির্বাুক সমিতির সভ্য ছিলেন । হরিশেক মৃত্যুর 
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শর এলোলিয়েনন আয়োজিত শোক সভায় জনৈক বন্ড (গিয়িগভজা ঘোষ ) 
বলেছিলেন যে এলোসিয়েশনের অন্যান্য কর্মকর্তান্ধের যোগ/তা৷ ও কর্ষকুশ্পলন্ডার 
। প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেও একখ। বল। যায় থে হবিশ্চন্ত্রই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রাণ-পুরুষ। এসোসিয়েশনের চেষ্টায় এর প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকের মধ্যেই ব্রিটিশ 
পালনীমে্টের কাছ থেকে ভারতবানী যেটুকু হ্থুঘোগ হ্থবিধা পেয়েছিল, তার 
জন্য বিশেষ কৃতিত্ব হবিশ্ন্ত্রের প্রাপ্য । 

১৮৫৩ শ্রীষ্টাবের ১ল! জানুয়ারি মধুক্দেন রায়ের অর্থানুকুল্যে তীন্সই প্রেস 
থেকে হিন্দু পেত্রিয়ট- প্রকাশিত হয়। হরিশন্দ্র কোন আর্থিক সাহাষ্য না 
নিয়েই এর সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে গিষিশচন্দ্র ঘোষ ও তার 
দুই ভ্রাতা তার সাহাধ্যকারী ছিলেন কিন্তু কয়েক মাসেক্স মধ্যেই তাদের উৎসাহ 
ক্ষীণ হয়ে যায় এবং হুরিশ্চন্দ্রকেই এর পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হুম্। জাতীয়-জাগরণে 
একটি সংবাদপত্র 19১100 5৪:৩০ রূপে কি স্থান গ্রহণ করতে পায়ে পশ্চিযদেশীয় 
সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকায় হরিশ্চন্দ্র তা উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন, কাজেই হিন্দু পেস্রিপ্ট, সম্পাদনার কাজটিকে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছিলেন ও এই কাজের মাধ্যমেই তিনি ভারতে জাতীয় আন্দোলন গড়ে 
তোলার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন । তখন ভারতে গংবাদপত্ত্র বলতে যা 
বোঝায় তার অস্তিত্ব ছিল না, ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্ষ। পূরণের মুখপত্র 
বূপে হিন্দু পেই্রিয়ট ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র । উনবিংশ শতাব্বীর এক 
প্রখ্যাত সাংবাদিক লিখেছিলেন যে হরিশ্চন্দ্রই ভারতের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য 

ধবাদিক।* প্রথম দুই বৎসর হি্দু পেঁট্রিয়ট, পত্র চালাতে গিয়ে এর 
শ্বত্বাধিকারীর প্রচুর আধিক লৌকলান হয, হরিশ্চন্্র এই পত্রিকার সম্পাদকীয় 
দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে বিন। পাবিশ্রমিকে পালন করলেও এর ব্যবসায়িক 
দিকটির প্রতি তার কোন দায়িত্ব ছিল না। হরিশ্চন্ত্র এই পত্রিকাটিকে বিলুপ্তির 
হাত থেকে বাঁচাতে তার কণ্ঠাজিত অর্থ দিয়ে এই পত্রিকাটির স্বত্ব প্রেসসহ কিনে 
নেন। জ্যেষ্টভ্রাতা হারাণচন্দ্রের নামে এটি কিনতে হয়েছিল, কারণ সরকারি 
কর্মচারীরূপে অন্য কোন ব্যবস। করার অধিকার তার ছিল না। এই প্রেসটি 
কিনে হিন্দু পেস্রিয়টকে বাচিয়ে রাখতে হরিশকে প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করতে 
হয়েছিল । হিন্দু পেট্রিয্টকে বাচিয়ে রাখতে হরিশ্চন্ত্রকে তীর বেতনের. অর্ধেক, 
কখনও বা তারও অধিক খরচ করতে হু'ত। হিন্দু পেদ্রিয়ট সম্পাদন ও প্রকাশ 
'তিনি তার পব্বিবার প্রতিপালনের মতই আবশ্তকীয় কর্তব্য মনে করতেন কারণ 
এই ' পত্রিকাটিকে তিনি তার দেশ সেবার মাধ্যমরূপে কাজে লাগাতে 
চেম্েছিলেন। ব্যবসায়িক সাফল্য না এলেও হিন্দু পেদ্রিয়ট, ইতিমধ্ো 
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দেশবানির বিশেষতঃ ইংরাজি শিক্ষিত সমাজের.কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছিল। 
ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত এই পত্তিকা বাংলার বাইরে উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের শিক্ষিত সমাজকেও জাতীয়তার আদর্শে উত্বদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিল। 
দোর্দগু-প্রতাপ লর্ড ভালহৌসি ও বেঙ্গল প্রেসিভেব্সির লেঃ গভর্ণর হালিভের 
কুশাসন ও নিপীড়নের কাহিনী নিয়মিত প্রকাশ করে হুরিশ্চন্ত্র এদের ভীতি ও 
উদ্বেগের কারণ হয়েছিলেন । তিনি ইউরোগীয় সমাজের বর্ণ বৈষম্য নীতি ও আত্ম- 
ভরিতার ত্বরপ উদঘাটিত করে দিয়েছিলেন । একাধিক বিশ্বন্ত-সৃত্র থেকে জান! 
বায় ষে লর্ড ভানহৌলি লেঃগভরর হাঁলিভের মারফত হরিশ্চন্দ্রকে একটি উচ্চ পদের 
প্রলোভনে আকুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, দবিক্র হরিশ্চন্দ্র দ্বণাভরে এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন ।* গভর্ণমে্টের সমালোচনায় হরিশ্ন্দ্র যে নির্ভাকতা ও. 
ছুঃসাহল দেখিয়েছিলেন, সমগ্র উনবিংশ শতাবীর ইতিহাসে ত। তুলনারহিত। 
সিপাহী বিক্বোহ ও নীল বিক্লোহকালে বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের পক্ষ 
থেকে তাকে একাধিকবার ভীতি প্রদর্শন বৃর৷ হয়েছিল। কিন্তু এই ভীতি 
প্রদর্শন তার মনোবল নষ্ট করতে পারেনি । নির্যাতনের ব। প্রাণহানিৰ 
সম্ভাবনা তাকে বিচলিত বা সত্যভষ্ট করতে, পারেনি ৷ পেষ্রিয়টের ইতিহাস 
ইত্তিপূর্বে বিস্ৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, এর পুনরুক্তি নিম্প্রয়োজন। সংক্ষেপে 
আব একবার উল্লেখ করা! যেতে পারে যে হরি্ন্্র এই পত্রে দেশের সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক ছুর্গতি, ইতরাজের উদ্ধত্য, অপশীসন, অত্যাচার ও সাম্রাজ্যবাদী 
শোষণের প্রতিবাদে কোন শৈথিল্য দেখাননি । হবিশ্চন্দ্রের বাজনৈতিক এই 
মত ছিল যে ব্রিটিশ “কনস্টিটিউশন? ইংলগ্ডের অধিবাসীদের যে স্বাধীনত। দিয়েছে, 
ভারতবাসীকেও সেই অধিকার দিতে হবে। যদি তা না হয় তবে কানাড। 
প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশে প্রজার। ষে ম্বাধীনত। ভোগ করে ভারতবাসীদের 
সেই স্ববিধ! দিতে হবে। হরিশ্চন্দ্র আবও লিখেছিলেন যে ব্রিটিশ পালণীমেণ্টে 
উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি নিতে হবে, ঘি তা৷ সম্ভব ন৷ হয় তৰে 
তারতের জন্য একটি পৃথক পালপম্ণ্ট বসাতে হবে। “ব্রিটিশ লিবারেলিসম্‌” ব! 
ব্রিটিশের ত্বভাব সুলভ উদ্দারনীতির প্রয়োগ ভারতের ক্ষেত্রে কেন প্রয়োগ কর! 
হবে ন।- ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠি ও ব্রিটিশ জনসাধারণের কাছে বারবার তিনি 
এই প্রশ্ই তুলে ধরেছিলেন। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ষে কোন 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই হরিশ্চ্ত্র প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করে এর ক্ষতিকর দিকটি 
হিন্দু পেস্টের পাঠকদের গোচরে আনতেন এবং সংঘবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের পরামর্শ দিতেন। কোম্পানী শাসনের অবসান ও মহারানি 
ভিক্টোবিরা কর্থক ভারতের শাসনভার গ্রহণ ও সেই লঙ্গে মহারানির ঘোষণাক্ক 

* হ্রিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী--রামগোপাল সান্যাল (পৃঃ «*) নানাহুত্ত থেকেও 

এই তথ্যটি সমধিত হুয়েছে।, 
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বিভ্রান্ত ভারতবামী বখন হর্যোৎফুল্প তখন হরিচন্দ্র ভাব ক্ষোত দমন করে বাঁখতে 
পারেননি । তিনি দেশবাসীকে সতর্ক কবে দিয়ে লিখেছিলেন যে ভাল ভাল 
প্রতিশ্রুতিগুলি প্রতিপণলিত হবার সম্ভ'বন। খুব অল্প। কোম্পানী শাসনের 
তীব্র সমালোচক হবিশ্ন্ত্র কোম্পানী শাসনের অবসানে কোন আনন্দ প্রকাশ 
করেননি । তিনি এই সমস্ব লিখেছিলেন যে এতদিন একটি বণিকগোষ্টি দেশ- 
শাসন করত, তাদের ক্ষমত! সীমাবদ্ধ ছিল, এখন সাক্ষাৎ ব্রিটিশ “ক্রাউনেন 
শাসনভূক্ত ভারতের কাধে পরাধীনতার জোয়াল আরও চেপে বলবে-_তীর এই 
আশঙ্ক। বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছিল । ক্ষমত। হস্তান্তর প্রস্তাব পালণামেপ্টে 
উত্থাপনকালে হরিশ্চন্দ্র লিখেছিলেন যে ভারতের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে 
“সরেজমিনে' তদস্ত করে দেখার চেষ্টা ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট করেনি, নৃতন শাসনতন্ত্র 
সম্বন্ধে শাসিতের ইচ্ছ1-অনিচ্ছার কোন মর্যাদা দেওয়। হয়নি, 5০11 9০%57701- 
2101). অর্থাৎ শাসনতন্ত্র বেছে নেওয়ার অধিকার মানুষের আছে, ব্রিটিশ 
পা্লামেন্ট কোটি কোটি ভারতবাসীর মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে চাইছে, 
এই অধিকার তাদের কে দিয়েছে? এমন সময় এসেই পড়ছে ষখন ভারত শাসন 
সম্পক্কীক্ষ সকল কিছু সমন্তা। ভারতবাসীরাই সমাধান করে নেবে ।.......দিপাহী 
বিক্লোহ ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ জনগণকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে যে ভারত শাসনের 
বীতি ভারতবাসীর ইচ্ছামত ন। হলে পরিণাম কি ফ্রাড়াতে পারে। 1 40810 & 
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“গতি প্রকৃতি হবিশ্ন্দ্র উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন । সিপাহী বিজ্রোহ 
কালে কালে গণবিদ্রোহের রূপ নেবে -এবং এর কলে একদিন ইংরাজকে ভারত 
থেকে বিদায় নিতে হবে, হরিশ্চন্দ্র এটা মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ 
শাসন ঘে ভারতে অনভিপ্রেত হুবিশ্ন্দ্র এই কথাটি বহু আগেই ঘোষণ। কবে 
লিখেছিলেন ঘে এমন কোন একজন ভারতবাসীও নেই 'ষে বিদেশী শাসনরূপ 
নাগপাশের যন্ত্রণা অনুভব করে না কারণ বিদেশী শাসন মানেই যন্ত্রণা | 
[ 41106151300 & 819815 1)4012 01 11001497180 00965 7000 16৩1 (1১৩ 
1011 96188001005 87155810055 110100950 1900. 13170 09 0৩ 619 
৩%1960005 01 00৩ 9110191) 1015 10 [0019 --5712৬81)969 10561098187915 
[০0 30035061018 0 ৪, 19101) [016৮ 7. 9, 11125 2, 1857 ] 


হরিশের আগে কেনি ভারতীয় এমন নির্ভাকভাবে পরাধীনতার বন্ত্রণার 
গ্বরূপ ব্যক্ত করেনান। নীল বিভজ্রোহ সম্পর্কে হুরিশ্চন্্র কি ভূমিক] গ্রহণ 


২৭৭ 


করেছিলেন তা. ইতিপূর্বে বিশদ তাবে আলোচিত হয়েছে.। সংঘবদ্ধভাকে 
আন্দোলন কি ভাবে গভর্ণমেপ্টকৈ বিব্রত ও ভীত-করতে. পারে নীল বিদ্রোহ 
তার প্রকট দৃষ্াস্ত। এই নীল বিক্রোহ সিপাহী বিল্রোহ অপেক্ষাও সরকারকে 
বিব্রত করে তূলেছিল। | 

শীল বিভ্বাহ সংগঠন, নীল কমিশন গঠন এবং নীলকর দমনে হবিশ অগ্রণীর 
ভূমিক। গ্রহণ করেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও গভীর দেশপ্রেম তার 
সমসামস্মিক কালেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। ভারতে জাতীয়তাবাদের জনকরূণপে 
খ্যাত মনস্বী রাজনারায়ণ বনু (১৮২৬-১৮৯৯) হবিশের মৃত্যুর পর মেদিনীপুরে 
অঙ্গহিত এক শোকসভায় বলেছিলেন যে হরিশই আমাদের শিখিয়ে দিয়ে 
গিয়েছেন ঘে কি ভাবে জাতীয় সম্মান বজায় রাখতে হয়, অবিচিলত চিত্ত ও দৃঢ় 
মনোবল নিয়ে অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থাকে কি ভাবে যুক্তির সাহায্যে সংযত 
করা যায় [01010 1100) %/০ 108৬9 16210 0090 015)11160 011/516101778 
900801006101881 16513021006 100 0101050 1759900169 910 1102 0810) 
108198। 7000৩ 01 719165%” [77. 82. 9. 1861. ] 

ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ ও কলকাতার ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত। 
জর্জ টমসন ১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দে আর একবার কলিকাতায় আসেন এবং কিছু দিন 
এখানে থাকেন। এই সময়ে তরুণ যুবক কৃষ্ণদাস পাল তার সঙ্গে দেখা করতে ' 
যান। হাতের হিন্দু পেদ্রিয়ট কাগজটি দেখিয়ে এই অভিজ্ঞ রাজনীতি-ধুবন্ধর 
জর্জ টমসন এই মস্তব্য করেন ষে ভারতে শুধু একটি মাত্র ব্যক্তি রাজনীতি 
বোঝেন এবং ইনি হলেন হিন্দু পেক্রিয়ট সম্পাদক হবিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় 
[ 40215 ০0৩ 100191) 01706150000 70011009 17) 11900. 200 008 ৬/83 
0৩ ৫0197 ০৫ 00৩5 2961101--1181151) 015910517 1100910061166.৮ 1% 

হরিশ্চন্দ্রের পূর্বে কোন শিক্ষিত বাঙালী ভব্রলৌক বাঙলার শোষিত 
কৃষক সমাজের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে এত বেশি মাথ! ঘামানাঁন। হবিশের আগে 
কেশন বাঙালী নেত। ছুঃস্থ শ্রমিকদের বেচে থাকার 'অধিকার নিয়ে প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি । হরিশ্চন্দ্রেরে আদর্শে উদ্ব,দ্ধ হয়ে নীল বিজ্রোছে 
মফন্ষেলের শিক্ষিত হিন্দু ভক্রলোকেরাও অংশ গ্রহণ করেন । শাধারণ মানুষের 
স্থ ছুঃখ্রে অংশভাগী হওয়া” বা গ্রাম বাঙলার মাহুষের স্বার্থকে সমগ্র দেশের 
স্বার্থবূপে দেণ। কর্তব্য এই শিক্ষা বাঙালী ভক্রলোক-শ্রেণী সর্বপ্রথম হরিশ্ন্দ্রের 
জীবন থেকেই পেয়েছেন। হুরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর যতই দিন এগিয়েছে ততই, 
দেশের নেতৃবৃন্দ গ্রাম বাঙলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। হ:রশ্জ্দের 
জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং মৃত্যুব পর বিদেশী সরকারকেও নিজের অন্তিত্থ বক্ষার; 


স 1৫, 10. 681-78 ও 00৫5, ই ১০ ০৮788, 0510808, 1887, 
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প্রয়োজনে গ্রাম বাঙলার দিকে ক্গধিকতর মনোযোগ দিতে বাধ্য হতে হয়েছে । 
মুষ্টিমে্র শিক্ষিত ভঙ্গলোক নিয়েই শুধু দেশ নয়, এদের বাইরে যে বৃহৎ সংখ্যক 
কৃষক শ্রমিক গ্রাম বাঙলায় বাস করে তারাই ষে দেশের মেরুদণ্ড এটি সর্বপ্রথম 
হরিশ্চন্দ্রই উপলব্ধি করেছিলেন এবং তীর সমসাময়িক কালের মান্ষকে তিনি 
এবিষয়ে অবহিত করে গিয়েছেন । এ সম্বন্ধে এক বিদেশী এঁতিহাসিকের মতের 
উল্লেখ করা যেতে পারে, ইনি মন্তব্য করেছেন "আধুনিক যুগে (অর্থাৎ উনবিংশ 
শতাব্দী ) ভারতের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছিল এই 
কলকাতা শহরে ; এটি ছিল একটি অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে গণ অত্যুখান। 
একটি আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলন বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ গড়ে 
তুলতে সাহাব: করেছিল । এটাই আবার সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য 
নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, এই লক্ষা ছিল যে দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে 
সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক বৈষমা দৃরীকরণ প্রশ্নটি অবিচ্ছে্যভাবে 
জড়িত।"**."*হুরিশ্চজ্জ নীল বিদ্রোহের কালে এই সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ 
বা অর্থনৈতিক শোধষণেক বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধারণাটিকে তার সম্পাদিত হিন্দু 
পোস্রিয়টের সৃম্পাদকীয়ের মাধ্যমে জনপ্রিয় ও লোকগ্রাহু করে তুলেছিলেন । এক 
যুগ পরে প্রথা ত বাঙালি এঁতিহাসিক ও দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
রচনার মাধামে উপরোক্ত চিন্তা-ভাবনা ভারতের রাজনৈতিক চিন্ত। ধারার মূল 
শ্রোতের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল ।% [ “4৯100000810 ০0100895101) 60: 00৩ 
৩৪1 ৪190 0০0০1 1094 9010156 10015 11) 1001910 61708:81)6, 006 00680 
(97 0050106 ৮185 11750 17700000০60 1000 12)006177 [70181) [১0181103 
95 06 201 07520 101551015919 210 1)001021716871210,..... 006 101009- 
(10 1200%61001)0, 11210971955 0০ €0919005 (010061) 21081191 6৫808- 
001) £2৮০ 115৩ 2220106 06 10651118567108 0০0 210 10681188160 91 
[090105. 190011108 605 90180 01510709180৩3 (1118 96161706170 9৪ 
707001511960 1) 1106 601071815 01175911916 (0090019. 7057005106৩ 91 
00613107000 80101, 4৯: 059296 19061 16 9901৫ 51761 05 110910- 
৪016210 ০1 7101211 0০1101081 0100212৮818 00106610 অঃ] হান] 
০191০ 9085 15৬01101010919 118 120101) 13196079. [1) 00৩ 0880) 026 
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[10০ 055521015 ৮61৬ 81255 ঢ8৩ 1061089, 215/258 005 15518, 
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৪0110102008 5005১ [9181010206 00101)199101)9 ০0100611) (8920861$69 160 
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11188 58108686000 8784 60০5980798৩ 60০৪1010. 11175 01680881 ০9- 
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061107019, 16 ৪5 00159090055 05 105 $510090% 900া 
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হরিশ্ন্দ্র সম্বন্ধে আধুনিককালের এক বাঙালি গবেষকের একটি মন্তব্যও 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কর যেতে পারে. “সমগ্র উনবিংশ শতাবাাতে মধ্য শ্রেণীর 
ভিতর হরিশ্চন্দ্রই একমাঝ ব্যকি যিনি কেবল কথায় নহে, কাধত মধ্যশ্রেণীর 
সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম কবিয়। বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় নায়করূপে অবতীর্ণ 
'হুই্য়াছিলেন। কেবল শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী মধাবিত্ব শ্রেণীকে লইয়াই ষে 
জাতি নহেঃ সমাজের শতকব। নব্বই জন রুষকই জাতির প্রধানতম অংশ, এই 
কষক জনসাধারণের জীবনই যে প্রকৃত জাতীয় জীবন তাহাদের সংগ্রামই যে 
প্রকত জাতীয় সংগ্রাম তাহা একমাত্র হুরিশ্ন্্রই উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছিলেন।-" ””* আধুনিককালের আর এক অধ্যাপক গবেষক উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ছয় দশকের বাঙলার নায়করূপে বিখ্যাত ব্যক্তিদের পুনমূল্যায়ন 
করতে গিয়ে এদেব দোষ-ত্রটিগুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা 
করেছেন। ইনি লিখেছেন “শিক্ষিত বাঙালী সমাজ অর্ধশতাব্ধী ধরে কৃষক 
সমাজের সঙ্গে কোনরূপ খোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেননি ; কৃষক সমাঠে র 
প্রতিনিধিত্ব কর! তাদের কর্তবা ছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্ন্দ্র এব 
বাতিক্রম। শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে যা আকাজ্ষিত তার কাছাকাছি 
তিনি পৌছেছিলেন।” ব্রেয়ার ক্রিং এর উক্তি উদ্ধৃত করে এই লেখক লিখেছেন 
ষে সর্বপ্রথম এই একজন মধ্যাবন্ত নাগরিক কৃষক সযাজের সমর্থনে এগিয়ে 
এসেছিলেন। তারপর ইনি লিখেছেন যে হরিশের বৈঠকথানায় বাঙালি শিক্ষিত 
সমাজের সঙ্গে কষক সমাজের যথার্থ ও উচিত সম্পর্কের সুচনা হয়। হরিশ 
এদের দরখাস্ত লিখে দিতেন। দুঃস্থ অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন বলে 
এদের কথ। (তার কাগজে ) লিখতেন । পরবর্তকালে এই নব স্থাপিত রুষক 
ও শিক্ষিত সমাজের_সহযোগিত। বিষ্টি বেশ ভালভাবেই পরীক্ষিত হয়েছিল । 
**ত( মর্ান্ববাদ ) 18৭ 
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হবিশ্চন্্ের মৃত্যুর পর তার সঙ্গে ধাদের ঘনিষ্ঠতা ভিল তার! তার লন্বদ্ধে ব। 
লিখেছিলেন এগুলি পড়লে হরিশ্চন্দরের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য 
পাওয়া যায়। তার জীবনী লেখকদের কাছ থেকেও অনেক কিছু জান যায়। 
'এইগুলির ভিত্তিতে হবিশের ব্যক্তি জীবনের একটি বেখাচিত্র অক্কিত বরা 
যেতে পাবে। 

হবিশ্চন্দ্রের ব্যক্তি জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তার অপরিসীম 
মাতৃভক্তি। চাকুরি জীবনে প্রবেশ করার পর হরিশ্ন্দ্র অতি কষ্টে ভবানীপুর 
চাউলপটিতে ( বর্তমান হরিশ মুখার্জি রোড.) একটি বাড়ি ক্রয় করেন অথব। 
নিশাণ করেন। হরিশ জননী কুক্সিনী দেবীর কোনদিন ম্বামী গৃহবাছ্রে 
লৌভাগ্য হয়নি । প্রথমে মাতামহের গৃহে পরে নিজের পিত্রালয়ে ছুটি পুত্রসহ 
রুক্সিনী দেবীকে বাস করতে হয়েছে । হরিশ প্রথম স্থযোগেই যাতাকে স্বগৃহে 
কন্তারপে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাংসারিক বিষয়ে পরিবারে মাতারই একাধিপত্য 
ছিল। বাক্তিগত জীবনে হবিশ মাতার একান্ত বাধ্য ছিলেন। হুরিশকে 
একাধিকবার ভারতের প্রতিনিধিবূপে ভারতবাসীর দাবী উত্থাপনের জন্য ইংলগু 
প্রেরণের প্রস্তাব উঠেছিল । মম্ভবতঃ মায়ের অনুমোদন ন। পাওয়াতেই হবিশ 
এই সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথম! স্ত্রীর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই হবিশ 
অনিচ্ছ। সত্ত্বেও ষায়ের মনোনীত এক কুরূপা, অশিক্ষিত ও দবিত্র কন্তাকে 
বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ হুরিশ্চন্দরের এই দাম্পত্য জীবন সখের ছিল ন|। 
তথাপি হুবিশ্চন্্র কোনদিন এই স্ত্রীকে অবহেলা করেছেন ব৷ তার মনে কষ্ট 
দিয়েছেন একথা শোন! যায়নি । হরিশ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিপ্মেছিলেন কিন 
জান। যায় না, তবে তিনি ষে ব্রাহ্ম মতাবলম্বী ছিলেন একথ! নিশ্চিত। 
একেশ্বরবাদী হৰিশ মাসের ইচ্ছ। পূরণের জন্য বাড়িতে দুর্গাপূজার আয়োজন 
করতেন। মায়ের ইচ্ছাপূরণ ব্যতীত হরিশের নিজ গৃহে ছুর্গাপূজার 
আয়োজনের মধ্যে হবিশের চরিঝ্রের আরও দুটি দ্রিক উদঘাটিত হয়ে যায়। 
প্রথমটি হ'ল তার মধ্যে তৎকালীন ব্রাহ্ম স্থলভ গৌড়ামির অভাব । পাঁচজনকে 
সঙ্গে নিযে দুর্গোৎসবের মধ্যে তিনি যে সামাজিক সম্প্রীতির পৃষ্ঠপোষণা করতে 
চাইতেন - এইটি হ'ল দ্বিতীয় দ্িকৃ। তার জীরনের শেষ ছুর্গাপৃজা অনুষ্ঠান- 
কালে হুর্গাপূজ। সম্বন্ধে হবিশ মন্তব্য করেন যে - কতই ত প্রাীন উৎসব আছে 
কিন্তু ছুর্গাপূজার মত কোন উৎসব মনকে এত আলোড়িত করে না, এত মধুর 
স্বৃতি বহন করে না । এই পৃজাকালে মন এক গভীর পবিভ্রতায় আধগ্রুত হয়। 
সেই সঙ্গে মিশে থাকে একট। আনন্দের বাতাবরণ । এই আনন্দ আমাদের 
একট। পবিত্র পরিবেশে উন্নীত করে রাখে । 
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থেকে সদ্দি কাশি ও হাপানি রোগে ভূগতেন। এর প্রতিযেধকরূপে মাত। রুক্সিনী 
দেবী নিজ বিশ্বামমত একটি দৈবশক্তি সম্পন্ন মাছুলি তার হাতে বেধে দেন। 
কুসংস্কারমুক্ত হরিশ্চজ্র এই মাছুলিটি আজীবন তার বাহুলগ্ন রেখেছিলেন, মার 
নে কষ্ট না দেওয়ার জন্তই তিনি এই মাছুলিটি কোন দিন ত্যাগ করেননি । 
অশিক্ষিত! কুলীন কন্ত। কুলীন পত্বী, মাত। কুক্সিনী দেবী ও তার দেশমান্ত 
স্থশিক্ষিত এবং কর্মষোগী পুত্র হরিশের মধ্যে নান। বৈপরীত্য সত্বেও একটি 
গভীর মানসিক সাযুজা ছিল। হরিশ মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ 
করতেন না স্ৃতরাং একথ| নিশ্চিত যে এই অশিক্ষিত মাত। হরিশের 
জনকল্যাণে আত্মনিয়ৌগের সমর্থক ছিলেন, হয়ত তিনি বিস্তাাগর জননা 
ভগবতীদেবীর মতই হরিশের প্রেরণাদাত্রীও ছিলেন । হরিশের বাড়িতে বহু 
বন্ধু-বান্ধবের আস যঘাঁওরা ছিল, হরিশ জননী এদের প্রতি প্রীতিপরায়ণ। 
ছিলেন এবং এদের আহার বা! জলযোগের ব্যবস্থা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয় কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুব বাড়িতে আরও ছুচার জন সঙ্গী নিয়ে অসময়ে 
উপস্থিত হয়ে আহার করতে চাইতেন, উদ্দেশ্য থাকত বন্ধুকে বিব্রত করে কিছু 
কৌতুক শুধু অস্তরজমহলেই এই দেশবিশ্রত মহাপুরুষের কৌতুকপ্রিয়তা প্রকাশ 
পেত। স্থদুব উত্তর কলকাতা। থেকে বিষ্যাসাগর মাঝে মাঝে ছুচারজন সঙ্গীসহ 
ভবানীপুরে অসময়ে হবিশের বাড়িতে চলে আসতেন। ছুই বন্ধুতে কথ৷ 
কাটাকাটি হত। ইতিমধ্যে কক্সিনীদেবী অন্ধ ব্যঞ্জন প্রস্তত করে বিদ্যাসাগর ও 
তীঘ সঙ্গীদের পরিতৃপ্তি সহকারে আহারের ব্যবস্থা করে দিতেন ।* নীলবিত্রোহ- 
কালে হরিশের বাড়িতে মফংম্বল থেকে বহছলোক আসতেন, এজন্য হরিশ 
নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত হয়েছিলেন । তার বাড়িটি বন্ধক রেখে তাকে এই 
সময খণ সংগ্রহ করতে হয়েছিল বলে শোন। ষায়। মাতার প্রশ্রয় না পেলে 
হরিশের পক্ষে প্রত্যহ মব্ংস্বল থেকে আগত বু লোককে বাড়িতে আহার ও 
'আশ্রয় দেওয়া সন্তব হত না। রুল্সিনী দেবীকেই এ দেব রেধে বেড়ে *াওয়াতে 
হত। তিনি হয়ত কলহপ্রিয়া ও অসহিষ্ণু প্রকৃতির ছিলেন কিন্ত তিনি ষে 
অলাধারণ করুণাময়ী রমণী-ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । নীলবিপ্রোহকালে- 
সারাদিন আপিসের পরিশ্রমের পর হবিশ আপিসের পোষ*ক বদ্দলাবার সময় 
পেতেন না, সেই বেশেই পেট্রিয়টের কাজ করতে বলতেন । তখন হুরিশ জননী 
আর্তনাদ করে বলতেন «ওরে মানুষের শরীরে এত শ্রম সবে না, ওবে মাবা 
পড়বি, ওবে কলম বাখ'। হরিশ এই একটি ক্ষেত্রে মায়ের কখ। শুনতেন ন1 
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* বিদ্যাসাগর--চণ্তীচরণ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৮৯৫ ( পৃঃ ৪৯১) 
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তিনি বলতেন “মা, তোমার সব কথা ঞনবো, কিন্ত এই গরীব প্রজাদের জন্য ঘা! 
করছি তাতে বাধ। দিও না, ওর ধনে প্রাণে সীরা হলো, একাজ না৷ করে আমি. 
ঘুমুতে পারব লা." |৬ 
পারিবারিক জীবনে হরিশ্ন্দ্রেরে নিকট অগ্রজ হারাণচন্দ্রের স্থান 
মায়ের ঠিক পরেই ছিল। মনে হয় হারাণচন্ত্র উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, 
তবে মোটামুটি লেখাপড়। জানতেন। তীর কাছ থেকেই হরিশ্চন্দ্র প্রথম' 
ইংরাজি শিক্ষা করেন। * স্বল্লশিক্ষিত হারাণচন্দ্রের কোন নির্দিষ্ট জীবিক! ছিল: 
বলে মনে হয় ন'। তিনি যদি জীবনে. প্রতিষ্ঠিত থাকতেন তবে হ্বিশ্চন্দরের 
কিশোর বয়সে নীলাম কোম্পানীর আপিনে মাসিক দশ টাকা বেতনে চাকুরি 
করার প্রয়োজন হত না। স্পষ্টই বোঝা যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী ছোট 
ভাইকে উচ্চ শিক্ষার স্যোগ দেবার সামর্থ্য তার ছিল ন1। হরিশ্ন্দ্র তীর উপর: 
নির্ভরশীল এই অগ্রজকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখতেন। হিন্দু পেট্রিয়ট 
প্রেসাঁট হারাণচন্দ্রের নামেই কেন! হয়, অতঃপর হারাণচন্দ্র এই প্রেসটির 
তত্বাবধানে নিযুক্ত হন। হরিশ্চন্রের সাজসজ্জা অতি সাধারণ ছিল? চাকবিতে 
উন্নতি এবং শিক্ষিত সমাজে স্থ্প্রতিষ্ঠিত হওরার পরও হরিশের বেশভূষার 
পরিবর্তন হয়নি, নিজের সাজসজ্জীয় উদাসীন হবিশ্চন্তর হারাণচন্ত্র যাতে 
ভবানীপুর পল্লীর মন্তরান্ত “বাবুদের মত জীবনযাপন করতে পারেন সেদিকে 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখতেন। হবিশ নিঃসন্তান ছিলেন। তীর স্ত্রী ভগবতী দেবী! 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না-তিনি “কাব্যের উপেক্ষিতা'ই থেকে 
গেছেন। এক কালের খ্যাতনাম। উপন্যামিক সৌরীন্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
বাল্যকাল ভবানীপুর পল্লীতে অতিংশহিত হয়েছিল । সৌনীন্ত্রমোহন বালাকালে 
এই মহিলাকে দেখেছিলেন । তিনি লিখেছেন ষে পাড়ার ছেলের! ভগবতী দেবীকে 
ঠাকুমা" বলত । তিনি ধর্মপরায়ণ। ও ন্েহশীলা। ছিলেন । পারার ছেলেদের 
ডেকে ডেকে তিনি তাদের ভাল করে পড়াশুন1 করতে বলতেন, আরও বলতেন, 
যে আমাদের বাবু (অর্থাৎ হরিশ্ন্দ্র ) খুব পড়াশুনা করতেন, আর যে সব 
ছেলের! পড়াস্তনা করে তাদের খুব ভালবাসতেন ।* 
হরিশ্চন্্র আপিসে তার অধস্তন কর্মচারীদের সক্ষে খুব দদয় ও ভন্্র ব্যবহার 
করতেন, এই কর্মচারীরাও তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত। সহকর্মীদের সজেও তার 
ব্যবহার খুব সৌজন্তপূর্ণ ও হস্ত ছিল। হরিশের উর্ধতন কর্মচারীরা সকলেই 
* রাষতম্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ-_শিবনাথ শাস্ত্রী, কলিকাতা, নিউ এজ সং» 
প* প্রার পঞ্চাশ বৎসর পুৰে সৌরীন্্রমোহনের এই স্মৃতি কথ! কোন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 
হয়েছিল । শ্বতি থেকে এটি উদ্ধত হ'ল। সঠিক শত্র নির্দেশের অক্ষনতার জন্য পাঠকের 
মার্জন। প্রার্থনীয়। 


২৮৩, 


ছিলেন ইংরাজ। এদের সঙ্গেও তীর ব্যবহার সৌজন্তপূর্ণ ছিল কিন্ত কখনও 
"তিনি এদের তোষামোদ করতেন না। তার প্রথর আত্ম-মর্ধাদ। জান সর্বদাই 
সজাগ থাকত। একবার তার একজন উর্ধতন কর্মচারী মিঃ হোলিংবেরী তাকে 
'লক্ষ্য করে অপর একজনকে বলেন ঘে “লোকটার রকম দেখ' (1০001. এ! 076 
[899) )| হরিশ এতে অপ-ানিত বোধ করে সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ পত্র পেশ 
করেন। যথাকালে এই পদত্যাগ পত্র পেয়ে আপিসের বড়কত? মিঃ চ্যাম্পনীজ 
হরিশকে ডেকে বলেন ষে মি: হোলিংবেরীর কাছে তাকে যাতে কোন কাগজ 
পত্র না নিয়ে ঘেতে হয়' সেই ব্যবস্থা তিনি তখনই কববেন। হোঁলিংবেরীকে এ 
বিষয়ে সতর্কও করে দেওয়া হবে। মিঃ চ্যাম্পনীজের অন্থরোধে হুবিশ্চন্দ্ 
তার পদত্যাগ পন্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন । মিঃ চ্যাম্পনীজের সঙ্গে হরিশের 
বিশেষ অন্তরঙগতা ছিল। মিঃ চ্যাম্পনীজ তার অতি দুঃস্থ অবস্থায় তাকে 
"চাকুরি দিয়েছিলেন এই জন্য হরিশ আমৃত্যু এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ 
ছিলেন । হরিশের আইন জ্ঞান গভীর ছিল, তখনকার দিনে আইন 

(158৮) পরীক্ষার প্রবর্তন হয়নি। নিজের আইন জ্ঞানের কিছু 
পরিচয় দিয়ে স্বপ্রীম কোর্ট থেকে আইন ব্যবসায়ের অধিকার বা সন 
পাওয। ঘেত, এই ভাবে “সনদ' পেয়ে শল্তুনাথ পণ্ডিত, রমাপ্রসাদ রায় ও 
প্রসম্মকুমার ঠাকুর আইন ব্যবসায় অবলম্বন করে সহজ্ম সহম্র মুক্জা! উপার্জন 
-করেন। এবা হরিশকে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত করার চেষ্টা করেন, হবিশ 
এদের পরামর্শ বা অন্থুবোধ উপেক্ষা করেন । তৎকালে বিখাত ইংবাজ ব্যবহার 
জীবী মি: মষ্টিয়ো প্রেপিডেম্সি কলেজে আইন অধায়নের বাবস্থা হলে সেখানে 
আইন অধ্যাপনাও করতেন । তিনি ছাত্রদের বলতেন ঘে হরিশ্চন্দ্রের মত 
আইন জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ইংলাগ্ড দেশেও বেশি নেই ' দরিব্র হরিশ্চন্দ্রে 
অবশ্যই অর্থের প্রয়োজন ছিল কিন্তু তার অর্থলোভ ছিল না! তিনি এই সব 
'বন্ধুদের বলতেন যে দশটা পাঁচটার সরকারি চাকুরি করে যে সময় তিনি পান 
তাতে তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট চালাবার ও জনসেবা! করার সময় পান। আইন 
'ব্যবসায়ে লিপ্ত হলে তাকে সব সময় এই কাজ নিযে থাকতে হবে তিনি আর 
দেশসেবার সময় পাবেন না। তংকাঁলের সফল ব্যবসায়ী স্বনামধন্য রামগোপাল 
ঘোষ হবিশের আথিক উন্নতির জন্য তীকে ব্যবসায়ে আকুষ্ট করার চেষ্টা করেন। 
হবিশ:এই একই কারণে শীর পরম হিতৈষী মহাপ্রাণ বামগোপালেব প্রস্তাব 
প্রত্যাখান করেন৷ রামগোপাল হরিশের এই নির্লোভিতা এবং দেশসেবার 
'এীকাস্তিকতাক্স তার প্রতি অধিকতর আক "হয়েছিলেন । হবিশ নিজের ব্যক্তি 
জীবনের মাধামে জাতীয় ও আত্ম সম্মান কি ভাবে রক্ষা উচিত তা দেশবাসীকে 
"শিক্ষ1 দিয়ে গিস্েছেন | 


হবিশের অন্যতম সথহৃৎ ও গুণমুগ্ধ মনন্বী বাজনারায়ণ বন্ধ হবিশের দিন চর্যার 


৮৪ 


এই মর্মে একটি বিবরণ দিয়েছেন “হরিশ মোটেই আরাম প্রিয় ছিলেন না) 
প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করতেন । এরই মধ্যে তার বাড়িতে বন্ধু সমাগম হ ত। এদের? 
সঙ্জে আলাপের ফাকে ফাকেই আগামী সংখ্যার পেষ্রিয়টে:কি কি বিষয় নিয়ে 
লেখ। হবে তার একট! খসড়া তিনি কৰে ফেলতেন ৷ এর পর খুব তাড়াতাড়ি 
আহার সেবে বেল। দশটায় আপিসে পৌছাতেন। 'বৈকাল পাচটায় আপিসের 
কাজ সেরে ক্যালকাট। পার্িক লাইব্রেরীতে ( মেটকাক হল ) গিয়ে কিছুক্ষণ 
পড়াশুনা করতেন । পড়াশুনার কাজ সেরে কাই টোলায় (বর্তমান বেটিস্ক. 
সরা অঞ্চল ) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোনিয়েশনে এসে বসতেন । এখানে জরুরি 
চিঠিপত্র লেখ। ও অন্তান্ত কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরতেন। ততক্ষণে তার' 
বৈঠকখানায় তার প্রিয় বন্ধুরা সব এসে জুটে যেতেন। হরিশের লঙ্গ এই 
বন্ধুদের পরম কাম্য ছিল, হরিশও তাদের গভীর ভাবে ভালবাসতেন। হিন্দু 
পেত্রিয়ট প্রকাশের আগের দিনের ছু তিন রাত্রি হবিশ প্রেসেই কাটাতেন,- 
গ্রুফ দেখা থেকে সম্পাদকীয় লেখা সব কাজই রাত জেগে করতেন। ... 
হবিশ বু দরিত্র ব্যক্তিকে আধিক সাহাব্য দিতেন, তবে এই কাজটি খুবই: 
গোপনে করতেন, যাতে গ্রহীতার মধাদ। হানি ন। হয । পাড়ায় আগুন 
লাগলে হরিশ সর্বাগ্রে আগুন নেভাতে ছুটে বেতেন। প্রতিবেশী অথবা! বন্ধুদের 
বাড়িতে কারো! অস্থখ করলে হুবিশ রাত্রির পর রাত্রি জেগে রোগীর সেবাশুস্ষায়: 
রত হতেন । প্রতিবেশীদের বিপদে আপদে সর্বাগ্রে হরিশ্চন্ত্র তাদের পাশে 
গিয়ে ঈাড়াতেন” (হিন্দুপেত্রিয়ট থেকে সংকলিত ও অনুদিত, ১২+৯. ১৮৬১ )। 
দীর্ঘ যষ্টি হস্তে জলের বালতি নিয়ে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ হরিশ পাড়ায় আগুন 
নেভাতে ছুটতেন, রাত্রি জেগে রোগীর সেবা করতেন, তার অজন্র গোপন দান 
ছিল-_-এসব কথ। হরিশের অন্যান্য জীবনী লেখকেরাও লিখে গিয়েছেন । রাজ- 
নারায়ণ লিখেছেন পাড়া প্রতিবেশীর বিপদে আপদে হরিশ তাদের পাশে গিয়ে 
দাঁড়াতেন । তবে হরিশের এই পর-দুঃখকাঁতরতা। তার প্রতিবেশীদের মধ্যেই: 
সীমাবদ্ধ ছিল ন7া। তখনকার দিনে বছ কলকাতাবাসী এমন কি মফংশ্বলবাসীর 
মনে এই ধারণা ছিল যে কোনরকমে হরিশ মুখুজ্যের কাছে গিয়ে ঈাড়ালে তাদের 
বিপদের একট সুরাহা হয়ে যাবে। হরিশের মৃত্যুর শতাব্ধী কাল পরেও একটা 
জনশ্রুতি ছিল যে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ "পরামর্শের জন্য “হরিশবাবু 
উকীলের কাছে তাদের. দূত পাঠিয়েছিলেন । সিপাহী বিজ্লোহের সময় বিপদ- 
্রস্থ এক মারাঠী বিজ্রোহী নায়কের স্ত্রী তার সংকট মোচনের জন্ত কলকাতায় 
হরিশের কাছে ছুটে এসেছিলেন । তবে এই জনশ্রুতির কোন ভিত্তি আছে 
কিনা তা। নিশ্চিত বল। যায় না । বন্ততঃ হরিশের বাড়িতে লাহাষ্য প্রার্থার ভিড় 
লেগেই থাকত ( শিবনাথ শীস্্রীর ভাষায় “রথের মেলার মত? )। অবনত সকলেই 
ষে অর্থ সাহায্যের জন্ত আসত এমন নয় । যে কোন বিপদেই প্রতিকারের জন্ত- 
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“মানুষ হবিশের কাছে ছুটে আসত । 

হবিশ দানে মুক্ত-হত্ত ছিলেন, অথচ তিনি মোটেই ধনী ছিলেন না। হব্বিশের 
সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁদের কাছ থেকে জানা যায় যে হরিশ অত্যন্ত 
মিতবায়ী ছিলেন, তার অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধেয়-বান্ধব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগবের মত তার 
জীবন যাঞ্জ। অত্যান্ত সরল ও অনাড়ম্বর ছিল । পদোন্নতি হওয়ার পরও আপিসে 
হরিশ একটি সাধারণ ঘরে সাধারণ চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করতেন, 
আপিসের বড়কর্ত। মিঃ চ্যাম্পনীজ তার ঘরটি তার পদোপযুক্ত রূপে সুসজ্জিত 
করার আদেশ দেন । হরিশের তীব্র আপতিতে এটি কার্ষকর হয়নি । 
হরিশ আর্পসের কর্তাকে বৰেছিলেন “আমরা ভারতবাসী,. আমরা আড়ম্বর 
শূন্য জীবন যাত্রায় অভ্যন্ত থেকেও অনেক বড় বড় কাজ করতে পারি। আমার 
পূর্বপুরুষের! কুটিবে বাস করেও অনেক উচ্চ চিন্তার ফসল রেখে গিয়েছেন ।” 
হবিশের আপিসের ইংরাঁজ ও ফ্যাংগ্লো-ইগ্ডিম্সান কর্মচারীরা নিজেদের মধো 
আলোচন৷ প্রণঙ্গে প্রায়ই বলত বে নেটিভের। কাজ করতে ভঙ্ব পায়, অন্থখের 
অজুহাতে খন তখন ছুটি নেয়। হরিশ স্বজাতীক্ষদের এই সমালোচনায় ব্যথিত 
ও অপমানিত বোধ করতেন । তিনি নিজে খুব কম ছুটি নিতেন, পরম নিষ্ঠার 
সঙ্গে নিজের উপর নাস্ত দায়িত্ব তিনি পালন করতেন । তার শরীরে ক্ষর়কাশ 
রোগের লক্ষণ প্রাত্যহিক জরের মধো দিকে প্রকাশ পায়, কিন্ত তিনি এই সময় 
আঁপিস থেকে ছুটি নেননি । বন্ধুরা ছুটি নেওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলতেন 
আঁপিসের ফিরিঙ্গি ও ইংরেজদের তিনি দেখিয়ে দিতে চাঁন ঘে ভারতবাসীর! যে 
কোন অবস্থাতেই তাদের দায্রিত্ব পালন করে যেতে পারে । এই শিশু স্বলভ 
জেদের ফলে হরিশ স্থায়ীভাবে শব্য! গ্রহণ করতে বাধা হন। 

হুরিশ্চন্দ্রের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি কখনও কোন 
মানধকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন না। এ বিষয়ে তাঁর কাছে বনী দরিদ্র ভেদ 
ছিল না'। বাস্তাঁর মুটে মজুরদের প্রতিও তীর বাবহার অতি ভদ্র ছিল। অনেক 
শিক্ষিত লোক ধমক দিয়ে অথবা ভয় দেখিয়ে এদের প্রাপ্য পা'রশ্রমক থেকে 
বঞ্চিত করার চেষ্টা কবেন। হরিশ কখনও এদের কাছ থেকে কোন স্থবিধা 
আদায়ের চেষ্টা করতেন না। কোন বন্ধু-বান্ষবকে মেহনতা মাহুষকে ঠকাতে 
দেখলে হরিশ্চন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে এদের সঠিক প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে 
অনুরোধ করতেন। ছুঃখ দারিক্রের পীড়নে এককালে নিপীড়িত হরিশ্চন্ত্র দুঃখ 
দারিত্র পিষ্ট মানুষের প্রতি গভীর মমতা। পোষণ করতেন, এদের প্রাত কোন 
তাচ্ছিলা বা অবজ্ঞার ভাব তার মনে স্থান পেত না। এ বিষয়েও করুণা-সাগর 
বিগ্ভাসাগরের তিনি ছিলেন প্রক্কত অন্থগামী । 

হরিশ চধিত্রের আর একটি বৈশিষ্টা ছিল আত্ম-প্রচার বিমুখত| । তখনকার 
দিনে টাউন হলে বক্ত.তা। সভার বিবরণে হরিশের নামের অন্ধল্লেথ চোখে পড়!র 
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মত। লভার পরিকল্পনা বা গৃহীত প্রস্তাবগুলি অনেক সময় ইন্ঘত তারই মস্তিষ্ক 
অত হত তবে তাঁকে সত। মঞ্চে দেখ। ধেত না।। হরিশের সমকালে “ফটো - 
প্রাফী' কলকাতার জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল, কোলসওযার্দি গ্রাণ্টের 
খত বহু আলেখ্য-অস্কক তখন কলকাতায় ছিলেন । হবিশের সমসাময়িক কালের 
প্রসিঙ্ধ ব্যক্তিদের প্রায় সকলেরই “কটো?বা! আলেখ্য পাওয়। ঘায়। শুধু হরিশই এর 
ব্যতিক্রম, তার কোন ফটে। বা অলেখা পাওয়া যায় না, এট] তার আত্মপ্র্গার 
বিমুখতার একটি দৃষ্টান্ত । হুরিশ্চন্দ্র কখনও নিজেকে হিন্দু পেট্রিক্টের সম্পাদক 
'ক্বপে ঘোষণা করেননি । তার বিরুদ্ধে দুটি 'লাইবেল' ব৷ মানহানির মামলা। 
হয়েছিল এই সংবাদ হিন্দু পেট্রিয়টের পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে হরিশ্ন্দ্র নিজেকে “বিখ্যাত 
করতে চাননি, এই ভাবে তিনি এ বাাপারে কারে সহানুভূতি আকর্ষণ করতে 
চাননি, কারো সাহাধাও চাননি । ইউরোপীয় পরিচালিত কাগজগুলি এ 
বিষয়ে ষে সব মিথ্যা সংবাদ প্রচার করত, এর প্রতিবাদে হিন্দু পেই্রিয়টে 
“লাইবেল' ব। মানহানি মামলায় প্রকুত বিবরণ অবশ্য ছাঁপ। হয়েছিল । এই 
লাইবেল ব৷ মানহানির মামলায় হরিশ আইনের ফাকে বেরিক্ষে আসতে পারতেন 
কারণ তিনি খাত পত্রে হিন্দু পেট্রিয়টের মুদ্রাকর, প্রকাশক, সম্পাদক ব! প্রেসের 
“কীপার' ছিলেন না. কিন্তু তিনি তা করেননি । জোষ্ভ্রাতা হারাণচন্ত্র এবং 
পেত্রিয়ট কাগজের বেতনভূক প্রিপ্টার ও পাবলিশারকে হয়বাণি থেকে বাচাতে 
তিনি এই মামলাগুলির ঘে আসল বিবাদী বা আসামী একথ। অন্বীকার করেন 
নি। হরমণি হরণ সংক্রান্ত মানহানির মামল। এমন একটা পর্যায়ে এসে 
পৌছেছিল, যে হবিশ্ন্দ্র অভিযোক্ত। আক্িবন্ড হিলসের মানহানি করার জন্য 
আদালতে লিখিত ভাবে ছুঃখ প্রকাশ ও ক্ষম। প্রার্থনা করলে মামলাটি মিটে 
যেত। হবিশের কাছে এমন প্রস্তাবও বিপক্ষ থেকে এসেছিল জান! যায় কিন্তু 
হুবিশ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি । তিনি মামলায় জিতে উদ্ধত, ছুশ্চরিজ্র ও 
অত্যাচারী এই ইংরেজ সন্তানকে উচিতশিক্ষ। দেবার'সংকল্প' নিয়ে মামল। চালিয়ে 
গিয়েছিলেন, তখন তিনি অবশ্য বুঝতে পারেননি যে তার ম্বত্যু আসঙ্স এবং 
তার এই পৌরুষের মূল্য একদিন তার সহায় সম্বলহীনা বিধবা পত্বীকে দিতে 
হবে। বিভিন্ন নির্ভর যোগ্য শ্ত্র থেকে জান! ধায় যে গভর্ণর জেনারেল থেকে 
শুরু করে ভারত সরকারের প্রতিটি দায়িত্বশীল উল্চ পদস্থ রাজ কর্মচারী হিন্দু 
পে্রিক্টের মতামতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন ।* নি:সন্দেহে এনা ব্যক্িগত 
ভাবে হব্রিশকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন । নীল কমিশনে সাক্ষ্য দেবার জন্ত ভারতীয় 
সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে একমাত্র হবিশকেই সাক্ষ্য দিতে ভাক৷ হয়েছিল -- 
এর থেকেই প্রমাণিত হয় ঘষে বিশিষ্ট রাজপুকুষেরা তাকে চিনতেন এবং শ্রদ্ধ! 
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করতেন। হরিশ কোন দিন এদের অনুগ্রহ লাভের চেষ্ট। করেননি ব৷ এছেক 
দরবারে হাজির হননি । বহু রাজ! জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি হবিশের ব্যক্তি- 
গত বন্ধু ছিলেন। হিন্দু পেটিয়ট পত্রিকার স্বত্ব ক্রয়ের পর প্রায় তিন বৎসর: 
কাল পত্রিক। প্রকাশের জন্য হরিশকে ভার কষ্টাজিত অর্থের প্রায় অর্ধেক অংশ 
অর্থাৎ মাসিক দেড়শত থেকে দুইশত টাক! ব্যয় করতে হ'ত। এই সমস্ক 
মধুস্দন রায়ের আমলে কেনা টাইপগুলি প্রায় অব্যবহার্ধ হয়ে গিয়েছিল, অর্থা- 
ভাবে নিকৃষ্ট কাগজে পেত্রিয়ট, ছাপতে হ'ত। হরিশের ধনী বন্ধুদের কেউ কেউ 
এই সময় অযাচিতভাবে হরিশকে নৃতন টাইপ' ক্রয্নের জন্ত অর্থ সাহাষ্য করতে 
চেক্সেছিলেন _ এর মধ্যে পাইকপাড়ার রাঁজ। প্রতাপচন্দ্র নিংহও একজন ছিলেন । 
ধনী বন্ধুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে বা নাচ গান দেখতে ষেতে হরিশ রাজী 
থাকতেন, কিন্তু এদের কাছ থেকে অর্থ সাহাষ্য গ্রহণ হরিশের কাছে সহনীয় 
ছিল না। তিন মনে করতেন, যে তার ধনী জমিদার বন্ধু যতই তার ঘনিষ্ঠ হন ন। 
কেন, কোন সময়ে কোন অন্যায় কাজ করতে পারেন, জমিদার হলে প্রজ। পীড়নে 
অংশ নিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে তার পক্ষে উপকার কতর্ণর বিরুদ্ধে কিছু লেখার 
'অস্থবিধ। ঘটবে । সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার কথাটি ( 21৩০ 7১195 ) আজকাল 
বহু ব্যবহ্ৃত। কোন গোষ্ঠির কাছে টিকি বাধ! থাকলে স্বাধীন ভাবে সংবাদপত্র 
পরিচালনা অসম্ভব, এই সত্যটি ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার প্রারভ্তিক ুগেই 
হবিশ হৃদয়জম করতে পেরেছিলেন । তার আক্রমণ ও সমালোচনা থেকে কোন 
বিশেষ শ্রেণী বা সমাজই রক্ষা! পায়নি। হরিশের মৃতুর পর তার স্থতি সভায় স্থপ্রীম 
কোর্টের শ্রেষ্ঠতম আইনজীবী মিঃ মর্টিয়ো বলেছিলেন ষে তিনি দেখে বিশেষ 
আনন্দিত বোধ করছেন বে সব শ্রেণীর ও সব সমাজের মাহুষেরাই এই শোক- 
সভায় এসেছেন দিও এরা কেউই হরিশের গালাগালির হাত থেকে বাঁচতে 
পারেন নি (475 1850 15856188650 5০০ ৪1] 2110 60 ০ 9০০ 1)01)001 
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উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজ! রামমোহন রায়ের নেতৃত্ব দেশে নব 
জাগরণের সুত্রপাত হয় । হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর নব্য বঙ্গরূপে পরিচিত হিন্দু 
কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ রামমোহনের এই এঁতিহ্‌ বহনের ভার গ্রহণ করেন, তৰে 
এদের উৎসাহ উদ্দীপন প্রধানতঃ সমাজ সংস্কারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল । 
ইংবাজ শাসনের বিরুদ্ধে এরা কখনও কখনও মুখ খুলেছিলেন কিন্তু তাদের তরফ 
থেকে ইংরাজের অপশাসনের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্ট। দেখা 
যায়নি। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীক্সার্ধে এই ইয়ং বেঙ্গলদের অধিকাংশই নিজের 
নিজের ভবিস্ং গড়ে তুলতেই শক্তি নিষ্বোগ করেছিলেন । দেশের এই অবস্থায় 
“ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠির বহিভূতি হরিশ্ন্তর প্রথমে ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোপিয়েশনের 
কর্মক্ষেত্রে ও পরে' হিন্দু পেঁট্রক্লট সম্পাদক রূপে আবিভূর্ত হন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাবের, 


২৮৮ 


শুর থেকে ১৮৯১ এইটার জুন যাঁস পর্য হরিশ্চ্্র হিন্দু পেট সম্পাদন 
করেন। আঁট বৎ্সরেরও কম সমঘ্বের মধ্যে হরিশ্চজ ভারতের জাতীয় জীবনে 
একটি যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন । তীর স্তর অব্যবহিত কালের মধ্যে গিরিশ: 
চক্র ঘোব (বেলী সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম সম্পাদক) একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন 
যে সআধবা বে লন্বানে পর্দে ভাল ভাঁধে ধীচতে শিখছিলাম। যুগ বৃগাসত 
ধরে অন্ধকারের মধ্যে বাস করে আমব। একাস্ত চেষ্টায় এক আলোক রশি 
সম্ুূখীন হতে পেরেছিলাম । রাজনৈতিক শ্বাধীনতার অর্থ কি তা আমরা সন্ভ 
বুঝতে শিখেছিলমি। এই আন্দোলনের প্রাণ ছিলেন হরিশ্চজ্জ । তীর 
মৃত্যুতে মাজে এক বজঁপাতের ঘটনা ঘটে গেল ।” [ 74০0107671569 71988- 
280৩ পত্রিকায় প্রকাশিত ( জুন) ১৮৬১ )], গিরিশচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি একাংশ 
ইতিপূর্বেই' উদ্ধত কর! হয়েছে। 

ৰল। বাহুল্য দক্ষ সাংবাদিক গিরিশচজ্জ খোষ দাতীয় জীবনে হরিশ্চন্রেছ 
দান কতটুকু তা দক্ষতার লঙ্গে বর্ণনা করেছেন ৷ জাতীয় জীবনের ক্ষেতে 
জাতীয়ত। বোধ উদ্বোধনে হরিশ্চজ্জ্ যে পথিকতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন 
উনবিংশ শতাবীর বহু মনীষী একথা মুক্ত কষে ত্বীকার করেছেন | “যো 
মাতরমূ” মন্ত্রের খাষি বঞ্চিমচ্জ ( ১৮৩৮-১৮৯৪) এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন 
যে “মহাক্সা রামমোহন রায়ের কখ। ছাড়িয়। “দয় হরিশ ওরামগোপালকে বাংলা 
দেশে দেশ-বাংসল্যের প্রথম নেত। বলা ঘেতে পারে” (ইশ্বর গুপ্তের জীবন চন্দিত 
ও ববিত্ব পৃ: ৭৭, কলিকাতা -১৮৮৫)। হরিশের হিন্দু পেষ্ট শুধু জনজাগরণের 
ও জনলেবার ক্ষেত্রে প্রথম নয়, “হিন্দু পেড্রিয়ট, সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম 
একট নর্বভারতীয় আদর্শ সংবাদ পত্র। হুরিশের মৃত্যুর পর বোদ্বাইবাসীগণ 
তার স্বতি সভার আয়োজন ' করেন এবং একটি আবেদন পত্র প্রকাশ কনে 
তার স্বতি রক্ষার জন্ত ২০*১ টাকা সংগ্রহ করে কলকাতার হন্িশ স্বৃতি 
তহবিলের সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, একথ। পূর্বেই বল হয়েছে? 
এদের এই অর্থসংগ্রহের অন্ঠতম উদ্দেন্ট ছিল হরিশের স্মতি বক্ষার জন্ত হিন্দু 
পেট্রিক্টটের অব্যাহত প্রকাশ । ১৮৬২ শ্রীঠাবের ৬ মার্চ হিন্দু পেত্রিয়টে প্রকাশিত 
একটি সংবাদে জান! ধায় যে বোম্বাই-এ একটি বিষৎ সংস্থায় “হৰিশের জীবন” 
সম্পর্কে আলোচনার জন্ত কয়েকদিন আগে একটি সভার আয়োজন হয়েছিল। 
ভারতের হুদুব প্রান্ত প্রদেশের মানুষের! হবিশের মৃত্যুর নয় মাসের মধ্যে 
হরিশের জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন--এই ঘটনাটি ঝুবিয়ে দেয় সাংবাদিক 
হিসেবে হরিশ্চজ্ দেশবাসীর মনে কি গতীর প্রভাব বিস্তার করতে পেবেছিলেন 
এবং সাংবাদিক হিসেবে তাঁর সাফল্যের পরিমাণ কতটুকু ছিল। দেশের জন" 
জাগরণে:ও পরিশেষে ত্বাধীনত। অর্জনে ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র গুলির 
ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এট। স্বীকৃত নত্য । ভারতের স্বাধীনতা! লাতে 
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জাতীয় নেতাদের অপেক্ষা জাতীয় সংবাদপত্রগুলির কাছে ভারতীয় জনণ কষ খণী 
নম । বন্তত স্থরেন্দ্রনাথবন্দ্যোপাব্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, বান গঞ্ধাধর 
ভিলক, লাল! লাজপতরায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ এমন কি শ্বপ্নং মাহাত্ব! গান্ধীও সংবাদ 
পত্রকে তাদের মতবাদ প্রচারের মাধাম করে নিয়েছিলেন । হুরিশ্চজ্জ এই লৰ 
জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকদের আদি-পুরুষ, এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের দুই বৎসর পূর্বে হুবিশ্নত্রের মৃত্যু হয়। বিবেকানন্দ 
পরিস্রাজক রূপে ভাষণের মাধ্যমে ভারতে জাতীয়-জাগরণ এনেছিলেন আব 
হুরিশের মাধ্যম: ছিল একটি সংবাদ পত্র, এই সংবাদ পত্র সর্বভারতে এমন কি 
বিদেশেও বিদেশীদের কাছে সমাদৃত ছিল। লংবাদপত্রের মাধ্যমে হুরিশ্চজজ 
বিদেশী শামনের স্বরূপ উদঘাটন করে সমগ্র দেশকে জাতীয় চেতনায় উদ্দ্ধ 
করেন, জনগণের মধ্যে মংঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণ! সঞারও তার 
অন্যতম কৃতিত্ব। ভারতের সংবাদ পত্রের ইতিহাসে তার স্বদেশ প্রেষ ও 
নির্ভাকত। তার স্তর ২২৫ বৎলর পরেও দীপ্যমান হয়ে আছে। জওহরলাল 
নেহেক তার *-১।১১১৬৩১ ০। 115014১ গ্রন্থে বিবেকানন্দের ' অকান মৃত্যু সম্বন্ধে 
সখেছে এই মন্তবা করেছেন যে গুরু পরিশ্রমে বিবেকানন্দ তার জীবনীশস্কিকে 
নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন (41517015514 996 ॥ হরিশন্ত্ের মৃত্যু সম্পর্কেও বল! 
যেতে পারে ঘে দেশের কল্যাণের জন্ত তিনি জীবনী শক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলে 
অকাল মৃত্যু বরণ করে নিয়েছিলেন। মায়ের সতর্ক বাণী “ওরে মান্থযের শরীৰে 
এত শ্রম সবে না, ওরে মারা! পড়বি, ওরে কলম বাখ” মাতৃভক্ত হরিখকে কর্তৰা 
রষ্ট করতে পারেনি । মৃতার মিনিট তিনেক পূর্বেও জর বিকারের ঘোৰে 
তাকে বলতে শোন। গিয়ে,ছল “ওরে পেট্রিটের প্রুকটা আর একবান্ব আমাকে 
দেখতে দে. -ামাকে আর একবার না দোখয়ে ছাশিস নে” । তার পরেই তিনি 
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ম্ৃত্ুকালে তার বয়স ৩৭ বৎসর পূর্ণ হয়নি । 
সাংবাদিক-কেশরা হরিশ্চন্দ্রর এই আত্মোংসর্গ যে ব্যর্ধ হয়নিঃ পরৰাঁ কালের 
ইতিহাসে তার সাক্ষ্য থেকে গিয়েছে । একমাত্র সাংবাদিকতার মাধ্যমেই হুরিশ্চন্ 
সমসামস্বিক ভারতের অএতম 'শ্রেঠ জননামনক এবং জনগণের মান্য । ৩০. 
0158” 0841) ) রূপে পরিগণিত হতে পেরেছিলেন । একালের জননায়কদের মঙ্থোে 
অনেকেই সাংবা।দক ছিলেন তবে এটাই তাদের একমাত্র পরিচম্ব ছিল নাঃ 
তীদের কর্ষের পরিধি অন্ত ক্ষেত&রেও বিস্তৃত ছিল। দেশের জনজাগ খে ও 
জনসেবার জন্ত হরিশ্ন্ত্রের হাতে একটি মাত্র আয়ুধ 'ছিন এবং তা” ছিন্ন 
আত্মোৎলর্গকারী নির্ভাঁক ও কুশলী সাংবাদিকতা। ৷ 
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পরিশিষ্ট _থ 
বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 


পবত শেখর হ'তে বরষ। সময়ে 
গভীর গর্জনে নদী ভাসাইয়। কূল 
বহে যথা, মেইরূপ বেগবান হয়ে 
লেখনি প্রবাহ তব বহিল তুমুল, 
ঘোর রবে বিজাতীয় অত্যাচারী তীর 
আক্রমণ করি) যথ। কাটি শত্র-শিব 
অসিপত্র ঝকমকে । বাঙ্গাল। মাঝারে 
শুভক্ষণে জন্মেছিলে, নরোচিত কাজ 
করিয়া ভিজিলে তুমি প্রশংসা সথধাবে। 
আনন্দিত তব গুণে বঙ্গীয় সমাজ । 
তোমারে পাইয়৷ বঙ্গ ভেবেছিল চিতে, _ 
তোম। হতে হ'বে আরে! মঙ্গল সাধন, 
কিন্ত নিরদয় কাল ( ভীম দরশন | ) 
হন্রিল তোমার আশা পুর্ণ না হইতে । 
রাজকৃষ্ণ বায় 
( বঙ্গভূষণ, পৃঃ ৩৭, কলিকাতা, সন্বৎ - ১৯৩৭ ) 
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পরিশিই--গা 
হিন্দু-প্যান্রীয়ট 


“ _. দেখ হিন্দু-প্যাটরিয্বট, পত্র মনোহর 
দেশের শুভদানে ফুল্প- 
কোথা হতে হুল প্র ধরি কি উপায়, 
তাহার সংক্ষেপ বার্ত। বলি তব পায় 
পক্ষিচঞ্চুচাত বীজে ভীম তরুবর, 
অবিরাম বারিনআ্োতে ক্ষোদিত প্রস্তর, 
প্রাজ্জে বদি করে অধ্যবসায় বরণ, 
আশ! ফলবতী হয়, অসাধ্য সাধন, 
নিরুপায় হব্িশ তন সহকারে 
লভিল বিপুল বিদ্যা কণ্টে অনাহারে, 
লোকঘাত্র। নির্বাহের হল সমাধানঃ 
আরস্তিল প্যাট্ুরিয়ট দেশের কল্যাণ, 
হন্বিশ উঠিল বেড়ে বিস্তার প্রভাক্ 
বজকুল-চুড়ামণিঃ দীনের উপায়, 
প্রজার পরমবন্ধু অতিহিতকর, 
ভারত ভরিল ঘশেঃ হুল সমাদর, 
হন্িশের লেখনীর জোর বিজাতী্ঘ 
প্যাট্ৰিয়ট দেশে দেশে হল বরণীয়, 
বেড়ে গ্যাল কলেবর, বিভব বাড়িল, 
বিলাতে বিলাতবাসী গণ্য বলে নিল, 
মবেছে হবরিশ দেশ ভাসিয়াছে শোকে, 
ভাল লোক হলে বুঝি থাকে ন৷ এ লোকে?” 
_দ্বীনবন্ধু মিজ্ঞ 
( স্থরধনী কাব্য থেকে উদ্ধৃত » মীনবন্ধ-গ্রন্থাবলী, 
সাহিত্য পরিষৎ সং, কলিকাতা, ১৩৫৯ পৃঃ ১৪৬--৭ ) 
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